পণ্যাত্বা মা *রাঁ সারদা দেবদ 


ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের বই 


প্রাচ্য ৪ গরতীচোর ধর্মঘাধিক। 


শ্রীপ্রীমা সারদাদেবীর জন্ম-শতবাধিকী স্মৃতি-গ্রন্থ 


গভমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া, দিলি--৩ 


_ প্রেস ১৫ 


সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ (আশ্বিন ১৮৮৬) 


September 1964 (Asvina 1886) 


ith 


Published by arrangement w 
London 


the Ramakrishna Vedanta Centre, 


N SAINTS OF EAST AND WEST 
by 

SWAMI GHANANANDA AND OTHERS 

(Bengali) 


WOME 


০ 


[ডর পাবলিকেশানম ্াভশান ওল্ড সেটার দি-ও থেকে প্রকাশিত ও নাদুত। 
-১৬০, বিধান সরণী কাঁলকাতা ৬ থেকে শ্রীশ্যামলকুমার "মর কর্তৃক মনত! 


প্রকাশকের নিবেদন 


11 এই গ্রন্থখানিশ্রীপ্রীমা সারদা দেবীর শতবার্ষকী জন্মাদবস উপলক্ষে প্রকাশিত 
'হল। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহধার্মণী এবং প্রথমা শিষ্যা। ১৮৫৩ 
সালের ২২শে ডিসেম্বর (তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে রামকৃষ্ণ 
! আশ্রমের যতো কেন্দ্র আছে সমস্ত স্থানেই ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে 
| ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শ্রীশ্রীমার শতবার্যকী জন্মোৎসব পালিত 
|| হয়েছে। এই উপলক্ষে লণ্ডনে অবস্থিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টার একটি শত- 
3 বাঁর্ষকী সামাত গঠন করেন। এই সামাত জন্মোৎসব পালনের জন্য ১৯৫৪ 
1. সালের জানুয়ারী মাসে একটি জনসভার আয়োজন করেন। তাছাড়া এ বৎসর 
জনন মাসে তাঁরা একটি সর্বধর্ম নারী-সম্মেলনেরও আয়োজন করেছিলেন। 
“বর্তমান সংকলনটির প্রকাশের দ্বারা তাঁরা ও উৎসবের কাষক্রমকেই একটি সন্ঠ 
পরিসমাপ্তিতে নিয়ে যেতে চান। 

এই গ্রন্থে বাভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মে যেসব নারী সাঁধকা অধ্যাত্ম-সাধনায় 

করেছেন তাঁদেরই কাহনী সংকালত হ'য়েছে। প্রবন্ধগীল আমাদের 

| _ আমন্ত্রণে আগ্রহশীল এবং অনুরাগী লেখক-লোখকাই লিপিবদ্ধ করেছেন। 
্‌ কিন দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করা সত্তেও দর প্রাচ্য চীন ও জাপানের প্রধান ধর্ম 
F মতগ্যালর ধর্ম'প্রাণা নারাদের বিষয়ে কোনো রচনা আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। 
_ লেখক-লোঁখকাদের আমরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই অনুরোধ করেছিলাম যে, তাঁরা 
যেন সাধৰী নারীদের {বিষয়ে এমনভাবে লেখেন যাতে তাঁদের সাধনপথের সংগ্রাম 
ও বাধাবিপাত্ত এবং তপস্যা ও 'সাদ্ধলাভের বিবরণ সবিজ্তারে জানা যায়। 
আমাদের আশা আছে, এর ফলে পাঠক-পাঠিকারা সাধৰী নারীদের অধ্যাত্ম 
আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হবেন, এবং তাঁদের আত্মার কল্যাণস্পর্শে সঞ্জীবত 
হবেন। 

এই গ্রন্থ প্রকাশের মূল অনচুপ্রেরণা হল শ্রীশ্রীমার পবিত্র জীবন। শ্রীরামকৃষ্ণের 
মতো তিনিও এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন যে, সমস্ত ধর্মপথ অনুসরণ করেই ঈশ্বরকে 
পাওয়া যায়। গ্রন্থের যে খণ্ডে হিন্দ ধর্মসাধিকাদের বিষয়ে লিখিত হয়েছে 
সেই খণ্ড শেষ হওয়ার আগের অধ্যারে শ্রীত্রীমার জীবন, কর্ম ও বাণীর কথা 
_লীগবদ্ধ করা হল। 


৪ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


যাঁদের রচনা এখানে প্রকাশিত হল তাঁদের আমরা আকন্তারক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করছি। তাঁরা এ গ্রন্থে লেখার ব্যাপারটা নিছক ভালবাসার কাজ বলেই গ্রহণ 
করোছলেন। তাছাড়া এই গ্রন্থ প্রকাশে অন্যান্য যাঁরা কোনো-না-কোনো ভাবে 
সাহায্য করেছেন তাঁদেরও আমরা কৃতজ্ঞতা নিবেদন করাছ। সেবামূলক এই 
কর্মের উদ্‌যাপন আমাদের সকলেরই অধ্যাত্ম আনন্দের উৎস হ'য়ে থাকবে। 

শ্রীমতী বিজয়লক্ষরী পান্ডত যে তাঁর অজস্র সরকারী কর্মব্যস্ততা ও দায়িত্বের 
মধ্যেও সময় ক'রে একটি “মুখবন্ধ” লিখে দিয়েছেন সেজন্যে তানি আমাদের 
আন্তারক ধন্যবাদের পান্রী। অনুরোধ করা মাত্রই শ্রীযুক্ত কেনেথ ওয়াকার যে 
তাঁর ,অবতরাঁণকা+ লিখে পাঠিয়েছেন সেজন্যে তানও আমাদের কৃতজ্ঞতার 


পান্র। আর সর্বশেষে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সম্পাদকীয় উপদেন্টামণ্ডলীকে। j! 
তাঁদের অকুণ্ঠ সাহায্য ও উপদেশ পাওয়াতেই এ সংকলন প্রকাশ করা সম্ভব হল। ! 


রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টর 
লণ্ডন 
“ডিসেম্বর, ১৯৫৫ 


মঃখবন্ধ 


ভারতবর্ষে অমাবস্যার ঘোর রানে দীপান্বিতার লক্ষ দীপাবলী জবলে উঠে 
অন্ধকার ?বদীরত করে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাঁধকাদের জীবনও সেইরকম 
হতাশা ও সংশয়ে আত্মন্ন এই পাঁথবীতে আশা ও জ্ঞানের আলো জেধলে দে, 
তাঁদের বাণী সারা বিশ্বের আধ্যাত্মিক এরীতহ্যের সঙ্গে একীভূত হরে গেছে। 
এতে মনে পড়ে, মানুষে মানুষে রয়েছে এক ব্যাপক মিলনের ক্ষেত্র সেটা হল, 
ঈশ্বরের প্রাত সকল মানুষের বিশ্বাস এবং তাঁকে আরাধনার জন্যে অন্তরের 
ব্যাকুলতা ৷ 

বর্তমানে শ্রীশ্রীমার জন্মশতবার্বকী সমাগত। এই উপলক্ষে কেবল ধর্ম 
সাধকাদের পাঁবন্র জীবনীই যে আলোচনার জন্যে নির্বাচন করে নেওয়া হয়েছে, 
[সেটা অত্যন্ত সময়োপযোগী তাতে সন্দেহ নেই। প্রত্যেকটি দেশের প্রীত যুগের 
/ ইাতিহাসেই দেখা যায় যে নারাগণই হারেছেন তাঁদের পাঁরবারের ধর্মগত আঁভ- 
ভাবকা। আধদীনক কালে আমরা প্রাচীন মূল্যবোধ থেকে যতোই দরে সরে 
আস না কেন, একাঁট আদর্শ তব আঁবচল রয়ে গেছে। সোঁট হল_কোনো এক 
অখ্যাত নারীর জীবন, খান সহস্র ভিড়ে হারিয়ে থাকেন, কন্তু তাঁর দৈনান্দিন 
জশবনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাস করেও 'যাঁন ইহকাল ও পরকালের সম্পর্ক 
গঢ়ালকে একস ত্রে গেথে নিতে পারেন। এই ধরনের নারী, নিজের ধর্মীবশ্বাসকে 
সেইরকম সারল্য এবং অনাড়ন্বরের সঙ্গে পালন করেন, যেভাবে তাঁরা গ্রহণ করেন 
তাঁদের স্বামী ও সন্তানসন্তাতকে। প্রকৃতপক্ষে, পুরুষ এবং শিশন্দের ক্ষেতে 
ধ্ম“বশ্বাস বেশীর ভাগ সময়েই পারচালিত হয় পারবারের যান গ্বহণী তাঁরই 


জীবনের মধ্যে রয়েছে একটি সর্বজনীন আবেদন। ভারতের এক অখ্যাত পল্লীতে 
জন্ম হ'য়োছল তাঁর, পপিতৃপরিবারের অবস্থা দিল অত্যন্তই সাধারণ, এবং আঁত 
অল্প বয়সেই তাঁর বিবাহ হরোছিল সাধকগ্রকাতির মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে! 
্স্তু তাঁন হ'য়ে উঠলেন একজন আদর্শ হিন্দ; নারাী_নিঃ্বার্থ' স্বামীসেবা এবং 
স্বামীর সাধনপথে সর্বাঙ্গীন সহায়তার দ্বারা তান হ'লেন প্রকৃতই একজন 
সহধার্মণী সাধৰী ৷ উচ্চাচন্তা এবং ধর্মকর্মে ব্যাপৃত থাকা সত্বেও তান সংসারের 


তুচ্ছতম কতব্যও অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। স্বামীর পাশাপাশি 
[তাঁনও সাধনায় ব্যাপৃত থেকে আধ্যাত্মক সাধনার উচ্চমার্গে আরোহণ করে- 
ছিলেন। কিন্তু কখনোই তিনি সাংসারিক জীবনের দাবীদাওয়াকে তুচ্ছ মনে 
করেনান। যেমন তান শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাশযশ্রুষা করতেন, তেমান, যে সব 
রামকৃফ-শিষ্য প্রভুর দর্শন-আকাঙ্ায় উপস্থিত হ'তেন, তাঁদেরও তান নিজের 
প্রতীক_একাধারে তান পালন করেছেন 'হন্দ্ুনারীর যুগ্ম-আকাঙক্ষা, অর্থাৎ 
কর্তব্যে আত্মসমর্পণ এবং তারই ভিতর দিয়ে আধ্যাত্বক উন্নাত সাধন। দুটি 
দিকই তাঁর জীবনে মূর্ত হ'য়ে উঠোঁছল। 

বিভন্ন দেশের ভিন্ন-ভন্ন যুগের যে সমস্ত ধর্মসাধকার জীবন এই গ্রন্থে 
আলোচিত হ'য়েছে তাঁরাও সারদা দেবীর মতোই পরমবরক্গের সাধনার মধ্য দিয়েই 
নারাত্বের পূর্ণাবকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। নারীকে এখানে দোঁখ এক 
শান্ত ম্‌হস্থায় প্রাতন্ঠিতা। অপারিসীম ভক্তি ও সেবার ক্ষমতার মধ্যে নারীর 
সমগ্র মাধূর্য যেন এখানে একাগ্র হ'য়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য হল 
ঈশ্বরান্বেষণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা। কিন্তু সাধনার পথে বিভিন্ন ধর্মসাঁধকার 
ভগবদ্‌ উপলান্ধির কথা বলতে গিয়ে এখানে মানব চাঁরব্রেরই মাহিমা কীর্তন করা 
হয়েছে। মানুষের সেই উন্নত চারত্রকে এখানে ঈশ্বরের দান হিসাবে বর্ণনা করা 
হয়নি, দেখানো হয়েছে মানুষেরই অপারসীম আত্মসংযম, দ:ঃখস্বীকার, সাধনা 
ও ধ্যানের দ্বারা অর্জিত এক চরমোৎকর্ষের প্রাতরূপ হিসাবে । সমস্ত ধর্মের 
পরম লক্ষ্য হল আত্মজ্ঞান লাভ করা। সাধক-সাধিকাদেরও কাম্যবস্তু হল এই 
আত্মজ্ঞান। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তাঁদের জীবন আলোচনা করলে দেখা যায়, 
আত্জ্ঞানের সাধনমার্গ এমন একটি পথ যা অহংবোধের রাজত্ব থেকে বহুদূরে 
বিসর্পিত। নিজের কথা ভুলে গিয়ে, নিজের সংগ্রাম ও যন্ত্রণার স্থানে অন্যের 
দ:ঃখকণ্টের অনুভূতি হৃদয়ে স্থান দিলে তাতেই আমরা আত্মজ্ঞানের স্পর্শ লাভ 
কার এবং সেই পথে ঈশ্বরের সমীপবতাঁ হই। এই গ্রন্থে উল্লিখত নারীগণ 
মুখের ভাষায় বাণী দিয়ে যাননি। তাঁদের বাণী বাহিত হয়েছে তাঁদের ধরব 
বিশ্বাসের মানস-বিহঙ্গের পাখায়। আর এই পথে তাঁরা সর্বকালের সমস্ত 
মানুষের জন্যে রেখে গেছেন সাধনা ও আত্মোপলান্ধির চরমাদর্শ। 

্রহ্মলাভ অতি বিরল সৌভাগ্য । কিন্তু তত্জিজ্ঞাস, ব্যক্তি 


| 
| আর সৃষ্টিকর্তা I 


uu 
কার পায়ে প্রণাম জানাব আমি? 
{তানই যে ঈশ্বরের পথে তোমার আলো 
. জেবলে দিয়েছেন! 
ধান তাঁর জিত কালে শতশত ভবের পথে আলো জেলে দিয়েছেন 
তাঁরই নামে উৎস্গাঁ 
উঃ 
ূ 
| 


যেন সমস্ত আস্মোংকর্ষ'কাম ব্যাক্তরই প্রেরণার উৎস হন! 
চে এই গ্রল্থখানি যেন তাঁর এবং অন্যান্য ধর্মসাধিকার জাবনাদর্শ'। এই যুগেও 


জগতের সম্মুখে পুনরায় উপাস্থিত করে সার্থক হ'য়ে ওঠে। 


_ গবজয়লক্ষমী পাঁণ্ডত 


. 


অবতরিকা 


সূচনাতেই আমি বুঝতে পারছি, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকাদের উপরে 
দলীখত একটি গ্রন্থের অবতরণিকা লেখার ব্যাপারে আমার যোগ্যতা কতো কম। 
আমি নারী নই, এবং সাধকও নই। তাছাড়া আম যেমন পণ্ডিত নই, তেমাঁন 
শাস্তরপদুরাণেও আমার দখল নেই। এতো সব বাধা সত্তেও একটা আশার ব্যাপার 
অবশ্য রয়েছে। এবং সেইজন্যেই এই গ্রন্থের অবতরাণকা লেখারও একটা 
কৈফিয়ৎ খুজে পাচ্ছি। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সংস্কাতর বিষয়ে আমার 
সবগভীর শ্রদ্ধা আছে। আমার ধারণায়, ভারতের এই সংস্কৃতিতেই মানবজাতির 
চিন্তা ও অননুভূতির চরমোৎকর্ষ ঘটেছে। ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে ভারতের অতীত 
অবদান এতোই সুউন্নত যে, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, পৃথিবীর বর্তমান চিন্তা- 
জগতে এবং বিশ্বশান্তর বিকাশে তার অনেক কিছুই করার রয়েছে। এই গ্রন্থের 
“পাঠকপাঠিকাগণ আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, শান্ত সংরক্ষণ নিতান্ত একাঁটি 
রাজনৈতিক সমস্যা নয়, কেননা বাঁহজাগাতিক বা বাঁহর্মখন কোনো প্রাতষ্ঠানের 
সাহায্যে দীর্ঘকাল ধ'রে জাতিতে জাতিতে এক্যভাব রক্ষা ক'রে চলা সম্ভব নয়। 
এই এঁকাবোধ আসতে পারে তখনই যখন 'বাভন্ন জাঁত-গোষ্ঠীর অন্তর্গত 
মানদ্ষগালর ব্যক্তিসত্তায় অন্তরের প্রেরণায় পরস্পরের ভিতর উন্নত 
ধরনের বোঝাপড়া দেখা দেয়, এবং ভ্রাতৃবোধে উদ্দীপ্ত সমস্ত মানবজাতির মধ্যে 
গভীরতর আত্মোপলান্ধির বিকাশ ঘটে। এই ভ্রাতৃত্ববোধ এখনকার চেয়ে আরো 
ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করব যে, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মমতের মধ্যেই সত্যের এক বিশ্ব- 
জনীন আবেদন রুপাঁয়ত হ'য়ে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রেষ্ঠ ভক্ত স্বামী 
বিবেকানন্দও তাই বহুকাল আগে িখোঁছলেন, “প্রত্যেকেই অন্যদের সদ্‌গুণ- 
গলো আত্মসাৎ করবে, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেবে না, নিজের নিয়মেই 
নিজে বেড়ে চলবেন ...... সমস্ত বিশ্বসংসারই হল বৈচিত্রের মধ্যে এঁক্য এবং 
এক্যের মধ্যে বৈচিত্যের লীলা ।” 

এইসব কারণেই, ধর্ম সাধিকাদের উপরে লিখিত গ্রন্থের অবতরাণিকা লেখার 
যোগ্যতা আমার থাক বা না থাক, এটিকে আমি একাধারে কর্তব্য এবং সৌভাগ্য 
বলে গ্রহণ করেছি। এই গ্রন্থে বিবৃত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মহণয়সী সাঁধিকাদের 
জীবন ও বাণীর কথা পাঠ করার সময়ে সকলেরই “বৈচিন্যের মধ্যে এক্য এবং 


ধক্যের মধ্যে বৈচিত্রের লালা”র কথা মনে পড়বে। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবা, যাঁর 
পাঁবন্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ উৎসগারঁকৃত, তান যাঁদও তাঁর শিষ্যদের কাছে 
নেদান্তের দাশশীনক মতবাদ প্রচার করেনান, তব; তাঁর সমস্ত বাণীর পটভূমিতে 
রয়েছে বেদান্তেরই প্রভাব। তাছাড়া বেশীর ভাগ নারীর মতো তিনিও ছিলেন 
বাস্তবব্যাদ্ধিসম্পন্না নারী । ফলে তাঁর নিজের জীবনেই তান মানবজাতি এবং 
মানুষের আচাঁরত বাভন্ন ধর্মের মধ্যে এক্যের ভাব প্রকাশ করতে পেরোছলেন। 
যখন তান মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় অত্যন্ত দুর্বল হ'য়ে পড়ৌছলেন, সেই 
সময় প্রীত্রীমা ক্ষীণকণ্ঠে জনৈকা উপদেশ প্রার্থনীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলোছলেন, 
“মনের শান্ত চাও তো অন্যের দোষ ধারো না। তার চেয়ে নিজের দোষ দেখো। 
সন্ত সংসারটাকেই নিজের করে নিতে চেষ্টা করো। কেউই পর নয় বাছা, সারা 
সংসারই তোমার আপন”। সরলভাবে বলা এই কয়েকাঁট কথায় [তানি সেই 
িষ্যার মারফৎ আমাদের ঠুনকো অহমিকা-বোধের বিষয়ে সাবধান ক'রে দয়ে- 
{ছলেন। এই অহামিকাই আমাদের পরস্পরের ভিতর বিভেদ সংষ্ট করে। 
মীশ্রীমা তাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, মানুষে মানুষে রয়েছে এক এঁক্যভাব, 
আর সেই এঁক্যের জগতে ‘তোমার’ ‘আমার’ বলে কোনো কথা নেই”_কেউই পর , 
নয় সেই জগতে। - 


শ্রীরামকৃষ্ণ এটা স্পণ্টভাবেই প্রমাণিত করেছেন যে, পৃঁথবীর সমস্ত বৃহৎ ধর্মেই 
‘সাঁদ্ধলাভের পথ এক। 'সিদ্ব্যাক্ত হতে হলে সত্তার উন্নততর স্তরে ওঠার জন্যে 
দাঁর্ঘ'স্থায়ী সাধনার প্রয়োজন। তখন চিৎপ্রকীতরও পাঁরবর্তন ঘটে। এই 
কঠিন সাধনার পথে কোন্‌ কোন্‌ স্তর পার হ'তে হয়, পাথবীর ধর্মসাহত্য- 
গুলিতে তার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। কোনো কোনো ধর্মগ্রন্থে এই 'সাদ্ধি- 
লাভের তত্ত্ব স্মৃতিশা্ত্ের 'বাঁধানষেধ এবং আচার আচরণের জালে এমনভাবে 
আচ্ছন্ন যে সহসা তার সত্যদ্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কিন্তু তত্বাট যে 
ভস্মাচ্ছাঁদত বাহুর মত সেখানেও আছে তাতে সন্দেহ নেই। 

বেদাস্তকে পথিবীর অমন্তধর্মের সারমর্ম বলা যায়। সংক্ষেপে, এ বেদান্ত" 
দর্শনের মূল বক্তব্য তিনটি সত্রের মধ্যে ব্যক্ত করা যায়। প্রথম সুত্র হল, মানুষের 
প্রকৃত সত্তা হল এঁশ্বারক; দ্বিতীয়, নিজের মধ্যে সেই এশ্বারক সত্তার আঁবচ্কার 
হল মানবজীবনের পরম লক্ষ্য; এবং তৃতীয়, ভাষার মধ্যে যতো পার্থক্য থাক, 
সমস্ত ধর্মের মৌল সত্য একই । এই তিনটি আদর্শকে সামনে রেখে, স্মীত- 
পদুরাণের 'বাঁধানষেধ ও তকণীবতর্ককে অতিক্রম ক'রে সাধক সত্যাননসন্ধান ও 
আত্মোপলান্ধর সাধনায় অগ্রসর হন। কাজেই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই 


য়ে, আজকাল আমাদের দেশের বহ যুবক পাশ্চাত্যের ধর্মগত কৃটবিতর্ক ও 
পাদার-প্ররোহতের নানা বিধিনিষেধের বাঁধনে তিক্তাবিরক্ত হ'য়ে ভারতের প্রাচীন 
প্রজ্ঞার কাছে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে যাচ্ছেন, এবং যে সরল ও গভীর অধ্যাত্- 
শিক্ষা তাঁদের প্রয়োজন তা তাঁরা পাচ্ছেন বেদান্তের মধ্যে। এই অধ্যাত্মসাধনার 
ব্যাপারটা আরো একটি কারণে উল্লেখযোগ্য এবং তপ্তদায়ক হয়ে উঠেছে। 
পাশ্টাত্যের তরুণ সাধকেরা মনে করোছলেন যে, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বুঝ 
দুরাতগম্য কোনো ব্যবধান আছে। কিন্তু কার্যকালে তাঁরা দেখছেন যে, আজকের 
পদার্থাবদ্‌ বৈজ্ঞানকেরা যেসব তত্ব আবিদ্কার করেছেন তার সম্ভাবনার কথা 
বেদ বেদাত্তের মধ্যে হাজার হাজার বছর আগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েরই পরস্পরকে দেবার অনেক কিছু আছে। এই দুই 
জগতের আদানপ্রদানের সম্পর্কে আরো ঘানিষ্ঠ ক'রে এক নতুন ও প্রশান্ত পাথবীর 
উদ্বোধনে আমাদের প্রয়াস যতো তার হয় ততোই আমাদের মঙ্গল। বহুদিন 
আগে লিখিত হওয়া সত্বেও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আমাদের বর্তমান 
পারিস্থাতিতে এতোই যথাযথ যে আমি আবার তা থেকে উদ্ধ-তি না দিয়ে পারাঁছ 
না। “শুধ, যে আমরা ভারতীয়েরাই পাশ্চাত্য থেকে সব কিছু শিখব তা নয়, 
কিংবা এও নয় যে, তারাই আমাদের কাছ থেকে সব কিছু শিখবে, উভয়কেই 
পাীপরের সাহায্যে এমনভাবে এগিয়ে আসতে হবে যাতে আমাদের বহু যুগের 
স্বপ্ন_জাতিতে জাতিতে এঁক্যবোধ এবং আদর্শের একাত্মতা পৃথিবীতে 
উত্তরাধিকার রেখে যেতে পার আমাদের বংশধরদের জন্যে ৷” এই নতুন পৃথিবীর 
নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েরই যথাযোগ্য ভূমিকা আছে। আমি এই নতুন 
পাথবীর নিরমাণকে অত্যন্তই জরুরী ব্যাপার মনে কার, এবং এজন্য আমাদের 
পরস্পরকে আরো আত্তারক' ভাবে চিনে নেওয়া দরকার। সেই কর্মপথে প্রাচ্য ও 
পাণ্চাতোর ধর্ম'সাধিকাদের বিষয়ে লিখিত এই ছোট বইখানি আমি ভবিষ্যৎ 
পাঠক পাঠিকাদের পক্ষে অমূল্য সম্পদ বলে মনে করি। 


-কেনেখ ওয়াকার 
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প্রথম খণ্ড 


হিন্দুধর্মের সাঁধিকাগণ 


ফরাসী লেখক লুই জাকোঁলয়-র ভাষায় বলা যায়, বৈদিক যুগের ভারতবর্ষে 
নারীদের প্রাত এমন শ্রদ্ধা দেখানো হ'রেছে যা প্রায় পূজার গোত্রে পড়ে। তান 
বলেছেন, “কী! এই তো এক সভ্যতা যা তোমাদের সভ্যতার চেয়ে অনস্বীকার্য 
রুপে প্রাচীনতর, তার মধ্যে নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমান আসনে স্থান দেওয়া 
হয়েছে এবং পাঁরবার ও সমাজে নারী পেয়েছে সম-আধকার। ৮ 

সধাহতা-প্রণেতা মন, “যাঁর বিধানগ্ীল জাম্টিনিয়ানের আইন বা প্রাচীন 
বাইবেলের মশার বিধানগ্ীলর ?পতা-পত্রের মতো সম্পাকতি;” তান বৈদিক 
অনুশাসন গ্রহণ করোছলেন এবং পুরুষ ও নারীকে সমান আঁধকার দান 
করোছলেন। তিনি বলেছেন, “এই দৃশ্যময় জগৎসংসার সৃষ্ট হওয়ার আগে 
স্বয়ন্ত; সৃষ্টিকর্তা নিজেকেই দুই অংশে বিভক্ত করেছিলেন, যাতে এক অংশ 
পদরূয এবং অন্য অংশ নারী হতে পারে। এখনও ঈশ্বরকে একটি রূপে 
অর্ধনারীশ্বর মনে করা হয়। এইটি এবং অন্যান্য দষ্টান্ত হিন্দুদের মনে সর্বদাই 
নারীপুরুষের মৌলিক সমতার ধারণা এবং. আদর্শ জাগ্রত রেখেছে। বাস্তাবক, 
হিন্দুধর্ম ও সমাজনীতির যে বিশাল সৌধ কালের করালস্পর্শ অতিক্রম করে 
আজও টি'কে রয়েছে, তার মূলাভাত্তিই হ'ল এইখানে । হিন্দুদের সমাজনৈতিক, 
নৈতিক এবং ধর্মগত দিক থেকে পুরুষ বা নারী কারো দিকেই পক্ষপাত করা 
অনভিপ্রেত বা আদর্শীবরোধী-অধর্ম। এটি অতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে 
এই বাণীতে--“স্বামী এবং স্ব একই সত্তার মান অংশ ব'লে সর্বতোভাবেই 
তারা সমান। কাজেই সর্বপ্রকার ধর্মগত ও সাংসারিক কর্মে তারা উভয়েই 
যোগদ্যন করে সমান অংশ গ্রহণ করবে।” ৯ বৈদিক যুগে নারী ও পুরুষের 
কর্মে এবং বালক ও বালিকাদের শিক্ষায় সমান সুযোগ দানের বাধ ও রীতি 


১ খাখ্বেদ, ৫1৬১৮ দুষ্টব্য বৃহদারণ্যক উপানষদ ১1৪1৩ 


১৮ প্রাচ্য ও প্রতাঁচ্যের ধর্মসাধিকা 


প্রচালত ছিল। বালকাদেরও বালকদের মতোই উপনয়ন দানান্তে গায়নত্রীমল্ল ॥ 
ও বর্ষচর্যে দীক্ষিত করা হত। হিন্দুদের বেদ গ্রন্হের মতো পৃঁথবীতে আর 
কোনো ধর্মগ্রন্থ নারীকে পুরুষের সঙ্গে এমন সমান অধিকার দেয়ান। 


€২১ 


বৈদিক যুগের শেষের দিকেও দই শ্রেণীর শিক্ষিতা নারী ছিলেনঃ কে) 
সদ্যোদ্বাহাং অর্থাৎ যারা বিবাহকাল পযন্ত জ্ঞানচর্চা করতেন, এবং (খ) ক্ষ- 
বাঁদিনী অর্থাৎ যাঁরা বিবাহের দিকে মন না দিয়ে সারাজীবন জ্ঞানচর্চাতেই 
অতিবাহিত করতেন। ব্ৰহ্মযজ্ঞ কালে যে সব মহান বৈদিক খাঁষদের নাম পরম 
শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হতো তার তালিকায় তিনজন মহামানবীর নামও স্থান পেয়েছে। 
তাঁরা হলেন-_ গাঁ বাচকনবাঁ, বড়া প্রাতীথেয়ী এবং সূলভা মৈ্েয়ী। ২ 
সেকালে এইভাবে বেদাভ্যাস পর্যন্ত, সর্বোচ্চ শিক্ষা, নারণপরুষ নির্বিশেষে 
সকলের জন্যেই অবারিত ছিল। অনেক নারীই বৈদিকশাস্তরে পাণ্ডিত্য অন 
করোঁছলেন, অনেকেই হ'য়োছলেন উত্তরের দার্শনিক, তকরশান্দে তীক্ষাধী এবং 
সার্থকনামা শিক্ষাদাত্রী। তাছাড়া বৈদিক যাগযজ্ঞও সাধারণত স্বামীস্তরীর 
অংশীদারত্বে অর্থাৎ সংয্যক্তভাবেই করণীয় ছিল। - 
বৈদিকষগের প্রথমাদকে পিতাই সাধারণত সন্তানদের শিক্ষার ভার গ্রহণ 
করতেন। াহ্মণ উপানিষাঁদক কালে বালিকাদের শিক্ষা প্রায়শই [হে তাদের 
পিতা, ভ্রাতা বা পিতৃব্যদের দ্বারা পরিচালিত হত। কিছুসংখ্যক বালিকা অবশ্য 
বাইরের শিক্ষকদের কাছে থেকেও সাহায্য পেত এবং কেউ কেউ ছা্ীনবাদেও 
বাস করত। এই যুগে কোনো কোনো বিদুষ বিচার সভার বিতর্কে অংশ 
গ্রহণ করার প্রাচীনতর প্রথাকেও অনসরণ করতে পেরেছিলেন। 


বিশেষভাবে ব্য্ৎপান্ত লাভ করোঁছলেন এবং 
তাঁদের প্রিয় হয়ে উঠছিল। সংলভা, গাগাঁ এবং বড়বা গভীরভাবে - 
শাোনরািনী ছিলেন। এই নারাদের মধ্যে কেউ কেউ বিবাহিত জাত 
সখৈষবধর প্রলোভনও ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করোঁছলেন। ; - 
হলেও, বোদ্ধধর্মের আগেও ভারা সমাজে সম্যাসিনর আত হি রে 


পড়তে থাকে, ফলে 
২ আশ্বলায়ণ গ্য সূত্র, ৩1৪1৪ 


হিন্দুনারীদের আধ্যাত্মিক এরীতহ্য ১৯ 


স্বাভাঁবক বিবাহত জীবনের সঙ্গে অধ্যাত্মজীবন অচল, এই ধারণা বদ্ধমূল 
হ'তে থাকে। 

প্রাচীন ভারতে নারীপুরুষের এই সমতার আবহাওয়াতেই নারীগণ জ্ঞান ও 
আধ্যাত্বকতা অজন করতেন। নারী-পুরুষীনাবশেষে তখন যে এত সাধ 
সন্ন্যাসী, খাঁষ ও দ্রন্টার আবির্ভাব ঘটোছিল, তার কারণ হিন্দুদের বিবাহত 
জীবনের উচ্চ আদর্শ। দেশের আধ্যাত্মক এীতিহ্য সাধারণ মানুষের মনে 
এতোই দুঢ়াভাত্তিক যে, বিবাহ ও গাহ্‌্থ্য-জীবন এীহকস্বার্থ চরিতার্থ তার উপায় 
[হিসাবে গৃহীত না হয়ে চিরাদনই অনুক্ষণ আত্মার মোক্ষলাভের দিকে এগয়ে 
যাওয়ার পথে এক একাঁট সংস্কার হিসাবে পাঁরগাঁণত হয়। (হন্দুধর্ম বিবাহের 
{বিষয়ে স্বপ্লাবলাসের ধারণা বরাবরই প্রত্যাখ্যান ক'রে এসেছে। দম্পাঁত হবে 
পরস্পরের আধ্যাত্মক সহযোগী, যারা প্রত্যেকেই পরস্পরের পাঁরপূরক এবং একই 
সঙ্গে যারা স্থির এক আধ্যাত্মক লক্ষ্যের পথে নিরন্তর যাত্রী । বিবাহের সার্থকতা 
আসে ভোগে নয়, সংযম ও সেবার মধ্য দিয়ে। এই পথেই মালত জীবন দা 
অমৃতময় পরিপূর্ণতা লাভ কারে। 

আবালবদ্ধ প্রত্যেক ব্যাক্তই তখন গ্রামসমাজ-ভাত্তক পাঁরবারের গাঁণ্ডতে বেড়ে 
উঠত, যাতে তুচ্ছতম থেকে শনর ক'রে জীবনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপই একাঁট 
আধ্যাত্বক লক্ষ্যের দিকে পাঁরচালত হত। কাজেই এতে 'বাস্মিত হবার কিছ, 
নেই যে, যুগ যুগ ধ'রে এই বিশাল দেশে প্রচুর সংখ্যায় এমন নারীপদরদ্ব তৈরী 
‘হয়েছেন যাঁরা আধ্যাঁত্মবক উৎকর্ষের শেষ পর্বে সংসারত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হয়ে 
সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। 

খাগ্বেদে আমরা অনেক নারীর নাম পাই যাঁরা আঁত্মক সত্যের চরম উপলাব্ধতে 
পেশছাতে পেরোছলেন। তাঁরা সত্যদ্রল্টা, আধ্যাত্মিক গরুস্থানীয়া, মন্তদাত্রী ও 
ভাবিষ্যদদ্রম্টা হিসাবে পাঁরগাঁণত হয়েছেন। এক খাগ্বেদেই প্রচুর সংখ্যায় “সংক্ত' 
নামে আভাহিত সেই উদ্দীপনাময় স্তোত্রগয্ীল আছে যা কমপক্ষে সাতাশজন 
নারী খাঁষ বা ব্রহ্মবাদিন'র দ্বারা রচিত। খাগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সংখ্যক 
সডক্তাট হিন্দরনারী রোমশা কর্তৃক দুষ্ট হায়োছল, এবং এ মণ্ডলেরই ১৭৯ 
সংখ্যক সক্তটির দ্রম্টা হলেন লোপামদ্রা। এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, 
এই নারী খাঁষদের অনেকেই অধ্যাত্ম-উপলান্ধর চূড়ান্ত পর্বে উপনীত 
হ'য়েছিলেন। খাঁষ অল্ভূনের কন্যা বাচ নামে একজন সত্যদ্রন্টা নারী পরম 
ব্ৰহ্মের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা উপলাদ্ধ করে অসাম অধ্যাত্ম হর্ষে গেয়ে উঠোছলেন, 
“আমই সেই পরমা প্রকৃতি ।......... আমারই প্রসাদে লোকে অন্নগ্রহণ করে; 


২০ প্রাচ্য ও প্রতাঁচ্যের ধর্মসাধকা 


বৈদিক প্রজ্ঞার আরও অনেক নারী উদ্‌গাতা ছিলেন, যেমন বিশ্ববারা, শাশ্বতী, 
অপালা, ঘোষা এবং আঁদতি, বারা সাংসারিক কলুষস্পর্শের উধের্ব আদৰ্শ‘ 
আধ্যাত্বক জীবন যাপন করে গেছেন। তাঁরা ? র সঙ্গে ধর্মের ভ্রিয়াকলাপ : 
উদ্‌যাপন করতেন, মন্ত্রোচ্চারণ করতেন, এবং মহান্‌ দার্শীনকদের সঙ্গে জীবন- 
শত, আতমাঈশ্বর ইত্যাদি বিষয়ের জটিল ও দূ রুহ সমস্যার আলোচনার রত 
হতেন) কখনো কখনো সমসামায়ক অগ্রবতর চিন্তানারকদের তাঁরা বিচারে পরাস্তও 
করতেন। 


এমন. কি, আদিম বৈদিকযুগেও হিন্দনারীদের মধ্যে আধ্যাত্মক সংস্কার 


সপ্রাতাম্ঠত হ'য়ে উঠোছল। এই সংস্কারের বাহঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই 
সেই ঘটনায়, যখন কুমারা দারনক গাগা মহার্য যাজ্ঞবহ্ক্যকে প্রকাশন 


দদরহ দার্শনিক তকষদ্ধে আহবান জানিয়েছিলেন। ১ 
তি এবং অমরতা লাভ করার শাশ্বত প্রশ্ন যে কেবল অবিবাহিতা নারীদের 


‘ ত তাদের মধ্যে য়ে কথোপকথন হয় ২ তাতেই এটি অসত 
রুপে প্রাতভাত। মৈত্রেয়ী করেছিলেন 


বাজ্ঞবন্ক্যঃ “না, তোমার র জাবনও এববশালী ব্যাক্তির মতোই হত। ধ্বর্ষের 
ভিতর দিয়ে অমৃতত্ব লাভ করার সম্ভাবনা নাই।» 

মৈত্রেয়ীঃ আমি এমন বু নিযে কী করব বাদে অমত লাভ বা 
নারি চিতই বাড কৰ, রমার তম তর লাভ কলা 
যায়৷ 0 ; 
বাজ্ঞবল্ক্য ঃ “পূর্বেই - 

র্‌ ভুমি আমার যথার্থ পি অর্জন করোছলে। এখন, 

2 খগ্বেদ, ১০১২৫ 
২ বৃহদারণ্ক উপনিবদ, ৩1৬ 

বহদারণ্যক উপনিষদ, ২1৪1৩ 
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তোমার মধ্যে যা আমার প্রিয় তাকে বহুগুণে বর্ধিত করলে । পপ্রিয়ে, যাঁদ অমৃতত্ব 
লাভের উপায় জানার জন্যে সত্যই ইচ্ছা করে থাকো, তবে অবশ্যই আমি তা 
জানাব। যতোক্ষণ আমি এই তত্ব তোমার কাছে ব্যক্ত করব, ততোক্ষণ তুম 
স্বামী বলেই প্রিয় নন, পরমাত্মার জন্যেই তান প্রিয়। সত্য জানবে, মৈন্রেয়ী, 
পত্নী শুধু পত্নী বলেই প্রিয় নন, পরমাত্মার জন্যেই [তানি প্রয়। সত্য জানবে, 
মৈত্রেয়ী, পাত্রগণ শুধ পুত্র বলে প্রিয় নয়, পরমাত্মার জন্যেই তারা প্রয়। সত্য 
জানবে, মৈত্রেয়ী, এশ্বর্য শুধ; এশ্বর্য বলেই প্রিয় নয়, পরমাত্মার জন্যেই প্রিয় । 
এন সেই পরমাত্মাকে জানতে হবে, 'প্রয়তমা- প্রথমে গুরু এবং শাস্ত্রের কাছ 
থেকে দীক্ষিত হ'য়ে, তারপর যুক্তির দ্বারা উপলান্ধ ক'রে, এবং পাঁরশেষে ধ্যানের 
ভিতর 'দিয়ে। প্রিয়তমা, যখন শ্রুতি, চিন্তা এবং ধ্যানের [ভিতর দিয়ে পরমাত্মাকে 
জানা হয়ে যায়, তন ব্যান সকল কারণ পরমাত্মা 
ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্বই নাই।৮ 

জনের রে নী 
এবং তাঁদের গভীর জ্ঞান ও অটুট পক্ষপাতহীনতার জন্যে সকলেরই সাধুবাদ 
অজন করতেন। পরবতার্কালে শ্রীশড্করাচার্য যখন আচার-নির্ভ'র ধাঁর্মকতার 
হোতা মন্ডন 1মশ্রের সঙ্গে বৈদান্তিক তর্কে প্রবৃত্ত হ'য়োছলেন, তখন মণ্ডন 
মিশ্রের পত্রী, হিন্দ শাস্রে পরম বিদুষী ভারতী হা'য়োছলেন মধ্যস্থা। যাঁদও 
সাতাঁদনব্যাপন সেই তর্কযুদ্ধে তাঁর প্রিয়তম স্বামী ছিলেন শঙ্করাচার্যের 
প্রাতপক্ষ, তব শঙ্করাচার্যকেই তান বিজয়ী ঘোষণা করোছলেন। এবং 
শঙ্করাচার্যও যে তাঁকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন, তা এই অবিস্মরণীয় 
{বতকের পর তাঁর নিজের সন্ন্যাসাশ্রমের নামের শেষে “ভারতী” নামটি যুক্ত 
করাতেই স্পষ্ট বোঝা যায়। 

বোদিকযূগের পরে কোনো কোনো গ.ুরস্থানীয়া নারীকে উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী 
বা আচার্য বলা হত, যাতে গঢুরুপত্রী, অর্থাৎ যাঁরা উপাধ্যায়ানী বা আচার্ধানী 
বলে পাঁরচিতা হতেন, তাঁদের থেকে এদের পার্থক্য সুচিত হয়। 


(৩) 


২২ প্রাচ্য ও প্রতাঁচ্যের ধর্মসাধিকা 


. শবরীর কাহনী কথিত হ'য়েছে। শবরা ছিলেন মহার্য মাতঙ্গের শিষ্যা এবং 
তিনি অশেষ অধ্যাত্ম শাক্তর আঁধকারিণী। তিন জটাবল্কল ধারণ করে কঠিন 
তপশ্চর্যায় আত্মোৎসর্গ করোছিলেন। মহাভারতে আমরা প্ররজ্যা-গ্রহণকারণী 
সন্গ্যাসনী ও মহাযোগিনী সুলভার কাহিনী পাঁড়। তান যোগসাধনা করে 
(যে মহাশাঁক্ত ও জ্ঞানের আধিকারিণী হয়োছলেন, তার বিভূতি জনকরাজার সভায় 
গিয়ে প্রদর্শন করেন। শিব নামে আরেকজন তপাস্বিনী বেদশাস্তে ব্যৎপাত্ত 
লাভ করোছলেন এবং তান অধ্যাত্ম-সাধনায় 1সাদ্ধিলাভ করোঁছলেন। শাস্ডিলোর 
কণ্যাও বর্মচর্য গ্রহণ করে আত্মোপলান্ধিতে সাদ্ধিলাভ.করেন। কখনো কখনো 
বিবাহিতা নারীগণও তপাঁস্বনী হয়ে যেতেন। প্রভাসের পত্রী এইভাবে 
ব্মবাদিনী হন এবং ্ররজ্যা গ্রহণ করে যোগসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। 
এমন কি আজো ভারতবর্ষে অনেক ‘যোগিনী’ আছেন 


উর ও বোঁদ্ধধয়ে'র শ্রমণা ও জঙ্্ািনগদের সম্পর্কে পরত খণ্ডের 


পারে। যাজ্ঞবল্ক্য সেইজন্য বালিকাদের উপনয়নের SEES 
মাত মনীষাঁরাও এই পথেই টলেছিলেন। সের আঁকার দেনান। পরবতাঁ 


ASL 
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যাঁদও হিন্দুদের মধ্যে কৈছনসংখ্যক সম্ন্যাসিনার অস্তিত্ব ছিল, তব হিন্দুদের 
ধর্মজীবনে তাঁরা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনান। একজন বানপ্রাস্থন আধ্যাত্বক 
সাধনায় আজ্মোৎসর্গের বাসনায় তার স্রীকে সঙ্গে নিয়েই বনগমন করতে 
পারতেন, তবে এমন ঘটনা ছিল খুবই বিরল। পরবতাঁকালে 'হিন্দধর্ম স্ত্রীর 
পক্ষে বনগমনের এই অনদুমতিও প্রত্যাহার করে নিয়োছল, এবং "বাঁধানষেধের 
সেই “লৌহযুগে” অনুশাসন অনুশাসন দিয়োছল যে আশ্রীমক জীবন নারীদের পক্ষে 
অনাচরণীয়। এই অনা প্রত্যাহারের ব্যাপারটা আরো বেশী কঠিন হয়ে 
চেপে বসোঁছল সেই সময়, যখন বৌদ্ধ সংঘারামে শ্রমণ-শ্রমণীদের মধ্যে অনাচার 
আত্মপ্রকাশ করতে শর করোছল। 


(75) 


মহাকাব্য ও প.রাণবার্ণত ধর্মাচরণ ৬০০--১৮০০ খনস্টাব্দের ভিতর ' 
লোকাপ্রয় হ'য়ে ওঠে। একাদশ শতাব্দী নাগাদ, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্তগীল 
যে ভাষায় রাচত হ'য়েছে সেই বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা সাধারণ লোকের পক্ষে 
অবোধ্য হ'য়ে উঠল। নারীদের কাছে বৌদকঘুগের সমস্ত আঁধকারই বন্ধ হ'য়ে 
গেল। ভীঁক্তবাদের আ'বর্ভাব ঘটল এই যুগে এবং নারীসমাজ তাকে অন্তরের 
সঙ্গে গ্রহণ ক'রে দিল। সমস্ত হিন্দ; ধর্মসাধকাই কোনো না কোনো শাখার 
অনুরাগিণী ছিলেন। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই এ ধরনের অনেক ধর্মসাধিকা 
জন্ম গ্রহণ করেছেন। ব্রতপালন, উপাসনা, স্তোত্রপাঠ, ধর্মপ্রন্থের পাঠশ্রবণ এবং 
অন্যান্য আঁত্মক সংযমই ছিল তাঁদের সাধনার অঙ্গ। এদের মধ্যে কয়েকজন 
স্মরণীয়া ধর্মসাধিকার কথা স্থান পেয়েছে এই গ্রন্হে। 

এটা খুরই আশ্চর্য মনে হতে পারে যে, ভারতের মতো বিশাল দেশে গভার 
আত্মোপলান্-স্পন্না এত বহুসংখ্যক ধ্মাধিকা ও ধর্মপ্রাণ নারী থাকা সত্বেও 
কেন সন্ন্যাঁসনীদের কোনো ধর্মসংঘ গাঁঠত হ'তে পারৌন। এমন কোনো 
সম্প্রদায়ের আস্তত্ব না থাকার কারণ অবশ্য অনেকগ্রীল। প্রথমত, হিন্দসমাজের 
অন্তর্ঘনতী ‘বিশৃঙ্খলা এবং মুসলমান শাসনের বাধানষেধের ফলে এই দেশ তখন 
জাতীয় অবনাতি ও সামাজিক ভাঙনের মধ্য দিয়ে কালাঁতপাত করাছল। 
দ্বিতীয়ত, শ্রীশঙ্করাচার্য যাঁদও তাঁর সুগভীর মনীষা ও সমচ্চ আধ্যাত্মিক শীক্তর 
দ্বারা সমাজের ব্যদ্বশালশ আত্মোল্নত শ্রেণীর উপর একাধিপত্য বিস্তার 
করছিলেন, তে মে হিম এমন কোনো একক বাতের আভা 


২৪ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


টোন, যান যুগপৎ বিবাদী শ্রেণী এবং বৈফব ইত্যাদি সাধন পদ্ধতির কোনো 
একটিতে, অথবা রাম, কৃষ্ণ, গণেশ কিংবা সূর্য ইত্যাদি ঈশ্বরের কোনো একটি 
আঁভব্যাক্ততে অনুরাগিনী ছিলেন। ফলে একটি ধর্মসংঘ গাঁঠিত হওয়ার জন্যে 
বে ধারণকারিনা শক্তির প্ররোজন, নিশ্চিতভাবেই তার অভাব ছিল। চতুৰ্থত, 
পাঁরবারে এবং সমাজে নারীগণ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পুরুষের উপর একান্ত 


এ 


নিভরিশীল ছিল; সেজন্য মানসিক ও আত্মিক র যা প্রথম শর্ত সেই 


দেয়নি। আর এ সময়ে হিন্দ ধমে'র কর্ণধারদের কাছ থেকেও অনুরূপ সংঘ- 
স্থাপনের দাবী আদায় করা সম্ভব ছিল না। তাই পূর্ণাবয়ব কোনো প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনের চেয়ে ব্যক্তিগত সাধনাসাদ্ধর দিকেই জোর দেওয়া হ'য়েছিল। 


(৪) 


আধ্মনিক ভারতবর্ষের অভ্যুদয় ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে, এবং এই 
| হিন্দ সংস্কৃতি ও ধর্ম যা বহযকাল 
ভাবনা ও শশিক্ষা-ব্যবস্থার 


তি ২৫ 


প্রত্যেকাটই নারীকে তার স্বমর্যাদায় প্রাতাষ্ঠত করতে সাহায্য করেছে। স্বামী 
বিবেকানন্দ এবং তাঁর সহযোগী সন্ন্যাসীদের উদ্দীপনাময় প্রেরণা এবং প্রবন্ধ 
পাঁরচালনায় ‘রামকৃষ্ণ আন্দোলনে'-এ. কাজ হয়েছিল যথেষ্ট, তেমাঁন কাজ 
হয়ৌছল মহাত্মা গান্ধীর দেশব্যাপী সংগঠন-কর্মের মধ্যীদয়ে। এখন ভারতবর্ষে 
নারীজাতি আঁধকতর সামাজিক সমতার আবহাওয়ায় বাস করেন এবং তাঁদের 
মানাসক এবং আত্মিক স্বাধীনতাও অনেক বেশী। তাঁদের অগ্রগাঁতর পথে 
দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন তাঁরা--বিশেষ করে বাংলাদেশ, মহারাষ্ট্র, কেরালা, 
তামিলনাদ এবং অন্যান্য প্রদেশে । 

রামকৃষ্ণ, সারদা দেবী, বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যের জীবন ও 
শিক্ষা যে কেবল উন্নতমনা, সব্ধত্যাগী পুরুষের আঁবর্ভাব ঘটতে সাহায্য করেছে ' 
তাই নয়; আত্মোৎসর্গকারিণী, ধর্মপ্রাণা নারীও দেখা দিয়েছেন অনেক এই 
প্রেরণা এত ব্যাপক হ'য়ে উঠেছে যে পাশ্চাত্য থেকেও কয়েকজন নারীকে ভারতের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করতে আকৃষ্ট করেছে এবং তাঁরা এদেশে এসে এদেশেরই 
সন্ন্যাঁসনীরূপে সমাজে স্থান লাভ করেছেন। যেমন ভাগনী নিবেদিতা (কুমারী 
মাগারেট নোবল ) এবং ভাগনী ক্রিষ্টাইন। এপ্রা সন্গ্যাসনীর জীবন গ্রহণ করে 
ভারতীয় নারীদের মধ্যে ভারতীয় সন্্যাঁসনীর মর্যাদাতেই সেবাকর্ম পাঁরচালনা 
করেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও শত শত নারী ও বালিকাদের হৃদয়ে 
আত্মত্যাগ ও সেবার আহবান সাড়া জাগিয়েছে। এরা দেশব্যাপী সেবার কাজে 
এবং আত্মোপলাব্ধর আদর্শে উৎসর্গ করেছেন নিজেদের । এবং এটা আশা করা 
অযৌক্তিক হবে না যে, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধদেবের অননমাতক্রমে 
যেমন শ্রমণীদের সংঘারাম স্থাপিত হ'তে পেরোছল, তারই অনুরূপ কোনো 
সংঘের মধ্যে এই নারীদের [ভিতর যাঁরা আঁধকতর নিজ্ঠাবতী তাঁরা নিজেদের 
সংগঠিত করে নেবেন! এ লক্ষ্যের দিকে প্রা্থীমক কাজ, কোনোরকম প্রাতিজ্ঞান- 
গত সাহায্য ছাড়াই, শ্রীত্রীমা সারদাদেবী এবং রামকৃষ্ণ-শিষ্যা অন্যান্য সহকাঁ্মণীর 
দ্বারা এখান আরন্ধ হয়ে গেছে। গত দুই প.রুষের নারীগণ এই সম্ধ্যাঁসনশদের 
পৃত-চান্রের প্রভাবে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে খুবই প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন। 
ভবিষ্যতে যে নারাবুন্দ বংশের পর বংশ ধরে জন্ম গ্রহণ করবেন, তাঁরাও যেন 
এদের প্রভাবেই গঠিত করতে পারেন নিজেদের জীবন ও চারন্র। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
অব্বইয়ার 


অন্বই়ার ছিলেন প্রাচীন ভারতের মহান সাহাত্যিকবৃন্দের অন্যতমা। যে সব 
বাশন্ট ধর্ম-সাধকার নাম যুগ যুগ ধারে স্মরণীয় হ'য়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত 
টি'কে রয়েছে, তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। 
অনেকেই হয়তো জানেন না যে, পথবীর জ'বস্ত-ভাষাগুলির মধ্যে তামলই 
. হচ্ছে সব চেয়ে প্রাচীন। তামিল ভাষার সূত্রপাত ঘটে চার হাজার বছরেরও 
বেশী আগে। প্রাচীন তামিল সাহিত্যের এমন নিদর্শন আমরা পেয়োছ যার 
রচনাকাল নির্দেশ করা হয়েছে খুশজ্টপূর্ব ৫০০, এমনাক ১০০০ বছরের 
সম-সময়ে। আর এ সাহিত্য যে কোনো দেশের অত্যন্ত উৎকর্ষ-সমদ্ধ আধ্মানক 
সাহিত্যের মতোই জ্ঞানদাপ্ত, বৈচিত্যশালী এবং গভীর জীবনাঁজজ্ঞাস; হিসাবে - 
কৌতূহলোদ্দীপক। কাজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, ভাষাঁটির আস্তত্ব 
আরও অনেক শতাব্দী পূর্ব থেকেই ছিল। কথিত আছে যে, সে সময়কার 
তামিল-অধ্যাষত দেশ দক্ষিণ ভারতের বর্তমান সীমারেখা ছাড়িয়েও বহু 
দুরাস্তর পর্যন্ত প্রসারত ছিল। প্রাচীন তামিল সাহিত্যের নিদর্শন এখন যা 
পাওয়া যায় তার উল্লেখ অনুসারে মনে হয়, তখন তার আস্তত্ব ছিল এমন এক 
গোটা উপমহাদেশই এখন সমদ্রগর্ভে বিলীন হ'য়ে গেছে। এ ত বর্তমান 
ভূ-তাত্বিক গবেষণাতেও সমার্থত হয় যে, বহু সহস্র বংসর আগে ভারতবর্ষ এবং 
আফ্রিকা একই ভূখণ্ডে সংঘ্ক্ত ছিল এবং দেশটি এখনকার কুম্যারকা অস্তরণপ 
ছাড়িয়ে দক্ষিণে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাথবীর বিভিন্ন অংশে 
বহ ভাষার অস্তিত্ব ছিল, যা নিজেদের যুগে খুবই উৎকর্ষলাভ করোছল, কিন্ত 
. শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। সুমেরীয়, 
আঁসিরাঁয় এবং অন্যান্য সভ্যতার প্রত্যেকেরই এষ্বরযশালী ভাষা ছিল, অথচ 
পরবতাঁকালে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। সংস্কৃত নিজেও একটি প্রাচীনতম ভাষা : 
এবং আধগনক ভারতীয় ভাষাগরীলর মাতৃ্থানীয়া, কিন্তু পাথবণর শ্রেষ্ঠতম 
সাহিত্য সম্পদের আঁধকারণণ হয়েও পণ্ডিত সমাজ-ছাড়া এ-ভাষা অন্যদের 
এখন কথা ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। তামিল ভাষার ব্যাপার কিনতু আশ্চর্য! 
কত সহস্র বছর আগে এর উৎপাত্ত ঘটেছে, প্রাচীনকালের একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য 


অন্বইয়ার ২৭ 


এতে িকাশলাভ করেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এ ভাষা একইভাবে ব্যবহৃত হায়ে 
চলেছে। সেই প্রাচীন সাহিত্যে এমন একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাক্ষাৎ আমরা 
পাই, যা ভাবের ধশ্বর্ষে সমৃদ্ধ, এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শের উদ্‌গাতা। 

এই প্রাচীন সাঁহত্যে অনেক বিশিষ্ট চাঁরত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এবং 
তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়দের একজন হচ্ছেন অব্বইয়ার। মনে হয়, তখন 
অব্বইয়ার ছিলেন দুজন। একজন হলেন “তরদুরুরল+ নামে অন্যতম শ্রেচ্ঠ 
নশীত-গ্রন্হের রচাঁয়তা মহান [তরুবল্পনবরের সমসাময়িক। তাঁর কাল ছিল খনীস্ট 
জন্মের কয়েক শতাব্দী আগে। অন্য জন ছিলেন বর্তমান খনীষ্টাব্দের সপ্তম 
শতকে। পূর্বতন অব্বইয়ার-ই এই নিবন্ধের আলোচ্য, এবং তান ছিলেন 
{বরাটতর ব্যাক্তত্বের আঁধকারণী। পরবতাঁ জন তাঁরই স:পাঁরচিত নামে 
পাঁরচিত করোঁছলেন নিজেকে । এই মহান ধর্মসাধকার নাম বহন শতাব্দী 
আতিক্রম করে আমাদের কাছে পেশছানোর কালে স্বভাবতই উপকথামাণ্ডত হ'য়ে 
উঠেছে। কিন্তু এই উপকথার অস্পম্টতার ভিতর দিয়েও অব্বইয়ারের প্রকৃত 
আধার, মানাবিক করণায় বিরাট, মহণয়সী. নারী-_যাঁর মৈত্রীবোধ ছিল পরাক্রম- 
শালী রাজন্যবর্গ থেকে শুর ক'রে দীনতম নরনারা পর্যন্ত প্রসাঁরত। . 
কাঁথত আছে যে আঁত শৈশবেই তান ?পতৃমাতৃহীনা হ'য়ে পড়েন, এবং একজন 
কাঁব তাঁকে নিয়ে গিয়ে মানূষ করেন। ষোল বছর বয়সে তান সৌন্দর্যের জন্য 
এতোই বিখ্যাত হয়ে উঠলেন যে, অনেক রাজারাজড়াও তাঁকে {বিবাহ করার জন্যে 
পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর ধর্মানুরাগ ও সাহিত্য-প্রীতি 
ছিল খুবই গভীর, এবং তান মানুষের সেবাতেই 'আত্মনিয়োগ করতে চেয়ে- 
ছিলেন। এঁদকে তাঁর পালক পিতা এবং পালকা মাতার প্রবল অভিপ্রায়, তাঁর 
বিবাহ 'দিবেন। বড় বড় লোকের কাছ থেকে লোভনীয় দানের আকর্ষণ তাঁরা 
উপেক্ষা করতে পারাছলেন না; এবং শেষ পর্যন্ত পার্্রতাঁ রাজ্যের এক 
রাজকুমারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ "্ছির করলেন তাঁরা । এই আদেশের সম্মুখীন হায়ে 
দু্দৈব থেকে তান উদ্ধার পান৷ {তান বলেছিলেন, “হে প্রভু, এই ব্যাক্তরা কেবল 
আমার যৌবন আর রুপের প্রত মোহমদুঞ্ধ। কিন্তু আম বিদ্যার আধিচ্ঠান্রী 
দেবীর সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দেশের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে চাই। 
দয়া করে তুমি আমার রূপ-যৌবন ফিরিয়ে নাও, তাহলে হয়তো আম শান্তি 
পাব, এবং অভীষ্ট পথে জীবন কাটাতে পারব।” কাঁথত আছে যে, ঈশ্বর তার 
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প্রার্থনা শদুনোছলেন, এবং তৎক্ষণাৎ এই রুপসী নবযৌবনা কন্যা রূপহীনা এক 
বন্ধা নারীতে রুপান্তারতা হ'য়ে গিয়োছলেন। এর ফলে তানি বিবাহের প্রস্তাব 
থেকে অব্যাহাঁত পান, এবং তখনকার তাঁমল-অধ্যাষত স্থানগ্াঁলতে ভ্রমণ ক'রে 
জ্ঞানের বাণী বিতরণ করতে থাকেন। হয়তো এটা উপকথা; কিন্তু সত্য যা 


ঘটেছিল তাও অন্মান করা কঠিন নয়। এটা প্রায় আপ্তবাক্য যে, কেবল একনিষ্ঠ 


শীর্ণা ও রূপহানায় পরিণত হয়েছিলেন। হয়তো বা এইরূপ দর্শনে ভোগনর 
দৃষ্টি সংকুচিত হয়েছিল। এবং কয়েক বছরের মধ্যেই ব্যাপারটা উপকথার মতো 
ছড়িয়ে পড়েছিল। 

ছোট বড় সকলের কাছেই তিনি তাঁর জ্ঞানের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। 
তাঁর এই দেশ পরিক্রমার সময়ে তানি এক দম্পতির দেখা পেরোছিলেন। স্রশীট 
ছিল খনবই মখরা, এবং স্বামীর উপর সে নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করতো। 
অন্বইয়ারকে উপবাসক্লিষ্টা দেখে স্বামাঁটি কর্মণা-পরবশ হায়ে নিজের বাড়ীতে 
১ তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনে, কিন্তু স্রাঁকে কিছুতেই সাহস ক'রে খাবার দেওয়ার 
কথা বলতে পারে না। স্ত্রীর মন ভেজানোর জন্যে সে তাকে আদর করলো, চুল 
আঁচড়ে দিল, মিষ্ট কথা বলল; তারপর সবশেষে জানাল যে একজন গরীব, 
উপবাস-কাতর নারাঁকে কিছু খাবার দেওয়ার জন্যে সে বাড়ীতে এনেছে। দ্র 
“(নে রাগে দিপ্বাদিক-জ্ঞানশন্য হ'য়ে স্বামীকে মারতে লাগল। অব্বইয়ার এটা 
দেখতে পেরে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর স্বামীটি যখন এসে ক্ষমা 
চাইতে লাগল, অব্বইয়ার তার দুঃখে সমবেদনা জানিয়ে বললেন, “বিবাহিত 
জীবন আনন্দ ও সুখ দেয় তখনই যখনু উপধ্যকত, প্রীতি” স্রাী পাওয়া যায়। 
কিন তা যাদ সম্ভব না. হয় তো বিবাহিত জীবন নরক, এবং তখন কতব্য হ'ল 
সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ করা।” 

এই রকমই, তরি প্রজার সময়ে অন্য এক উপলক্ষে তিনি এক গ্রাম্য কৃষকের 
সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। স্থার সঙ্গে এই ব্যাক্তির অবশ্য খুব সম্ভাব ছিল, কিনতু 
ৰ তাকে তার তানাঁস্তন জীবিকা ছেড়ে প্রাতবেশী এক সদরের কারে 
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না কোনো সময়ে ভেঙে পড়বেই। ভূমি কর্ষণকারাঁর মত আর কারও জীবন এত 
সুখসন্মান-জনক নয়। আর কোন জীবকাই এত ক্বাধীন ও মর্যাদাসম্পন্ন 
নয়, যেমন হল কাষিকর্ম ৷? 

সে সময়ে তামিল দেশের বিভিন্ন রাজ্যের অনেক রাজাই তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা 
করতেন। নিজেদের রাজসভাতে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে রীতিমত 
প্রাতযোগতা চলত রাজাদের মধ্যে। দু'এক সময় যখন যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা 
দিত, অব্বইয়ার সাফল্যের সঙ্গে মধ্যস্থের ভূমিকা নিতেন। তিনি ব্দাঝিয়ে দিতেন: 
যে, রাজাদের উচ্চাশাই যুদ্ধের কারণ; কিন্তু যারা এতে দ:্দশা ভোগ ক'রে তারা 
হল দুই পক্ষেরই সাধারণ নরনারী। যুদ্ধের অনিষ্টের কথা বুঝিয়ে তাই [তান 
শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের জন্যে অনুরোধ জানাতেন। 

তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানের জন্যে রাজারা যাঁদও সর্বদাই তাঁর শরণাপন্ন হতেন, তবু 
তান রাজন্যসমাজের সংস্পর্শ এড়িয়ে দারদ্র, সরলপ্রকাতির সাধারণ মানুষের মধ্যে 
অনাড়ম্বর জীবন-যাপনই বেশী পছন্দ করতেন; আর এই সাধারণ মাননষেরাও 
তাঁর সঙ্গ ছাড়ত না কখনো। তান তাদের মধ্যে অনাড়ম্বর কুটীরে বাস করতেন, 
তাদেরই সামান্য খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং তাদের আটপৌরে কাপড়ে নিজেকে 
আচ্ছাদিত করতেন, এবং এই সাধারণ মানুষদের দুঃখ দুশ্চিন্তার মধ্যে তাদের 
সাহস 'দয়ে কর্তব্য পথে চাঁলত করতেন। সকলে তাঁকে এতো ভালবাসত যে 
তাঁর নাম হ'য়েছিল শবশ্বমাতামহই'। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন, এবং 
তাঁর এই দীর্ঘজণবন সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক হ'য়েছিল। 

অব্বইয়ার অনেকগ্ীল নশীতিগ্রল্থ রচনা করেন। তার কোনো-কোনোট এখনো 
বিদ্যালয়ে শিশুরা পাঠ করে থাকে।' তাঁর রচিত বিখ্যাত কয়েকখানি গ্রন্থের 
নাম_আত্তচাঁড়, কন্‌রই বেস্তনূ, উলকনীতি, মূত্রই, নল্বাঝ, ননোর, নীতি- 
নোর-বিলরুম, নীতি বেন্বা এবং অরণোরচারম্‌। এদের মধ্যে কয়েকখান হল 
সংক্ষিপ্ত বাণীর সংগ্রহ, আর কয়েকখান হল প্রচলিত 'বেনবা' ধরনের চতুষ্পদী 
কাঁবতা। এদের সবগযীলই বালক-বালিকা অথবা প্রাপ্তবয়স্কদের উদ্দেশ্যে রাঁচত 
জ্ঞানের বাণী। নিচে কয়েকাট দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। 


১। উত্তেজনাকর বাক্য বলো না। = আত ছাঁড় 
২। দানকর্মে আসাক্ত আনো । _ আঁত্ত ছাড় 
৩। চিন্তা কারে কাজ কর। = আত্তি চড় 


৪। নিজের সদ্‌গডণের অহঙ্কার করো না। _ আন্ত চড়ি 
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€। ধানের খোসা থেকে যাঁদও চালই পাওয়া যায়, তবু খোসা না থাকলে 

ধান ফলে না। সেই রকম প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাক্তির পক্ষেও উপযুক্ত মাধ্যম 
ছাড়া কিছু করা সম্ভব হয় না। = মৃতুরই 
৬। তাল গাছের ফুল বড়, কিন্তু সুগন্ধহীন; ছোট্ট মাঁগঝা ফুলের কতো 

সুগন্ধ । মান ষকে তার আকার দেখে বিচার করো না। বিশাল সমুদ্রে কতো জল, 
কিন্তু ্লানও করা চলে না; অথচ তারই পাশে ছোট ঝরণাতে সুপেয় জলের 
ধারা বায়ে চলেছে। = মৃতুরই। 
৭। কঠিন কথা দিয়ে কোমল হৃদয়কে জয় করা যায় না। যে তাঁর দিয়ে 

হাতি শিকার চলে, সেই তীর দিয়েও একটুকরো তুলোতে দাগ বসানো যায় না। 
যে পাথরে পাহাড় দীর্ঘ লোহার শাবলে অটুট থাকে, তাই কোমল গদজ্মের 
শিকড়ে বিদারণ হ'য়ে যায়। = নলবাঁঝ 
৮। একজন যতোই সংপ্রকাতর হোক না কেন, নীচ প্রকৃতির লোক 

সর্বদাই তার দোষের কথাই বলবে; যেমন কোনো ফলের বাগানে ফুলে ফুলে 
কতোই না মৌমাছি ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কাক খোঁজে কেবল নিমফল। = নন্নোর 
৯। সেচের জলাধারে বাঁধ থাকা দরকার। সমুদ্রের কোনো বাঁধ দরকার 

হয় না। যাঁরা শ্রদ্ধা চান তাঁদের বেলাতেও তেমনি ঘটে; ছোটরা নিজেদের বাঁচিয়ে 
চলে, প্রকৃত যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা এ নিয়ে ব্যস্ত হন না। _ নন্নোর 
১০। যৌবন জলবদুদ্ধ্দের মতো; উচ্ছল ধনসম্পদ সমুদ্রের চণ্ণল উার্ম“মালার 

মতো; এবং জলের লিখন যতোটা স্থায়ী, দেহ তার চেয়ে বেশ স্থায়ী নয়। 
বন্ষবগণ, তবে কেন তোমরা ঈশ্বরের রাজত্বে উপাসনায় আত্মনিবেদন কর না। 
= নীতি-নোরীবলকম 

১১। কেবল গঢপ্তচরের আনা সংবাদের উপর নির্ভার করেই রাজাদের ১ পক্ষে 
ন্যায়বিচার করা সম্ভব নয়, নানাস্থানে একা ছদ্মবেশে ঘুরে সত্যনির্ধারণের চেণ্টা 
করা উচিত। এবং যেহেতু স্থল ঘটনার ভিত্তিতে অন্যায়ের প্রাতাবধান করলে 
ন্যায়বিচার না হওয়া সম্ভব, সেইজন্য স্থিরমান্তচ্কে না ভেবে ব্যবস্থা অবলম্বনে . 
দ্বিধা করা উচিত। = নীত-সৌর-বিলকম 
১২। প্রকৃত মন্তীরা রাজার কাছে উপস্থিত হ'য়ে তাঁদের সংপরামর্শের দ্বারা 


১ এখানে তামিল রাজাদের প্রাচীন রণীতির বিষয়ে 
সাধারণ মানবের মধ্যে ছনমবেশে রে শেরে উদ রা হযেছে! তখন রাজারা 


অব্বইয়ার ৩১ 


“রাজাকে ন্যায়বোধে উদ্দুদ্ধ ক'রে তুলতে ভয় পান না। মত্ত হস্তাও যেমন মাহ তের 


= নীত-সোর-ীবলকম্‌ 

১৩। মাতৃবিয়োগে আহারে রুচি চলে যায়; িতৃবিয়োগে পড়াশোনায় বাধা 
পড়ে; ভ্রাতৃবিয়োগে ডান হাত পঙ্গ: হয়ে যায়; কিন্তু, হায়, যখন স্রীবয়োগ ঘটে 
তখন সবই তার সঙ্গে চলে যায়। * = নীতি-বেনবা 
১৪। যে মাঁণ সভাস্থল আলো করে সে হল বিদ্বান ব্যক্তি; আকাশমণ্ডল 
আলো করে সূর্য ১......... আর ঘর আলো করে পঢু্র। - নীতি বেনবা 
১৫। কন্যার বিবাহের সময় ?পতার চাহিদা হয় বিদ্যা, মাতা খোঁজ করেন 
ধনসম্পত্তির খবর, আত্মীয়রা লক্ষ্য করেন বংশ-কুলজী, আর কন্যা নিজে দেখে 
শুধ বরের সৌন্দর্য। _- নীতি বেন্‌বা 
১৬। যাঁরা অত্যন্ত উন্নতহদয় ব্যাক্ত, দানের ক্ষেত্রে তাঁরা তালবক্ষের মতো। 
গ্রহণ করেন তাঁরা খুবই কম, কিন্তু দান করেন অনেক বেশী । এদের নিচে হ'ল 
সেই সব ব্যাক্তিদের স্থান, যারা সুপারী ও কলাগাছের মতো, যে পাঁরমাণে গ্রহণ 
করে, 'ফাঁরয়ে দেয় তার চেয়ে অনেক কম। = নীতি-বেন্বা 
১৭ 'চন্দ্রকরণ "সণ, চন্দনপ্রলেপ '্ন্ধতর, কিন্তু দ্লিঞ্চতম হল সেই সব 
মধুর প্রকৃতি ব্যাক্তর মিষ্ট বাক্য যাঁরা প্রণীত, বিদ্যা এবং ধৈর্যের আঁধকারা। 
_ নীতি বেনবা 

১৮। হে শীতল পর্বতের অধীশ্বর! মানুষের সমস্ত সণ্চয়ই পিছনে তার 
বাড়ীতে পড়ে থাকে। তার ক্রন্দনরত আত্মীয়স্বজন তাকে শ্মশানে রেখে যায়! 
আগুন তার দেহকে গ্রাস করে। যাঁদ তার ছু সকত থাকে, তবে সেই 
সদ্‌গণই কেবল তার সঙ্গী হয়। = অরণোরিচারন্‌ 
১৯ যে দিনগঢল চলে গেছে তা আঙুলে গণে শেষ করা যায়; সম্ম*খের 
দিনগযীল হিসাবের মধ্যে আনা যায় না। ভালো কাজ না ক'রে দিনের পর দিন 
নষ্ট করা কী ভীষণ অন্যায়! = অরণোরচারন্‌ : 
২০। ল্নানে না নেমে ঢেউগলৈকে শান্ত করা যায় না। ধনী হওয়ার অপেক্ষায় 
সৎকর্ম স্থাগত রাখাও সেইরকম-কেননা ধনসম্পদ তখন উপকারে না লাগতেও 
পারে। নিজের সাধ্যান;সারে প্রত্যেকেরই যখনকার দরকার তখনই সংকাজে 
প্রবৃত্ত হওয়া উচিত৷ একমাত্র এদেরই ক্ষেত্রে ধনসম্পদ উপকারী হা'য়ে উঠে। 
-_ অরণোরিচারম্‌ 


৩২ - প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


২১। লোকাঁহতব্ৰত-সবচেয়ে উন্নত সদ্‌গড়ণ; নিজের জ্ঞান সবচেয়ে ভাল 
জঙ্গী; আত্মসম্মানের সঙ্গে জীবন-যাপন সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আচরণ। নিন্দার হাত 
থেকে যাঁরা অব্যাহতি চান, এই পথেই তাঁদের চলা উচত। - অরণোরচারম্‌ 

২২। আঁত ভোজনের ফলে হীন্ড্িয়গ্রীল বিদ্রোহ হ'য়ে ওঠে, আসাক্ত বেড়ে 
যার, এবং পাঁরণামে ধৰংস আসে। প্রত্যেক জ্ঞান? ব্যাক্তরই উচিত, জীবনধারণের 


জন্যে যতটুকু দরকার সেই পরিমাণে আহার গ্রহণ করে জীবনের পূর্ণতম 
সদ্যবহারে প্রবৃত্ত হওয়া। = অরণোরচারম্‌ 


> 


তৃতায় অধ্যায় 


শৈবধর্মের চারজন আচার্ষের অন্যতম, তপস্বী জুন্দর যে তেবাট্রজন 'বাধবদ্ধ 
শৈব সাধুর নাম উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে তিনজন নারীর নাম অন্তভূর্ত 
হ’য়েছে। তাপসা কারইক্কাল অম্মইয়ার তাঁদেরই একজন অন্য দুজন হ’লেন_ 
পাণ্ডীয়ন রাজমহিষী তাপসী মঙ্গইয়র করশিয়ার এবং তপস্বী সুন্দরের জননী 
ঈশই জ্ঞানিয়ার। তাপসী কারইক্কাল অস্মইয়ারের নামকরণ হঃয়োছিল তাঁর 
জন্মস্থান কারইক্কালের৯ নামানুসারে । কোন শতাব্দীতে তান জন্মোছলেন 
তার নিশ্চিত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তানি যে শৈবধর্মের আচার্য 
তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তপস্বী তিরুজ্ঞান সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
জন্মোছলেন। কাজেই কারইন্কাল ভারে, জন্মকাল ৪০০--৬০০ 
খনীষ্টাব্দের মধ্যেই হওয়া সম্ভব । 

চোল সম্রাট দ্বিতীয় কুলটুঙ্গের (১১৩৩-১১৪৬ খীঃ) প্রধানমন্ত্রী 
- নোক্কিঝার২ রাঁচত তিরুতোণ্ডর পরাণ, যা পোরিয়া পুরাণ নামে পাঁরাঁচিত 
সেই গ্রন্থ থেকেই তাপসী অম্মইয়ারের জাবন-বিষয়ে আমরা প্রাথমিক সূত্র পাই। 
আর অম্মইয়ারের স্ব-রচিত কাব্য গ্রন্থগন্জীল থেকে তাঁর ধর্মীবমবাস, আদর্শাকাঙক্ষা 
ও আত্মোপলান্ধির বিষয়ে জ্ঞান লাভ কাঁর। 

পোয়া পুরাণের বর্ণনাকে অনুসরণ করে এইবার তাপসী অম্মইয়ারের জীবন 
বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া গেল। 

বহু শতাব্দী থেকেই কারইকাল ছিল আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের একটি 
কম্চণ্টল বাঁধ'ষ্ণু বন্দর। এর ধনশালী বণিক সম্প্রদায় সর্বব্যাপারে সাধুতা ও 
ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা ক'রে চলতেন। অম্মইয়ারের সময়ে এদের প্রধান ছিলেন 
দানদত্ত নামে একজন শ্রেম্ঠী। এবং অম্মইয়ার তাঁরই ঘরে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ 
ক'রে রুপের জন্যে বিখ্যাত হন। তখন তাঁর নাম ছিল পদ্রীণদবতী, অর্থাৎ “যে 
নারী প7ণ্যহদয়াঃ। 


১. করকমণ্ডল উপকূলের এই বন্দরটি আগে ফরাসী অধিকারে ছিল। স্থানাট মাদ্রাজ-রাজ্যের 
তাঞ্জোর জেলার মধ্যে অবাস্থিত। 
২ দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পদটপকা দ্রষ্টব্য 


৩ 


৩৪ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


আঁত শৈশবেই পদাণদবতা অত্যন্ত প্রেম ও আনন্দের সঙ্গে শব-নাম আবৃত্তি 
করতেন। পরবতর্ণ জীবনে একাট স্তোত্রে তান গেয়েছেন 

হৈ দেবাদদেব, হে নীলকণ্ঠ! আমার বাক্যস্ফৃর্তর সঙ্গে সঙ্গেই আম পরম 
প্রেমভরে তোমার পণ্যচরণে শরণাগত হ’য়োছ। প্রভু, কতাঁদনে তুমি আমার 
এ ভবষন্ত্রণা মোচন করবে? 

বলাইবাহনল্য, শ্রেম্ঠীপ্রধানের একমাত্র কন্যারুপে অস্মইয়ার অত্যন্ত আদরের 
মধ্যেই লালত-পালত হ'য়োছলেন। দিনে দিনে তাঁর স্বাভাবিক রুপলাবণ্য 
পুর্ণাবকশিত হ'য়ে উঠল। কিন্তু লক্ষ্য করা গেল, তাঁর বালিকা বয়সের সমস্ত 
খেলা-ধুলোই িবপুজাকে কেন্দ্র ক'রে অন্দাষ্ঠত। ?শবভক্তদের প্রত তাঁর শ্রদ্ধা, 
রাত এবং তাঁদের সেবা করার জন্যে তর বাগভাও অমভাবেই বেড়ে উঠতে 
লাগল। 

এরপর তান ক্রমে পূর্ণবয়স্কা হয়ে উঠলেন। কাদের 
বাড়ীর বাইরে বেরোনো বন্ধ হ'য়ে আসে, এবং বিবাহের কথাবার্তা শুরু হয়। 
নাগপাত্তনম নামে অন্য একটি বৃহৎ সামুদ্রিক বন্দরে তখন একজন ধনী” বাঁক 
বাস করতেন। পরমদত্ত নামে তাঁর একটি পাত্র ছিল। বাঁণকাট তাঁর এই পাত্রের 
জন্যে কারাইক্কালে লোক পাঠালেন, যাতে পনুণিদবতীকে পান্রী হিসাবে পাওয়া 
যায়। দানদত্ত এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কন্যার গৃহে অত্যন্ত জাঁক-জমকের সঙ্গে 
বিবাহ অন.চ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেল। পদীণদবতা তাঁর একমাত্র কন্যা ছিলেন বলে 
দানদত্ত জামাতাকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি কারইক্কালেই থেকে যান। এই 
উদ্দেশ্যে তানি জামাতাকে একটি প্রাসাদোপম গৃহ উপঢৌকন 'দিলেন। তাছাড়া 
স্বাধীনভাবে বাণিজ্য চালানোর জন্যে প্রচুর অর্থও দিলেন। 

প্ররণদবতার বিবাহিত জীবন এইভাবে শনুভারন্তের মধ্য দিয়েই শুরু 
হ'য়োছল। তিনি তাঁর. স্বামীকে ভালোবাসতেন এবং শিক্ষিত পাঁরবারের 
কতব্যপরায়ণা পত্নীর মতো স্বামীর সন্তৃষ্টাবধানের চেষ্টা করতেন। কিন্তু 
বালিকা বয়সের সেই গভীর ও অন্তহীন শিবপ্রেমও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে 
চলতে লাগল। ফলে যখনই কোনো শিবভক্ত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন, 
পরমশ্রদ্ধাভরে পদণদবতা তাঁকে আহার করাতেন এবং বিদায় [হিসাবে স্বর্ণদুব্য 
ও বস্ত্াদ উপহার দিতেন। এইভাবে তাঁর ঈশ্বরপ্রেম গভীর থেকে গভীরতর 
হ'তে লাগল। তরি স্বামীর অবশ্য এ সব দিকে মাত ছিল না। কিন্তু তানি তাঁর 
স্তীকে ধর্মকর্মে বাধাও দিতেন না। 


একদিন পরমদত্তকে তাঁর বাণিজ্য স্থলে একদল দর্শনপ্রা্ণ এসে দুটি স্মষ্ট 


% 
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আম উপহার 'দিয়োছলেন। তাদের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা শেষ হলে 
একজন ভৃত্যের হাতে পরমদত্ত এই আম দুইটি তাঁর, স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 
প্যীণদবতী সেগুলি গ্রহণ ক'রে যত্রের সঙ্গে রেখে দিলেন। এরপর একজন 
বৃদ্ধ শিবভক্ত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তাঁকে অত্যন্তই উপবাসাক্লস্ট 
ও ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছিল । প্াণদবতা বুঝতে পারলেন, তখনই তাঁকে কিছু আহার্য 
দেওয়া দরকার। তান বৃদ্ধাটর হাত-পা ধোওয়ার জন্যে জল দিয়ে খাবার 
দেওয়ার জন্যে পাত পাতলেন। কিন্তু দেখতে পেলেন, তখন শুধু ভাতই রান্না 
হয়েছে অন্য তরকারী কিছু তৈরী হয়ান। কাজেই পুণিদবতাী তাঁকে ভাত 
বেড়ে দিলেন, আর তারপর তাঁর স্বামী যে দুটি সুমিষ্ট আম তাঁর কাছে গচ্ছিত 
রেখোঁছলেন তারই একটি ধরে দিলেন তাঁন। বৃদ্ধাট এই সফক্র পারবৌশত 
খাদ্যদ্রব্য পরম পাঁরতোষের সঙ্গে আহার করলেন। আহারান্তে পদীণদবতীকে 
ধন্যবাদ ও আশীবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন তিনি। 

দুপুরে পরমদত্ত এলেন আহারের জন্যে। প্লানাঁদ ক'রে তানি আহারে বসলেন। 
তাঁর [নিষ্ঠাবতী পত্নী প্রথমে তাঁকে ভাত ও নানারকম তরকারী পরিবেশন ক'রে, 
সবশেষে পাতার উপর অবশিষ্ট আমটি রাখলেন। কিন্তু পরমদত্ত তো দুটি: 
আমই পাঠিয়েছেন, তাই {তান এই আমাঁট অত্যন্ত সস্বাদ; দেখে তীয় 
আমাঁটও দিতে বললেন। একথা শদুনে কিছুক্ষণের জন্যে প7ীণদবতী স্তাম্তত ও 
হতভম্ব হ'য়ে পড়লেন। কিন্তু স্বামীর আদেশ পালন করার জন্যে ইচ্ছায় বা 
অনিচ্ছায় তাঁকে আম আনার জন্যে যেতেই হল। তারপর তান সর্ব-প্রাণমন 
দিয়ে শিবের কাছে গমনাত জানালেন, একটি আম যেন তাঁকে বর দেওয়া হয়। 
আর কাঁ আশ্চর্য, সত্যই তাঁর হাতে একটি আঁত উৎকৃষ্ট জাতের আম এসে 
গেল। আনন্দিত মনে ফিরে এসে তান এই আমটি নীরবে তাঁর স্বামীর পাতে 
দিলেন। কিন্তু এ আমাঁটর আস্বাদ গ্রহণ ক'রে পরমদত্ত বললেন যে, তান যে 
আম পাঠিয়েছিলেন এটি সে আম হতে পারে না। তারপর তিনি সোজাস্দীজ 
প্যীণদবতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে এ আম পেয়েছেন তিনি। 
প্ীণদবতী এবার এক মহাসমস্যায় পড়লেন, সমস্ত শরীর কেপে উঠল তাঁর। 
একদিকে, ভক্ত হিসাবে ঈশ্বরানগ্রহের গোপন তথ্যাট অন্যের কাছে উদঘাঁটিত 
করা তাঁর অন্যায় হবে, এটা অনুভব করলেন তিনি। আবার অন্যাঁদকে, পাঁতব্রতা 
স্ৰী হিসাবে স্বামী যা আদেশ করছেন তা মেনে প্রার্থত সংবাদাট তাঁকে 
জানানোও সমানই প্রয়োজনীয় । অবশেষে তান চ্ছির করলেন, প্রকৃত ঘটনাটি 
স্বামীকে জানানোই তাঁর অধিকতর কর্তব্য। তখন ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ 


৩৬ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


কারে তানি আসলে যা যা ঘটোছল তা সবই অকপটে জানালেন। পরমদন্ত শুনে 
একেবারে হতচাঁকত হ'য়ে গেলেন, এবং বললেন, সাঁত্যই যাঁদ ফলাঁট ?শব- 
"  প্রোরত হ'য়ে থাকে, তবে পুণদবতী আরো একটি এইরকম ফল ?শবের কাছ 
থেকে প্রার্থনা করে নিয়ে আসুন।॥ 1শবের কাছে আরো ফল চাওয়া ছাড়া 
পীণদবতীর আর কোনো উপায় রইল না। কারণ তা না হলে তাঁর স্বামী ভাবতে 
পারেন তানি মিথ্যা কথা বলেছেন। তিনি স্বামীর সামনে থেকে একটু দুরে সরে 
গিয়ে আবার নাত জানালেন। এবারো তান আরেকটি আম পেলেন এবং 
বিস্মিত স্বামীর হাতে তুলে দিলেন ফলটি । কিন্তু যেই তাঁর স্বামী ফলটি হাতে 
নিয়েছেন অমান অদৃশ্য হয়ে গেল সেটি। 
পরমদত্ত হতভম্ব হ'য়ে গেলেন এবং ভয়ও পেলেন। অবশেষে তান অনুমান 
করলেন তাঁর স্ত্রী সামান্যা নারী নন, ঈশ্বরেরই অবতার ॥ কাজেই এরকম স্ত্রীর 
সঙ্গে সম্পর্ক না রাখাই শ্রেয়। তাই, যদিও তান স্ত্রীর সঙ্গে একই গৃহে বাস 
করতে লাগলেন, তাঁর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আর রাখলেন না। এবং ক 
করে কারইক্কাল ত্যাগ করা যায়, তারই উপায় খুজতে লাগলেন। 
" প্রাচীন‘ তাঁমিলনাদে অনেক বাঁণকই পণ্যদুব্য বোঝাই বাণিজাপোত নিয়ে সমূদ্রে 
যাতায়াত করতেন। পরমদন্তও এইরকম কয়েকটি জাহাজ তৈরী করিয়ে পণ্যদুব্য 
নিয়ে বিদেশ যাত্রা করলেন। তারপর অনেক ধনসম্পদ আহরণ করে [তানি 
কারইক্কাল বা নাগপাত্তনমে না ফিরে নিজের দেশ তামিলনাদে ফিরে এলেন। 
পাণ্ড্য রাজাদের প্রসিদ্ধ রাজধানী মাদরাইয়ে ফিরে তান ব্যবসা বাণিজ্য করে 
স্থায়ীভাবে বাস করতে শুর করলেন। কিন্তু পাণদবতার স্বামী হিসাবে তাঁর 
পাঁরচয় তিনি গোপন রাখলেন। এবং শদুধ তাই নয়, তান স্বণ বা তাঁর আত্মীয়- 
স্বজনদের অজ্ঞাতসারে মাদুরাইয়ের এক কুমারীকে বিবাহও করলেন। কালক্রমে 
এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল। পরমদত্ত কিন্তু তখনও 
তাঁর প্রথমা দ্র পীণদবতাকে দেবা হিসাবে প্রাতাঁদন পূজা করতেন। তাই এই 
কন্যার নামও তিন রাখলেন পরীণদবতী। ওদিকে আসল পীণদবতশ এসব 
ঘটনা কিছুই জানতে পারলেন না, এবং আদর্শ “নদ নারীর মতো স্বামীর 
অবর্তমানে_ গৃহকর্মের কর্তব্য পালন করতে লাগলেন। 

কালক্রমে পর্ীণদবতীর আত্মীয় স্বজনেরা সংবাদ পেলেন যে পরমদত্ত 
মাদরাইয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন। সংবাদটির বিষয়ে তাঁরা প্রথমে স্ছির- 
নিশ্চয় হলেন। তারপর এক সঃসভ্জিত পালকাতে পুণদবতণকে বসিয়ে তাঁরা 
বহ;দুরে অবস্থিত মাদদ্রাইয়ে এলেন, এবং পরমদত্তকে তাঁদের আসার সংবাদ 
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পাঠালেন। সংবাদাট পেয়ে প্রথমে পরমদত্ত খুবই বিচাঁলত হ'য়ে পড়োছলেন, 
তারপর তাঁর দ্বিতীয়া স্লরী এবং শিশ্কন্যাটকে নিয়ে বিস্মিত পীণদবতীর 
সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রাণপাত জানালেন। তান বলতে লাগলেন, “তোমারই কৃপায় 
আম এখানে বাস করাছ, আর এই শিশ্দাটকেও তোমারই নাম দিয়ে আম ধন্য 
হয়োছি।” আতঙ্কে কাম্পিত-কলেবর হ'য়ে পীণদবতী দুরে সরে গেলেন। 
আত্মশয়রা জিজ্ঞাসা করলেন, স্ত্রীকে প্রণাম করার মতো এই অস্বাভাবিক কাজ- 
করার অর্থ কিঃ তখন পরমদত্ত দূঢ়কণ্ঠে জানালেন, “দেবী পদীণদবতী সামান্য 
মানুষ নন, পরমকারণক ঈশ্বরেরই অবতার। এই সত্য জানতে পেরেই আম 
তাঁকে ছেড়ে এসোঁছ। আর আমার কন্যাটর নামও আম তাঁরই নামানুসারে 
রেখোঁছ। সেইজন্যেই আম তাঁর পায়ে প্রণাম জানয়োছ। আপনাদেরও তাই 
করা উচিত!” 
আত্মীয়েরা এসব ব্যাপার দেখে শুনে স্তন্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। স্বামীর 
কথা শুনে পড়ুণিদবতা ভগবান শিবের ধ্যান করে পরম আবেগভরে প্রার্থনা 
জানাতে লাগলেন, “হে পরম প্রভু, প্রভু, লোকটির ব্যবহার কী রকম তাতো তুমি 
দেখলে! তাই আমি নাত করছ, এই শরীরের রক্তমাংসের যে সৌন্দর্য এ 
লোকটির জন্যেই এতাঁদন ছিল তা তুমি আমার এই নশ্বর দেহ থেকে সাঁরয়ে 
নাও, রাগ রাত 
আমাকে দাও তাদেরই দেহ ।” তারপর সেখানে দাঁড়য়েই ধ্যান-তন্ময় অবস্থায় 
তানি ঈশ্বরের অনঃগ্রহ অনুভব করতে লাগলেন। আর, কী আশ্চর্য, তাঁর যে 
দেহের 1ভতর "দয়ে তাঁর অন্তকরণের সৌন্দর্য বিকাশত হ'য়ে উঠোঁছল, তা বরে 
গেল, এবং তান মানুষের দৃষ্টিতে পণড়াদায়ক আন্তিচর্মসার যোগিনীর দেহ 
ধারণ করলেন। স্বর্গ থেকে দেবতারা পাঁরজাত বাষ্ট করতে লাগলেন তাঁর 
মাথায়, আর আশ্চর্য দিব্য-রাগিণীতে পারব্যাপ্ত হ'য়ে গেল সারা পাঁথবী। 
দেবতারা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। কিন্তু উপস্থিত আত্মীয়গণ পরীণদবতার 
এই রুপান্তরে ভীত হ'য়ে উঠলেন, এবং তাঁকে প্রণাম জানিয়ে স্থানত্যাগ করলেন। 
কারইক্কাল অম্মইয়ার এরপর নতুন জীবন আরম্ভ করলেন। তান তাঁর এই 
যোগিনীদেহকে একান্ত আশশর্বাদ বলে গ্রহণ করে ভগবান শিবের স্তবগান করতে 
লাগলেন। এই অবস্থায় তান তামিল ভাষায় একশত একাঁট শ্লোক রচনা করেন। 
এগীল 'অপপনুদ তির্বক্তাঁদ' নামে খ্যাত। তাছাড়া কাঁড়াট শ্লোকের আরো 
একটি স্তবমালা রচনা করেছিলেন তান। সেগযাল “তরু ইরট্রই মাঁণমালই” 
নামে পাঁরাচত। * 


৩৮ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা _ 


পঢ়ণদবতীর নশ্বর দেহের এই রুপান্তর একাঁট রূপকের মতো পার্থ জীবনের 
সঙ্গে তাঁর বন্ধনমীক্তরও ইঙ্গিত দেয়। কৈলাসাশখরে পূর্ণজ্যোতিতে আসীন 
ভগবান ?শবের দর্শন পাওয়ার উদগ্র বাসনায় আপ্লুত হ'য়ে গেলেন তাঁন। 
কৈলাসের পথে তীর্থযাত্রা করে ক্রমাগত উত্তরের দিকে চলতে লাগলেন [তাঁন। 
পথের লোকেরা তাঁকে দেখে সভয়ে পথ ছেড়ে দিতে লাগল। এই দেখে তান 
আত্মগতভাবে বলতে শুরু করলেন, “কী আমার আসে যায় যাঁদ বিশ্বের অজ্ঞান- 
মনা লোকেরা আমাকে দেখে দূরে সরে যায়। যে দেবাঁদদেবের চরণে আম 
আত্মানবেদন করোছ, তিনি যাঁদ আমাকে গ্রহণ করেন তাহলেই আমি ধন্য 
কী একটা দুর্বোধ্য ধারনা মূনের মধ্যে বাসা বাঁধল অম্মইয়ারের যে, তান মনে 
করলেন পায়ে হেটে কৈলাস পর্বতে আরোহণ করা তাঁর পক্ষে সঙ্গত হবে না। 
বরং মাথা নিচের দিকে করেই তাঁর যাওয়া উচিত। কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যাক্ত 
এ প্রবাদের এই ব্যাখ্যা করেন যে, অম্মাইয়ার সাধারণের আচাঁরত জীবনের 
বিপরীত পথ গ্রহণ করেছিলেন, তাই বোঝানোই হল এর উদ্দেশ্য। অন্যেরা মনে 
করেন, এ ব্যাপার হয়তো আক্ষরিক ভাবেই সত্য। কেননা, ঈশ্বরের চরণে যাঁরা 
আত্মসমর্পণ করেছেন এবং যাঁদের দেহ-মন-আত্মা নিরন্তর ঈশ্বর চিন্তাতেই 'নমঞ্জ, 
তাঁদের পক্ষে সবই সন্তব। এ ব্যাপারের মধ্যে সত্য যাই ঘটে থাক, অম্মইয়ার 
শিবের আবাসস্থল কৈলাসধামে যে পেশছেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 
তাপসা অম্মইয়ার যখন যোগনীর মতো ভৌতিক দেহে মাথার উপর ভর দিয়ে 
হো'টে আসাঁছলেন তখন তাঁকে দেখে শিবাপ্রয়া উমা বলে উঠোঁছলেন, “প্রভু, এ 
তখন দেবাদিদেব বললেন, “উমা! স্থির জানবে, যান আমাদের দিকে অগ্রসর 
হচ্ছেন তিনি আমার জননী। তাঁর প্রার্থনা অনুসারে আমিই তাঁকে এই 
যোগনার দেহ দিয়েছি” যখন অস্মইয়ার তাঁর নিকটস্থ হলেন, তখন ভগবান 
শিব তাঁকে মা" বলে সম্বোধন করলেন। আবেগরদ্ধ কণ্ঠে অম্মইয়ার তাঁকে 
কি ধন করে চরে পরণিপাত করলেন ভগবান গিৰ তাঁকে জিজ্ঞাস 
করলেন, কাঁ বর প্রার্থনা করেন। তাঁর উত্তর ত 
লা উত্তর কব নেয়ার্িঝার এইভাবে 
“প্রথমে অন্মইয়ার চাইলেন ঈশ্বরের প্রতি অন্তহীন ভালোবাসার শ্াস্ত। তার 
পর প্রার্থনা জানালেন, ‘প্রভু জন্মগ্রহণের বন্ধন থেকে মুক্তি দাও। কিন্তু এই যাঁদ 
তোমার ইচ্ছা হয় যে আমি প্ঢুন্জন্ম গ্রহণ করি, আশাবাদ কর যেন আমি 
তোমাকে কখনো বিস্মৃত না হই। আরো একটি বর দাও প্রভু, তম ধর্মের ঈশ্বর, 


> 


কারইক্কাল অম্মইয়ার ৩৯ 


LY 
৬ এই কর যে, তুমি যখন বিশ্বনৃত্যে মগ্ন থাকবে, আম তা যেন তোমার চরণের 


কাছে উপাস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ করতে পাঁর ৷” 

প্রভু শিব তখন তাঁকে বললেন যে, অম্মইয়ার পরম শান্তিতে তাঁর এই শাশ্বত- 
নৃত্য িন্বালঙ্াডুতেই১ পরতক্ষ ঝরতে পারবেন। আর সেখানেই যেন তান 
শশবমাহমা গান করেন। অস্মইয়ার পরম চাঁরতার্থ ও অনুগৃহীত বলে মনে 
করলেন নিজেকে । তানি কৈলাস পর্বত থেকে দাঁক্ষণের তামিলনাদে ফিরে 
এলেন, এবং সোজা তির্বালঙ্গাড়ূতে এসে মাথায় হেটে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ 
করলেন। এখনো তান হয়তো সেখানেই আছেন, আর নটরাজরুপী শিবের 
শাশ্বত বিশ্বনতত্য প্রত্যক্ষ করছেন। যাই হোক, এই পাঁবন্র মান্দরে এসে ?শবনত্য 
দর্শন করে তাপসী অম্মইয়ার নৃত্যের বন্দনায় এগারোঁট ক'রে শ্লোকের দা 
স্তবমালা রচনা করেন। 

উপরের বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় অন্মইয়ারের স্বামী শিক্ষায়, 


. সংস্কীতিতে অথবা আত্মোৎকর্ষে'র গুণে তাঁর স্বর মতো এতো অগ্রসর ছিলেন 


না। জীবনশীকার যখন সরল মনে স্বামীটিকে একাট বলশালী ষণ্ড এবং স্লীকে 
সুন্দর ময়্‌রের সঙ্গে তুলনা করেছেন তখনই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ময়নরাট 
আবার নিজের ইচ্ছায় তার কলাপের সৌন্দর্য প্রকাঁশত করতে পারে এবং সংবৃত 
করতে পারে, এতোই তার আত্মসংযম ৷ তা সত্বেও অম্মইয়ার পাতপ্রাণা অনুগত 
স্লশর মতো সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বামীর সেবা করোছলেন। আর এটাও সংস্পম্ট যে 
অম্মইয়ার এমন একজন স্মাশাক্ষিতা নারী ছিলেন, যাঁর গভীর 

ভাঁক্তময় গ্লোকগনীল তাঁমিলনাদের শৈব-শাল্লের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলে 
বিবোচত হয়েছে। তপস্বী সম্বন্ধ থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত কতো তপস্বাই 
না তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। আর যে শিবমান্দরগ্যীলতে তেষট্রিজন 
নায়নমারের প্রতিম্যার্ত' রক্ষিত হায়েছে, সেখানেই আমরা আজও তাঁর মাত 
প্রত্যক্ষ করতে পাঁর। 

তাপসী অম্মইয়ারের 'অপ্পু্দ তির্বস্তাঁদ' গ্রন্থ থেকে উদাহরণ হিসাবে 
কয়েকাঁট শ্লোক নিচে অনুবাদ করে দেওয়া হল, S 
১। যে প্রভু আঁগ্মাশখা হস্তে নৃত্য করেন এবং যান আঁস্থমালা শোভিত, 
তান যাঁদ আমার যন্্ণা দূর না করেন, করুণা না করেন এবং যাঁদ আমার 
পথনির্দেশও না করেন, আমার অন্তর তব: তাঁর প্রীত প্রেমে আবচল থাকবে। 


5 এই সান্দরটি িরুবালঙ্গাড়; নামে রেল-চ্টেশনের পশ্চমাঁদকে দুই মাইল দুরে অবাস্থিত। 
স্থানটি মাদ্রাজ থেকে আর্কৌনাম যেতে সাইত্রিশ মাইল দূরে পড়ে। 


চা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


২। কেউ হয়ত বলবে, ঈশ্বর বহু উধের্ব স্বর্গরাজ্যে আঁধাম্ঠত আছেন; আবার 
অন্য কেউ হয়ত বলবে, তিনি দেবতাগণের আঁধপাঁতরুপে আসাীন। কিন্তু আম 
বলব, সেই পরম জ্ঞানের নীলকণ্ঠ আমারই হৃদয়ে চিরজাগ্রত। 

৩। একমাত্র আমিই তপের ফল আহরণ করেছি; আমারই হৃদয় সং; আমই 
শন্ধদ জন্মমত্যুর বন্ধন কাটাতে বদ্ধপাঁরকর; কেননা কেবল আমিই সেই গজচর্ম 
পাঁরাহত ভক্মাচ্ছাদিত ভ্রিলোচন প্রভুর সৌবকা হ'তে সক্ষম হায়েছি। 

91 ঈশ্বরেরই করুণা এই বিশ্বসংসার 'িয়ান্বিত। সেই করুণাই আত্মার বন্ধন- 
করাই যেহেতু আমার জীবনের মুলমন্ত, সেই কারণে সমস্ত কিছুই আমার 
আয়ত্তের মধ্যে। 

ে। “দ্ধ একটি বিষয়েই আম সর্বদা অনধ্যান কার; একটি কমই আমি 
নিংপন্ন করতে চাই; একটিই কেবল আমার অন্তরের কামনা; তা হল এই যে, 


মাথায় গঙ্গাকে ধারণ ক'রে আছেন, আর তারই উপর অত্কিত আছে চন্দ্রকলার 
টিকা। হাতে তাঁর অনির্বাণ আগ্মীশখা। / 

৬! আমি কি তাঁকে হর বলবো, না ব্রহ্মা বলব, অথবা তারও অতাঁত অন্য 
কিছু? কাঁ যে তাঁর স্বরূপ, আমি জানি না। 

৭॥ একমাত্র তিনিই জ্ঞাতা। একমাত্ৰ তিনিই মল্লদাতা। জ্ঞানরূপে তান 
সবকিছুই জানেন। পরমসত্তারুপে তাঁকে জানাই আমাদের লক্ষ্য। একাধারে 
তিনি তেজ, ক্ষিতি ও মহাব্যোম। * 

৮ তাঁর প্রকৃত সত্তা যাদের বযানধর অগম্য তারাই তাঁকে নিয়ে পাঁরহাস করে। 
তারা শের দেখে এ পরম স্মন্দর দেহ ভস্মাবভূতিতে আচ্ছাদিত আর প্রেতের 


৯। রন্ছকাট পাণ্ডতেরা কূটতর্কে রত হোক, শাস্দের নির্দেশের অন্তরালে 
পিরমসত্যকে আবিষ্কারের দৃষ্টি থেকে তারা চিরবাঁণ্িত। ধ্যানের মধ্যে যে 


কারে থা যে রুপে তাঁকে তাঁর ভক্তেরা অন্বেষণ করেন, সেই মাত তেই নীল- 
কণ্ঠ নিজেকে প্রকাশ করেন। 


কারইকাল অম্মইয়ার ৪১ 


আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যায়। অলগকারশোভিত তোমার হাতের মাদ্রায় দশাঁদক 
শিহাঁরত হ'তে থাকে। এ বিশ্বের পাদপাঠ তোমার নৃত্যের বেগ ধারণ ক'রে 
ব্যাকুল হয়ে ওঠে। | 

- ১২। মৃত্যুকে আমরা জয় করেছি, আর নরককেও আমরা অঁতক্রম করোছ। 
সদসদ্‌ কর্মের বন্ধনকে উৎপাটিত করোছ আমরা । কিন্তু এ সবই সম্ভব হয়েছে 
তাঁর, কারণ ত্রিপুরাসরের দরর্গাকে যানি নয়নবহিতে ভস্মস্তূপে পারণত 
করেছেন, সেই প্রভুর পাবত্র চরণে নিজেদের উৎসর্গ করে দিতে পেরেছি 
আমরা। 


চতুর্থ অধ্যায় 
আণ্ডাল 


হে তুলসাজন্মা তাপসী, হে দেবাপ্রয়া-সন্ন্যাঁসনশ। 
তুমি মাতমতী করুণা, তুমি ভাক্তর প্রাতমাস্বরুপিনী॥ 


দাক্ষণ ভারতের হীতিহাসাবখ্যাত মাদুরাই নগরী প্রাচীনকাল থেকেই 
আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক এরীতহ্যে সমদ্ধ। এই নগরার পণ্টাশ মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিমে শ্রীবৈফব ভক্তদের স্মাত সঞ্জীবিত শ্রীবিল্িপন্তুর শহরাট অবাস্থত। 
শ্রীবালপন্তুর কথাটির অর্থ, পীবাল্লর' নতুন শহর। 'বাল্প এবং কান্তন নামে 
দুইজন ব্যাধ-সর্দার এই শহরটির পত্তন করেন। এই স্থানের পার্থবতর্শ গভীর ও 
বিপদসংকুল অরণ্যকে উচ্ছেদ ক'রে পত্তন করা হ'য়েছিল শহরটির দেবতার 
আদেশ অনংসারে, বন্য জন্তু ও বিষধর সর্পসঙ্কুল, এই বন ক্রমে দুজন 
শ্রীবৈফবপন্হী তপস্বা তাঁদের ভক্তদের জন্যে এক সুন্দর নগরাঁতে রূপান্তারত 
করে নেন। বাস্তব জগতের এই পরিবর্তন যেন পরবতর্শ কালের আধ্যাত্মিক ভাব- 
বিপ্লবের ভুমিকা, অথবা প্রতীকের মতো। প্রেম ধর্মের চির আধশ্বরী আপ্ডালই এই 
ভাবাবপ্লব এনোছিলেন পৃথিবাঁতে। আর তিনিই আমাদের আলোচ্য বিষয়। 
ঈশ্বরে আত্মসমার্পত ভক্তগণই ভগবদ্‌ প্রেমের দশ্টানতচ্ছল। কারণ তাঁরা 
সর্বদাই ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্য অনুভব করেন। শ্রীবৈষবধর্মে তাঁদের বলা হয় 
'অবওয়ার'। এই তামিল শব্দটির অর্থ হল, নি ঈশ্বরের অন্তহীন করণা- 
সমুদ্রে আত্মসমর্পণ করেছেন।' এরই স্বশীলঙ্গ বাচক শব্দ হল 'আন্ডাল', অর্থাৎ 
‘যে নারী ভগবদপ্রেমের মহাসম্দ্রে আত্মসমর্পণ করেছেন।' যেহেতু এই গণ- 
বাচক উপাধিটি কেবলমাত্র একজন তাপসাঁর ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজা 
হ'র়েছে, এবং 'আব্‌ওয়ার' নামে তপস্বী আছেন এগারোজন, সেজন্যে এই 
দেবোপমা রক্মচারণীর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পরিমাণ আর ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে 
হয় না। ঈশ্বর প্রেমের মহাকাশে তান মরমীয়া সাধনার চিরদয়িতার মতো 
নক্ষত্রালোকিত। 

অন্যান্য মহাতপস্বীর মতোই এ বিশ্বম্টে আন্ডালের প্রবেশ ও প্রস্থানের 
ইতিহাস চিররহস্যাব,ত। তা সত্বেও তাঁর অস্তিত্ব যে প্ীতহাসিক সত্য সে বিষয়ে 
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সন্দেহ নেই। এবং সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে তান জীবত ছিলেন। 
তান শ্রীবাল্লিপুক্তরের পৌরআব্‌ওয়ারকে তাঁর পিতা বলে ঘোষণা করেছেন। + 
লোকশ্রৃতি পরম্পরায় জানা যায়, জনক রাজা যেমন সাঁতাকে পেয়োছলেন, 
তেমান তপস্বী পোরআব্‌ওয়ার একাদন তাঁর তুলসী বাগানের পাঁরচর্যা করতে 
করতে রহস্যজনকভাবে তুলসী গাছের নীচেই একাট ?শশন্কন্যাকে দেখতে পেয়ে- 
িলেন। সন্তানহশীন পোরআবূওয়ার কন্যাঁটকে দৈবানগ্গ্রহে প্রাপ্ত ব'লে মনে 
করোঁছিলেন, এবং সযক্কে তাকে গ্রহণ ক'রে নাম রেখোঁছলেন 'গোদা', অর্থাৎ 
'মাতা বসমতার কন্যা"। কৃপণ যেমন গ্ৰপ্তধনের সন্ধান পেয়ে উল্লাসত হ'য়ে ওঠে, 
[তিনিও তেমনি বাঁলকাঁটর গুণের মূল্য বুঝোছলেন। অত্যন্ত প্নেহের সঙ্গে 
তাকে লালন-পালন ক'রে সেকালের শ্রীবৈফব ধর্মের অনুমোদত শীদাক্রুয়ার 
পর তান কালক্রমে এই ব্যীলকাটকে বয়সোঁচিত অধ্যাত্-উপদেশে দীক্ষিত ক'রে 


|| 
সর্বদা বিষ্ণু চিন্তায় বিভোর থাকতেন ব'লে পোঁরআবূওয়ারকে প্রথম বয়সে 
“বফ্ুচিত্ত' বলে ডাকা হত। তান আত্মচেতনা বিসর্জন 'দিয়ে প্রভুর কর্মে আত্ম- 
নিবৌদত ভূত্যের মত ঈশ্বরের প্রীতসাধনের জন্যে তৎপর থাকতেন। 
ফুল বাগানের পাঁরচর্যা ক'রে সেই ফুলে সমর গাঁথা মালায় স্থানীয় দেবাবগ্রহকে 


সকালে-সন্ধ্যায় সাঁজ্জত করাই ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহের ব্যাপার তাঁর দাষ্টতে . | 


& দেবাবগ্রহটি ছিল ঈশ্বরের অপার করুণার ম্যার্তয় প্রাতভূ ৷ যেন, এই মাটির 
পাথবাঁতে ভক্তগণ যাতে ঈশ্বরের আনন্দময় আসঙ্গ লাভ করতে পারে, সেই 
জন্যেই তান স্বেচ্ছায় নিজেকে অসীম থেকে সীমার মধ্যে স্বতঃপ্রকাশ করে 
রেখেছেন। এই বোধ পৌরআঝ্ওয়ারের মনে িকাশলাভ করার পর আজন্ম 
নিরক্ষর হওয়া সত্বেও ঈশ্বরের অনুগ্রহে ধর্মের বাণী প্রচার করার জন্যে 
অকম্মাৎ তাঁর মধ্যে সংস্কৃতশাস্রের জ্ঞান ও তরশাস্তের পাঁণ্ডত্য দেখা দিল। 
একবার তিনি ঈশ্বরের অপার সৌন্দর্যকে এই নশ্বর চক্ষন্তেই দর্শন লাভের 
সৌভাগ্য লাভ করেন, এবং ভগবদ্‌ প্রেমে আপ্রঢত অবস্থায় তামিল ভাষায় 
ঈশ্বরের শাশ্বত সৌন্দর্যের মাহমায় স্তব-রচনা করেন। এরপর তাঁর ঈশ্বরাননরাগ 
এক নতুন পথে প্রবাহিত হয়। বান্দাবনের মা যশোদার মতো ?শশ কৃষ্ণের প্রীত 
গভীর ও অন্তহীন বাৎসল্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন তানি। পরবর্তী সমগ্র জীবন 
যেন মনেপ্রাণে তানি ব্রজবালক ও গোপিনীর সঙ্গে বন্দাবনেই বাস করতে 
লাগলেন এবং কৃ্লীলার অধ্যাত্ম-অনভাতিতে শনমগ্র হ'য়ে রইলেন। 

এটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, এই রকম আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্পন্ন পিতার 


৪৪ এ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


* কন্যা হয়ে আপ্ডালের জন্মগত অধ্যাত্ম গঃণাবলী অল্প বয়সেই দ্রুত বিকশিত 
হয়ে উঠবে। তুলসাপাতার সঃগন্ধের মতো আণ্ডাল হৃদয়ে প্রেম নিয়েই জন্মে- 
ছিলেন, এবং তান বেড়েও উঠোছলেন কৃষ্প্রেমে পাঁরপূর্ণ আবহাওয়ায়। 
দান্পৃত্য প্রেমের সক্ষম ও কোমল রুপ-পারবর্তনের অনুভূতি সম্পন্ন তাঁর পাবন 
নারী-হৃদয় আঁত সহজেই গোপিনীর মত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অধ্যাত্-বিবাহের 
আদর্শে সাড়া দিল। শৈশবকাল থেকেই বৃন্দাবনের মদনমোহনের দ়িতা হিসাবে 
নিজেকে মনে করতেন তিনি; সেই মদনমোহনের প্রেম ও মাহমার অন্ধ্যানে 
আনন্দলাভ করতেন। একদিন ঈশ্বরের দাঁর়তার্পে নিজের যোগ্যতা নির্পণের 
জন্যে তার পতা বিপ্রহের জন্যে যে মালা গেথে রেখেছিলেন, অত্যন্ত গোপনে 
তাই দিয়ে নিজেকে সাঁজজত করলেন 'তান। তারপর দর্পণে নিজেকে দেখে নিয়ে 
যথাস্থানে রেখে দিলেন মালাগাঁল। এরপর থেকে প্রাতাদনই তান গোপনে এই 
খেলা খেলতে লাগলেন, আর তাঁর পিতা নিজের অজ্ঞাতে এই ব্যবহার-উািষ্ট 
মালাগদাল ঈশ্বরকে নিবেদন করতে লাগলেন। কিন্তু একাদন পৌরআঝ্ওয়ার 
তাঁকে মালা পরিহিত অবস্থায় দেখে ফেললেন এবং এই অভন্তজনোঁচত হান 
কারের জন্যে তিরস্কার করে ভবিষ্যতে এ রকম করতে নিষেধ করলেন। সেদিন 
সন্ধ্যায় এই ব্যবহৃত মালাগাল তানি ঈশ্বরকে নিবেদন করবেন কিনা তা স্থির 
" করতে পারলেন না। কিন্তু রানে ঈশ্বর তাঁকে স্বপ্নের মধ্যে দর্শন 'দিয়ে জানালেন 
দা এর পর থেকে যেন আপ্ডালের পার প্রেমময় দেহের সংস্পর্শে সুরাভিত 
মালাগলিই কেবল তাঁকে নিবেদন করা হয়। পরদিন সকালে পেরিআব্‌ওয়ার 
কন্যাকে ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানিয়ে বিশ্রহকে নিবেদন করার'আগে মালাগুল 
তাঁকে দেহে ধারণ করতে বললেন। এবং কন্যাকে বিশ্বপালিকা জগন্মাতার 
অবতার বলে চিনতে পেরে তিনি তাঁর নামকরণ করলেন-_আন্ডাল'। 

বয়ন সঙ্গে সঙ্গে আণ্ডালের জ্ঞান ও অনযুরাগও বৃদ্ধ পেতে লাগল। 
: পরিশেষে তাঁর মনে ঈশ্বরকে বিবাহ করার অদম্য আবেগ জন্মলাভ করল। 
দযিতের কাছ থেকে বিরহের ফল্ণা এবং প্রতিদানহান এই প্রেমের বেদনা সহা 
এ লা পেরে তানি বনন্দাবনের প্রণয়াহত গোপিনীদের অবলম্বিত পল্ছা 
অনুসরণ করলেন। কল্পনার শশবরষে তান নিজের মনে বন্দাবনের সুরম্য 
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জাগয়ে 'পরই'১ বাজানোর আশীর্বাদ প্রার্থনা করবেন।” তারপর কৃষ্ণ ঘুম 
থেকে উঠে সভাগৃহে এসে নিজের আসনে বসে তাঁদের আবেদন কী তা জানতে 
চাইবেন। কিন্তু দলের অধিনেত্রী আণ্ডাল পার্থিব কিছুই প্রার্থনা করবেন না। 
তান শুধু চাইবেন কৃষ্ণের জন্যে সেবার অধিকার, কৃষ্ণকে ভালোবাসার 
আঁধকার। কারণ চিরদিনের জন্যেই তো তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য আত্মিক 
বন্ধনে আবদ্ধ। এই সমগ্র দৃশ্যটিই তাঁর তরুপ্পারই' নামে তিরিশ স্তবকের 
এক অবিস্মরণীয় স্তোত্রে ছন্দায়িত হযয়েছে। তরঃপ্পারই' কথাটির অর্থ হল 
প্বগাঁয় সঙ্গীত" এবং এতে কবিত্ব, দর্শন ও ভাক্তির ব্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছে । এই 
সঙ্গীতটি প্রত্যেক বৈষ্ণব মান্দরেই প্রাতাঁদন গাওয়া হ'য়ে থাকে। 

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অধ্যাত্মীমলনের দৈব-উন্মাদনা, তাঁর কল্পনার উন্মেষ থেকে 
গ্রভীরতর ব্যাপ্তর পাঁরণাত পর্যন্ত স্তরে স্তরে রুপায়িত হয়েছে আণ্ডালের 
তরুমোঁঝি" নামে একখানি কাব্যে। নামাটির অর্থ হল 'পণ্যবাণী'। এখান 
আত্মজীবনীমূলক রচনা এবং আকারেও বেশ বড়। এখানে দেখা যায় তাঁর গভার 
কান্তা-প্রেমের নানা ভাবতরঙ্গের অকপট ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ । তাঁর আশা-নিরাশার 
দ্বন্দৰ, তাঁর শ্রীকৃষ্ণের অনঃগ্রহ আকাক্ক্ষায় প্রেমের দেবতা মদনের কাছে বর 
প্রার্থনা; তাঁর আত্মবিশ্বাস ও জয়; তাঁর গভীর মর্মবেদনা; তাঁর স্বপ্নের মধ্যে 
ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাহে সূতীনব্র আনন্দ-শিহরণ; তাঁর বিশ্বীবলোপী প্রেম ও অতল 
নৈরাশ্য; তাঁর পাষাণহদয়-গলানো প্রেমের বার্তা; তাঁর প্রোমকের দিক থেকে 
চরম উদাসীন্যে কুণ্ঠিত অনুযোগ; তাঁর আত্মীয়গণের অসহযোগিতায় প্রিয়- 
তমের চরম সান্নিধ্যে যেতে না পারার ক্ষোভ; এবং পাঁরশেষে আছে তাঁর সর্বদেহে 
জরলার অনয, যা কৃষ্ণদেহে ব্যবহৃত দ্রবোর সংস্পশেই কেবল উপশামিত 
হ'তে পারে। 

ঈশ্বরের প্রাত আণ্ডালের পবিত্র প্রেমের দ্রুত পারণাঁত সত্বেও, তাঁর িবাহ- 
যোগ্য বয়সের কথা তাঁর তপস্বী পিতারও উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠোঁছল। বিশেষ 
করে নিঃসন্তান গৃহের এই কন্যারক্রের জন্যে যোগ্য পাত্র সংগ্রহ করাই ছিল 
সমস্যা। একদিন কন্যার মনোভাব জানার জন্যে পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, “মা, 
কাকে বিবাহ করতে চাও তুমি?” আণ্ডাল দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন, “আমি যাঁদ 
শন একজন নশ্বর মানুষকে বিবাহ করতে হবে, তা হলে প্রাণধারণ করাই আমার 


১ পরই’ এক ধরনের মৃদক্গ, যা বাজিয়ে দেবাবগ্রহকে ঘুম থেকে জাগানো হয়। এখানে 
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করছেন। 


৪৬. প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে” পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি তাহলে কাঁ 
করব এখন?” আন্ডাল উত্তর দিলেন, “আম শুধু শ্রীকৃষ্কেই বিবাহ করতে 
চাই।” তখন পৌরআব্ওয়ার শ্রীকৃষ্ণের নানা,রূপের মাহাত্ম্য বর্ণনা ক'রে কন্যার 
প্রাতাক্রয়া লক্ষ্য করতে লাগলেন। তান স্পষ্টই বুঝতে পারলেন, দাঁক্ষণ 
পাত যেন কছু বেশী। কারণ দেখা গেল, এই বিগ্রহাটির মাহাত্মের উল্লেখ মাত্রেই 
আপ্ডালের কুমারী হৃদয় সংযমের বাঁধ ভেঙে আনন্দে উচ্ছ্বাসত হয়ে উঠল। 
আর এরপর থেকে আন্ডাল শ্রীরঙ্গনাথমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার 
দ্বপ্লাবলাসেই মগ্ন হ'য়ে রইলেন। 

কিন্তু পৌরআবওয়ারের মন আবার সন্দেহ দোলায় চণ্টল হ'য়ে উঠল। কারণ 
ঈশ্বরের বিরল করা ছাড়া এ-ধরনের অবিশ্বাস্য বাহ ঘটা প্রায় অসম্ভব যাই 
হোক. একাঁদন রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে আণ্ডালের নির্বাচিত স্বামী শ্রীরঙ্গনাথম্‌ 
পেরিআবঝওয়ারকে নির্দেশ দিলেন যে, আশ্ডালকে শ্রীরঙ্গমের মান্দরে নিয়ে গেলে 
তিনি তাকে দয়িতা হিসাবে গ্রহণ করবেন। এই নির্দেশানঢুসারে পৌরআব্ওয়ার 
নিজের ভক্তদের সঙ্গে আণ্ডালকে নিয়ে শ্রীরঙ্নাথমের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। 


কাঁ এক প্রবল আকর্ষণে উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে। তিনি ধাঁর চরণে দেব টল 
দিকে অগ্রসর হ'য়ে পাশাপাশি শির হয়ে দাঁড়ালেন আর, কাঁ আশ্চর্য, সকলকে 


গেলেন। অচিরেই এক মধ কণ্ঠ্বরে বিস্ময়াহত পোরআব্‌ওয়ার সাম্বিত ফিরে 
দৈববাণী শুনতে পেলেন, “তুমি আজ থেকে আমার শ্বশুর হলে। আণ্ডালের 
মুর্তি আমার পাশে রেখে তুম নিজের গৃহে প্রত্যহ আমার পূজা করো, এবং 
যথারাঁতি প্রেমভরে মালা দিও আমাকে ।” এরপর দঃখভার-পাঁড়ত পৌরআব[- 
ওয়ার শূন্য মনে বাড়ী ফিরে এলেন। কিন্তু ঈশ্বরের আভপ্রায় অনুসারে নিজের 
'াবাসকে একটি আশ্রমে রুপান্তারত করে জাবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের 
প্রাতষ্িত্রীরঙ্গনাথম্‌ ও আণ্ডালের সেবা করতে লাগলেন। 

এইভাবে কাঁব-তাপসাী আশ্ডালের নশ্বর-লীলার অবসান ঘটল। তাঁর নাম 
আজ দাঁক্ষিণ ভারতের ঘরে ঘরে প্রচারিত। বিশেষ ক'রে শ্রীবৈফব-সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বটেই। ঈশ্বরের চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের পথাঁট পুনঃ প্রচার 
করার জন্যেই তান এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। এর সূত্রপাত ঘটে ঈশ্বরের 


রত তার প্রেমোন্মাদনার অধরতায়। তিনি এ অহঙ্কার মনচোর কৃষক প্র 
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নিজের অঙ্গ সুবাসে সম্‌দ্ধ মালা দিয়ে বন্দী করোছলেন। আর তারপর সেই 
বন্ধনকেই দৃঢ়তর করেছিলেন তাঁর অবিস্মরণীয় স্তবমালায়। প্রেমই ছিল তাঁর 
অন্নজল, প্রেমই ছিল তাঁর তাম্বুল। অর্থাৎ নিছক শরীর রক্ষা বা বিলাস সবই 
{ছল তাঁর প্রেমময় । দিনে দিনে মুহূর্তে মুহতূর্তে তাঁর এই ব্রুটহীন ঈশ্বর-প্রেম 
গভীরতা ও ব্যাপ্ততে মহত্তর হ'তে থাকে। তারপর যে ঈশ্বরের আঁভব্যাক্ত এই 
দেহ, সেই ঈশ্বরের মধ্যেই তিন দেহকে অতিক্রম করে প্রেমময় সত্তা রূপে 
{বলান হ'য়ে যান। তাঁর কাব্যে উপনিষদকেই সারবস্তু বলে গ্রহণ করা হয়েছে। 
আর তাঁর জীবনও ছিল উপানষাঁদক যুগের মতোই নিষ্পাপ। কেননা তাঁর 
কাব্যে কোথাও 'দব্যজীবন লাভের আগের পর্যায়ে ঘাটত একাট অন্যায়েরও 
উল্লেখ নেই, একটুও অনুতাপ বা মর্মবেদনা নেই কোনো দ.ক্কাতর জন্যে। তাঁর 
স্বনিব্বাচিত এ দেব-দাঁয়তের কাছে তাঁর আত্মীনবেদন এতই সংসম্পূর্ণ ছিল 
যে, সেখানে কোনো স্বার্থীসাদ্ধ, ঈর্ষা বা কোনো মানাবিক দুর্বলতা ও স্খালনের 
স্থান ছিল না। "তান ছিলেন সাফোর মতোই প্রেমের অগ্িপরাক্ষায় পাঁরশব্্, 
এবং তাঁর সমগ্র জীবনই ছল কৃষ্প্রেমের আবেগে সংহত একটি কাবতার মতো 
আঁদ-অন্তে সুসম্পূর্ণ। তাঁর রাঁচত কাব্যের নিম্নোদ্ধৃত এই অন:বাদগদালর 
মধ্যেও তাঁর সেই মরমী প্রেম-সাধনার আবেগদীপ্ত নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। 
১। ওগো গোকুলের সালঙ্কারা ফুবতীগণ! এখন জ্যোতির্ময় ধন রাশি, রা 
রৌপ্যালোকে উজ্জবল। চল, স্মন্লাত, পাঁবন্রদেহে চল আমরা যাই_ সশস্ত্র নন্দ 
ও কোমলনয়না যশোদার পনর যেখানে 'নাদ্রুত। সেই নীলকান্তি দেহ, কমলাক্ষী 
কৃষ্ণের কেশদাম কখনো শান্ত, কখনো উদ্দাম শিখাময়। সেই নারায়ণ, তিনিই 
শুধু দিতে পারেন আমাদের বাঞ্ছিত আশীর্বাদ_পরই' বাদনের অক্ষয় 
আঁধকার! ১ 

২। হে প্রেমের দেবতা কন্দর্প তোমার ক্ষমতা অসীম! আম আমার এই 
অশ্মাচদেহে আলুলায়ত কুন্তলে ক্লান্ত নয়নে একাহার করে যে কঠোর ব্রত উদ্‌- 
যাপন করেছি তুমি তার মান রাখো-যাতে আমি নিতান্ত বেচে থাকতে পারি, 
সেজন্যে আমাকে তুমি এই বর দাও যেন আম শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শের ক্ষমতা 
অর্জন কাঁর।২ 

৩। ওগো কোঁকল! কতোঁদন ধরে আমার শরীরের আস্থিগ্ীল আড়ষ্ট হ'য়ে 


১ তিরুস্পাবই থেকে অন্যাদত। 
২ এই অংশ এবং পরবর্তী সমস্ত অংশই তিরুমোঝ থেকে অন্যদিত। 
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আসছে, বিক্ফাঁরত দুই চোখের পাতা পড়ছে না। অন্তহীন দুঃখের সাগরে ডুবে 
গোঁছ আম, কিন্তু তুমি তো জানো বিরহের যন্ত্রণা কী তাঁৱ। তুম কী সেই 
আমার সোনার বরণ গরুড়াধপাঁতিকে ডেকে দিতে পার না? 

৪ হে সুগন্ধ মেঘদল! আমার বর্ণ কান্তি, অলংকার, মন ও নিদ্রা পারত্যাগ 
করেছে আমাকে । আমার এই নিঃসঙ্গ বেদনায় ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছি আমি। 'স্নঙ্ধ 
নির্ঝর প্রবাহিত বেড্কটাগিরির অধিপাত গোবিন্দের মাহমা কীর্তন ক'রে জীবন 
ধারণ করতে পারি না কি আমি? 


€&। লজ্জায় আর এখন কী লাভ! সকলেই তো জানতে পেরেছে এখন। যদি 
আঁবলম্বে আমাকে পঢবস্থানে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রে বাঁচাতে না পারো 
তো গোকুলে নিয়ে চল।... 
৬। সেই নন্দতনয় কৃষ্ণের নিষ্ঠুর চরণে দলিত মাঁথত হ'য়ে মানসম্দ্রম হারিয়ে 
আমি আর নড়তে পারি না যেন। যেখানে যেখানে সেই নিষ্ঠুর ?িশোরের 
চরণপাত ঘটেছে সেখানকার ধূলিরেণ নিয়ে এসে আমার শরীরে মাখয়ে দাও 
তোমরা । তবে যাঁদ প্রাণ থাকে আমার দেহে! 
এই সংক্ষিপ্ত বিবরণাট শেষ করা হল বাঙালণ কাঁব দেবেন্দ্রনাথ সেনের রাচত 
একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে 

“হৃদয়ে বিমুক্ত তুমি, মুক্ত তবু নও যে হদয়ে! 

অন্তরের উৎস হ'তে প্রম্রবণ যে এশ্বর্য ঢালে 

সেই তো করুণা তব। হে তাপস দেবতা-নিলয়ে 

পবিত্র ও প্রেমধারা ঝরে স্বচ্ছ মুকুতার জালে। 

মক্তপক্ষ হে বিহঙ্গী ভক্তির শিখর অতিক্রম 

সানন্দে চলেছ কোথা! এই বিশ্বচরাচর তব 

অমৃতনিষ্যন্দী গানে ধন্য। তুমি প্রেমের মরমী 

চল অন্য লোকে । কোনো নারীর হৃদয় আভনব 

যেন কামনায় কভু উদ্বোলত হয়নি কখনো । 

ঈশ্বর-দয়িতা তুমি, সদরের ওগো ধ্রুবতারা, 

কতদ্র হ'তে যেন আমাদের এ ক্রন্দন শোনো। 

পরমন্রন্মে, রৌদ্র যথা মেশে সূর্য সনে। 

আছ, তব, নেই তুমি। সন্ন্যাসনী, চির-অবন্ধনে!” (অন্বাদ্র) 


পণ্চম অধ্যায় 
আক্কা মহাদেবী 


কানাড়া দেশের ইতিহাসে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বিশেষ গুর্;ত্পূর্ণ বলে 
গিবেচিত। এই সময়ে ধর্মগুরু এবং সমাজ সংস্কারক বাসবেশ্বর ১. এবং আচার্য 
আল্লামা প্রভু প্রমূখ তাঁর সহকার্মগণ শৈবধর্মের মধ্যে প্রাণসণ্টার করে তাকে 
বশর শৈবমত নামে এক নতুন 'ধর্মশাস্তরে রুপান্তীরত করেন। এই যুগের 
জ্যোতিষ্কবৃন্দের মধ্যে আন্কা মহাদেবী একাঁট উজ্জৰল নক্ষত্রের মতো ভাস্বর 
হ'য়ে আছেন। তান নিজের জীবনে যে ধর্মনীতিকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছিলেন 
তাকে বলা যায়_“শরণসতী২৮”; লিঙ্গপাত৩ অর্থাৎ ভক্ত হলেন পত্নী, আর 
{শব তাঁর স্বামী । কানাড়াতে ‘আক্কা’ ডাকটি নামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, এবং.এর 
অর্থ হল ‘বড় দাঁদ'। মহাদেব নিশ্চয়ই অধ্যাত্ম-সাধনায় জ্ঞান-জ্যেন্ঠা ছিলেন; 
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বীরশৈব ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে তান ছিলেন সর্বকানষ্ঠা। 
ভগবান শিবের প্রতি তাঁর গভীর ও একনিষ্ঠ ভাক্ততে তান রাজপ্রাসাদের ধন- 
সম্পদ ও বিলাসভূষণকে পদদাঁলত করে পারিবাঁরক বন্ধন ছন্ন করোঁছলেন; 
এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রে অজস্র বাধা বিঘে/র পর তাঁর শেষ লক্ষ্যে উপনীত হ'য়ে- 
. ছিলেন। এছাড়া তান কম্পনাময় কবিত্বশাক্তরও অধিকারণী ছিলেন। তাঁর 
কিছু সংখ্যক উক্ত ভাবীকালের জন্যে ‘বচন’ হিসাবে সংগৃহীত হয়ে আছে 
এই ছন্দোময় গদ্য রচনাগ্মীল সেকালের বীরশৈব পন্থী ভক্তদের কাছে খুবই 
প্রিয় ছিল এবং কানাড়া সাঁহত্যের পদুষ্টিতে এগুলির অবদান অসামান্য। কানাড়া 
ভাষায় ‘বচন’ রচাঁয়তার সংখ্যা কম নয়। কিন্তু প্রাচীন ও বর্তমান সমালোচকেরা 
সকলেই এ বিষয়ে একমত যে এংদের মধ্যে মহাদেবীর স্থান একেবারে প্রথম 


১ দ্বিতীয় অধ্যায়ের নিচে পাদটীকা দ্রষ্টব্য। 

২ শরণ, মহেশ্বর, ভক্ত ইত্যাদি সংজ্ঞা বীরশৈব শাস্তে ব্যবহৃত হয় অধ্যাত্ম-উপলাক্ধর বিভিন্ন 
স্তর বোঝানোর জন্যে। সংক্ষেপে, ভক্ত অর্থাৎ [শিবভক্ত। তার পরের স্তরে থাকেন মহেশ্বর, 
যাঁর বিশ্বাস খুবই দূঢ়মূল এবং যান বিশ্বাসের ব্যাপারে দঢ়প্রাতজ্ঞ। আরো পরের 
স্তরে থাকেন শরণ, বান শিবের কাছে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করেছেন। 

৩ লিঙ্গ অর্থ এখানে শিবের প্রতীক, অর্থাৎ শবাঁলঙ্গ। 


৪ 
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সাঁরিতে। তাঁর 'বচনগদীল সুতীব্র আবেগে ও গভীর অন্তদঘীষ্টতে সমদ্ধ। 
তাঁর আধ্যাত্রক জীবনের কিছু কিছু ইতিহাস, তাঁর সাধনা ও 'সাদ্ধর পারিচয় 
এই 'বচন'গ্যীল থেকে পাওয়া যায়। ১ 

কৌশিক নামে এক রাজপনুত্রের . নগররাজ্য উড়ুতাঁড়তে এক শিবভক্ত 
দম্পাতর ২ কন্যা ছিলেন মহাদেবী। তান যৌবনে অসামান্যা সুন্দরী বলে 
বিখ্যাত হন। একাদন কৌশিক যখন রঙ্গভাঁম থেকে শোভাযাত্রা করে রাজ- 
দর্শনমান্রেই তাঁর প্রতি প্রণয়াসক্ত হন কৌশিক। নিজেকে কিছুতেই সংযত করতে 
না পেরে, তানি তাঁর হাতিকে সেখানেই থামতে নির্দেশ দেন। শোভাযান্রাও থেমে 
গেল সেই সঙ্গে। মহাদেবী সম্ভবত সরলচিত্তে রাজ-শোভাযান্রাই দেখাঁছলেন, 
‘কিন্তু যখন তান লক্ষ্য করলেন যে তিনিই কৌশকের লক্ষ্যস্থল, তখন দ্ুতপায়ে 
{তান বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন। কৌশিক আর তাঁকে চোখে দেখতে পেলেন 
না বটে, কিন্তু হৃদয় যেন তাঁকেই অনুসরণ করতে লাগল। এরপর পাঁরষদবন্দ 
কোনোন্রমে রাজাকে প্রাসাদে ফারয়ে আনলেন, কিন্তু মহাদেবীর প্রাত কৌকের 
অনুরাগ এতোই প্রবল হ'য়ে উঠল যে মন্ত্রীরা মহাদেবীর তার কাছে বিবাহের 
প্রস্তাব আনা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখলেন না। তাঁরা এই পিতার কাছে 
কোশিকের প্রণয়পীড়িত অবস্থার বর্ণনা দিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে এও জানালেন 
যে, উচ্চনীচ যেই হোক্‌ রাজার ইচ্ছার প্রাতবন্ধক হলে আর রক্ষা নেই। মহাদেবীর 
পিতা-মাতা ছিলেন সরল ও ভীরু স্বভাবের মানুষ৷ তাঁরা ভীত হ'য়ে মহা- 
দেবীকে, রাজার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হায়ে ধনসম্পদের আঁধকারিণী হতে 


অনুরোধ জানালেন। কিন্তু কৌশিক ছিলেন “ভবা” অর্থাৎ যাঁরা শৈব নয়. 


তাঁদের একজন। তাই চরম অবজ্ঞার সঙ্গে প্রস্তাবাটকে প্রত্যাখ্যান করলেন 
মহাদেব ৷ 


বাল্যকাল থেকেই মহাদেব’ ছিলেন চেন্না মাল্লিকার্জনের ভক্ত । তানই ছিলেন [ও 
মহাদেবীর হৃদয়মনের অধীশ্বর। কাজেই কোনো নশ্বর পুরুষের সঙ্গে বিবাহের . 


১ আক্কা মহাদেবীর প্রচলিত “যোগাঈ ত্রিবিধি” নামে সংক্ষিপ্ত বচন সংগ্রহ পাওয়া যায়। এতে 
সাইীন্রিশটি ত্রিপদী কবিতা আছে, এবং এগুলি সাংকেতিক ভাষায় লিপিবদ্ধ আত্মোৎ- 
কর্ষের বর্ণনা। 

২ কাব হরিহর তাঁর কাব্যে মহাদেবীর যে জীবনী বিবৃত করেছেন তারই সংক্ষিপ্সার 
দেওয়া হয়েছে এখানে। তিনি মহাদেবার পিতার নাম শিবভক্ত এবং মাতার নাম শিবভক্তে 
বলে জানিয়েছেন। চামরস নামে কবির বিবরণে এই নাম দুটি যথাক্রমে নির্মল ও সমতা 
বলে উল্লিখিত হায়েছে। তাঁদের প্রকৃত নাম যে কাঁ ছিল তা বলা খুবই কঠিন। 
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* কথা তাঁর কল্পনাতেই আসে নি। কে জানে হয়তো এইরকম বিবাহের প্রস্তাবের 
চাপেই তান এই বচনগ্ীল * রচনা করে ছিলেন কিনা? * 

মাগো, আম তাঁরই অনুরাগিনী হ*য়োছ 

যাঁর ধৰংসও নেই, আকারও নেই। 

মাগো, আমি তাঁরই অনুরাগিনী হ'য়োছ * 

সেই চিরসুন্দর, যাঁর মধ্য নেই 

যাঁর শেষ নেই, অংশ নেই, ভবিষ্যৎংও নেই। 

মাগো, আম তাঁরই অনুরাগিনী হ’য়োছ 

সেই চিরসন্দর, যাঁর জন্ম নেই 

আর যাঁর ভয়ও নেই। . 


যান দেশহীন, অদ্বিতীয়; 


চেন্না মাল্লিকার্জ ন, সেই চিরসুন্দরই আমার স্বামী । 

আগুনে স'পে দাও সেই সব অন্য স্বামীদের 

যারা মৃত্যু ও ধৰংসের অধীন। 
এই যখন তাঁর মনোভাব, তখন বোঝাই যায় যে মহাদেবী কিছুতেই ?শবদ্ধেষী 
কোঁশিককে বিবাহ করতে সম্মত হ'তে পারেন না। 
এরপর জীমরা দেখ হারিহর তাঁর বর্ণনায় ক বলেছেন। কোিকের'বার্ত- 
বাহকগণ ফিরে এসে তাঁদের ব্যর্থতার কথা জানালেন। তাঁরা বললেন যে পার্থব 
ধন সম্পদের দিকে মহাদেবীর আকর্ষণ নেই, এবং তিনি শিবানুরাগে এতোই 
নিমগ্ন যে ‘ভক্ত’ বা ‘ভবা’ কাউকেই বিবাহ করতে সম্মত নয়। .এ সংবাদে 
ভাষায় বললেন, “অনুরোধে হোক, বা বল প্রকাশে হোক, যেমন ক'রে সম্ভব তাকে 
এখানে আনো। সে যা প্রার্থনা করে তাই পাবে। কিন্তু একবার তাঁকে এখানে 

আনো!” মন্ত্রীরা আবার মহাদেবীর পিন্রালয়ে এলেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, 

জর দে দা হর 


Sr = EAE 
১ যে অনুবাদ এখানে দেওয়া হলো তা খববই প্রার্থামক ধরনের। অন্য কোন ভাষায় 
কাঁবতার বযঞ্জনা, আবেগ এবং ছন্দের ঝৎ্কার জীবন্ত করে তোলা অত্যন্ত দুরূহ। 
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মাতাকে বধ করা হবে। তাঁরা বললেন, “তাঁকে দিয়ে দাও, এবং অর্থ সম্পদ 
নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস কর।”৮ এই কথা শুনে আতঙ্ক মহাদেবীর পতামাত। 
বললেন, “মাগো, তোর অবাধ্যতার ফলেই আমরা দুই বৃদ্ধ-বাদ্ধা প্রাণ হারাতে 
যাচ্ছি। তোর 'ভাক্ত' তো দেখছ বড় অদ্ভুত জিনিস! সংস্বভাবের শৈব নারীরা 
কি আগে কখনো,ভবা'দের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় নি? কেন তা হলে 
তুই আমাদের এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছিস? বাছা, তোকে অননুরোধ 
করছি, আগে যেমন লোকে করেছে তুইও তাই কর-কৌিককে স্বামীত্বে বরণ 
কারে নে!» 

এটা ছিল একটা প্রচণ্ড আঘাত। কেননা, যাঁদ শুধু তানি সংশ্রিল্ট থাকতেন, 
তবে মহাদেবী হয়ত শেষ পর্যন্তই বাধা দিতেন। কিন্তু এখন তাঁকে পিতা-মাতার 
জীবন রক্ষার কথা ভাবতে হল, এবং যা তান নিজের জন্যে কখনোই করতেন না, 
তাই তাঁকে করতে হল এই দট বৃদ্ধ শবভক্তের জন্যে। সাধুদের একটি বাণী 
স্মরণপথে এল তাঁর; “যে কোনো উপায়েই শিবভক্তদের রক্ষা করা উঁচিত। 
শরণ'দের রক্ষা করার জন্যে সর্বপ্রকার দুঃখযন্ত্রণাই সহ্য করা সঙ্গত।» এইভাবে 
নিজেকে প্রবোধ দিয়ে তিনি চরম আত্মত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে স্থির করলেন, 
বিবাহের জন্যে তান তাঁর নশ্বর দেহকে উৎসর্গ করবেন। তখন তান তাঁর িতা- 
মাতাকে শান্ত ক'রে মন্তীদের জানালেন, তান তাঁদের প্রস্তাবে রাজ হবেন, যাঁদ 
অৱশ্য তাঁরা তাঁর শর্তে রাজি হন। শর্তাট ছিল তাঁর নিজের ভাষায় এই রক. 
“আমি নিজের ইচ্ছামতো শিবারাধনায় আত্মনিয়োগ করব। আমি “মহেশ্বর’- 
বৃন্দের সঙ্গে যে ভাবে ইচ্ছা কালাতিপাত করব। আমি যে ভাবে ইচ্ছা রাজার 
সঙ্গে থাকব। এবং এই শর্তগলে তিন বারের বেশী লঙ্ঘন করা হলে আম আর 
গ্ষমা করব না।” মন্ত্রীরা সানন্দে এসব শর্তে সম্মত হলেন; তখনই একটা 
চুক্তিপন্রও রচনা করে ফেললেন। আর মহাদেবী তাঁকে বিবাহ করতে সম্মত 
হয়েছেন শুনে কৌশিক আনন্দে আত্মহারা' হ'য়ে উঠলেন। তিনি কন্যার পিতাকে 
প্রচুর অর্থ সম্পদ দান ক'রে বিবাহের দিনের প্রতীক্ষায় সময় কাটাতে লাগল্নে। 
অরশেষে বিবাহের দিন এসে পড়ল। মহাদেবা' তাঁর শরীরের অলঙ্কার সঙ্জায় 
কোনো বাধা দিলেন না, কিন্তু অন্তরে ছিল তাঁর দুঃখ ও হতাশার একাধিপত্য ! 
বঁলিদানের জন্যে উৎসগাঁকৃত পশুকে হাড়িকাষ্ঠের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে 
যে ভাবে সাজানো হয়, তাঁর হয়তো নিজেকে সেইরকম মনে হচ্ছিল। আর তাঁর 
=ঃখটা হয়তো সেই জন্যেই আরো বেশী হ'য়োছল যে নিজেই .তাঁন নিজেকে 


৯ 


> 
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উৎসর্গ করেছেন আত্মদানের জন্যে। বিবাহ-সভায় এই আনচ্ছূক কন্যাকে আঁত 
উৎসাহী এক বরের হাতে সম্প্রদান করা হল, এবং কৌিকের বিবাহিতা স্ত্রী 
হিসাবে তাঁরই প্রাসাদে বাস করতে লাগলেন মহাদেবী। 

'একটি তৃপ্তি অবশ্য তাঁর ছিল। সর্বনাশের মধ্যেও এইটি তান নিজের জন্যে 
বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। প্রাতাঁদন তান যতক্ষণ ইচ্ছা শিবের আরাধনায় 
অতিবাহিত করতেন। শিবলিঙ্গকে হাতে নিয়ে তানি ব্যাকুলভাবে তাঁর দিকে 


চেয়ে থাকতেন, পূজা করতেন, বুকে চেপে ধরতেন এবং চেন্না মাল্লকার্জনের : 


গুণগান ক'রে একজন ভবীর স্ত্রী হওয়ার বন্ধন থেকে মীক্ত পাওয়ার প্রার্থনা 
জানাতেন। এরপর তান 'শরণ'দের আহার কাঁরয়ে তাঁদের সংসঙ্গে নবরচিত 
‘বচন’ গান করে দৈব অভিজ্ঞতার মাহমা কীর্তন করতেন। কিন্তু এ আনন্দের 
পাঁরবেশে তানি বেশীক্ষণ থাকতে পারতেন না। সূ্যান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
একই কালে বাহর্বিশ্বে' এবং তাঁর অন্তরের মধ্যে অন্ধকার ছেয়ে আসত। কৌশিক 
ডেকে পাঠাতেন। আনচ্ছাসত্বেও মহাদেবী ভক্তদের বিদায় দিয়ে শিবের কাছে 
আরো একটি গান গেয়ে ভাক্ত এবং সাংসারিক জীবনের মধ্যে এই ইতস্তত পারা- 
পারের জন্যে ক্ষোভ জানাতেন। তিনি সমস্ত অলঙ্কার খুলে ফেলে মাঁলন বস্ত্র 
ধারণ করতেন, এবং অসাঁজ্জত অবস্থায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কৌশকের শয়ন- 
মান্দরে প্রবেশ করতেন 

কিন্তু তাঁর প্রাত কৌশিকের আকর্ষণ এতোই তাঁর ছিল যে এই বিরুপতাও 
তাঁর কাছে মাংদর্যময় মনে হত। যেন একটি পরশপাথরের প্রতিমা একটি লৌহ- 
মুর্তিকে স্পর্শ করেছে, আর লৌহমার্ততে সোনার রঙ্‌ ধরে গেছে! শিবের 
প্রীত প্রবল অনুরাগের মুহূর্তে রচিত একটি ‘বচনে’ মহাদেবী বলেছেন _ 


হে' প্রভু, আমার এ-গান তুমি শুনতে হয় শোন 
অথবা ইচ্ছা না হলে শুনো না; কিন্তু আমি 
তোমাকে এ গান না শুনিয়ে পারব না।  " 

হে প্রভু, আমাকে গ্রহণ করতে হয় গ্রহণ কর, 
অথবা ইচ্ছা না হলে গ্রহণ করো না; কিন্তু আমি . 
তোমাকে পূজা না করে থাকতে পারব. না। 
অথবা ইচ্ছা না হলে ভালো বেসো না; কিন্তু আম 
তোমাকে বক্ষে ধারণ না ক'রে থাকতে পারব না। 


/ 
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হে প্রভু, আমাকে দেখতে হয় দেখো, 
অথবা ইচ্ছা না হলে দেখো না; কিন্তু আমি 
তোমাকে সতৃষ্ণ নয়নে না দেখে থাকতে পারব না। 


অন্তহীন আনন্দে শিহরিত হই। 


তবে শিবের জন্যে মহাদেবীর অনুরাগ ছিল অধ্যাত্-প্রকৃতির, আর 
কৌশিকের অনুরাগ ছিল পার্থব ধরনের। কিন্তু তা সত্তেও, ভালোবাসার মাত্রার 
দিক থেকে দেখলে, কৌশিকও হয়তো এমান করেই তাঁর প্রেমাস্পদাকে অনুরাগ 
জানাতে পারতেন। | 

আর এই পরস্পর-বিরোধী বিবাহের যল্ত্রণাকে মহাদেবী কণী ভাবে সহ্য 
করতেন? কবি জানিয়েছেন, এ িলনটাই ছিল যেন দুঃস্বপ্নের মতো; মহাদেবপর 
আত্মা যেন তাঁর দেহের এই যন্ত্রণাকে সাক্ষীর মতো দূরত্ব থেকে প্রত্যক্ষ করত। 
তাঁর সংযমের মহত্ব ছিল এতোই বিরাট! 

এইভাবে কিছুকাল আঁতবাহিত হ'য়ে গেল। একদিন কয়েকজন 'মহেশ্বর দুর 
দেশ থেকে রাজপ্রাসাদে এসে রাণীর কাছে সংবাদ পাঠালেন। কিন্তু মহাদেবশ 
তখন /বিশ্রাম গ্রহণ করাছলেন। কৌশিক সংবাদদাতা ভূত্যকে ফিরিয়ে দিয়ে 


চিৎকার করে জানালেন, একটা দিনও এইসব ভক্তদের আগমন থেকে বাদ যায়. 


না; কাজেই এ দিনটায় অন্তত রাণীকে বিরক্ত না করে বিশ্রাম করতে দেওয়া 
উচিত। এই চিৎকারে মহাদেবা জেগে উঠলেন। এবং ভক্তদের প্রাত দ্বক্য 
প্রয়োগ করেছেন বলে কৌশিকের উপর ক্ষিপ্ত হ'য়ে ব্রন্দন করতে লাগলেন তান। 
বিবাহের শর্ত অনুযায়ী এটা ছিল কোশিকের প্রথম ‘অপরাধ’, এবং অনেক 
সাধ্যসাধনার পর মহাদেবী এ অপরাধ ক্ষমা করলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ‘অপরাধ’ 
আসতে দোর হল না। একদিন সকালে যখন তানি শযদ্ধাচারে বসে পূজায় তন্ময় 
হ'য়োছলেন, কৌশিক গোপনে এসে তাঁকে দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে 
[তানি মহাদেবীর পবিত্র সোন্দর্যে এতোই মুগ্ধ হ'য়ে পড়লেন যে হতাহত 
জ্ঞান শূন্য হ'য়ে ছুটে “গিয়ে মহাদেবাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। পূজায় বাধা 
" পড়ল। তিনি চোখ ফিরিয়ে কৌশিকের মুখ দেখতে পেলেন এবং সূতী্ষ! 
ছুরির ফলার মতো তা তাঁকে আতঙ্কিত ক'রে ফেলল। রাগে দুখে তান 
কটুবাক্য বলতে লাগলেন। কাঁ স্পর্ধায় একজন “ভব, হওয়া সত্বেও কৌশিক 


| 


৪ 


৯, 


আকা মহাদেবী 6৫ 


শিবপুজার মাঝখানে মহাদেবাকে স্পর্শ করতে পারলেন। বেশ, এই হল তাঁর 


দ্বিতীয় ‘অপরাধ’! 


শোনা যায়, আরো একদিন মহাদেবী যখন স্বামীর সঙ্গে বিরলে ছিলেন, তাঁর 
গুরু এসে উপস্থিত হন রাজপ্রাসাদে । তখন তাঁর অঙ্গে উপযুক্ত সাজসজ্জা 
ছিল না; কিন্তু সেই অবস্থাতেই তান গুরুকে প্রণাম করার জন্যে ব্যগ্র হয়ে 
উঠলেন। কৌশিক নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান ক'রে ধৈর্যের সীমা হারিয়ে 
ফেললেন । মহাদেবীর শরীরে সামান্য যা অঙ্গবাস ছিল তাও একটানে খুলে নিয়ে 
‘তান ব্যঙ্গভরে বলে উঠলেন, “খুলে ফেলো, এটুকুও খুলে ফেলো! তোমার 
মতো এত বড় ভক্ত তাপসীর আর কাপড় য়ে শরীর ঢাকার দরকার কী!» এটা 
ছিল সহ্যের শেষ বিন্দ। [তনাট “অপরাধ”ই সম্পূর্ণ হল এতাঁদনে। 
মহাদেবার প্রাত তাঁর প্রবল আকর্ষণ এবং স্ত্রীকে নিজের কাছে ধরে রাখার 
আপ্রাণ বাসনা সত্তেও কৌশিক তিনবার 'িবাহ-শর্ত লঙ্ঘন করে ফেললেন। তান 
মহেশ্বর'গণ ও মহাদেবীর মধ্যে একবার, মহাদেবী ও শিবালঙ্গের মধ্যে একবার, 
এবং শেষবার মহাদেবী ও তাঁর গুরুর মধ্যে প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ালেন। 

যে মুক্তি মহাদেবী কামনা করছিলেন তা এইবার আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়ল। 
তান শিবালিঙ্গকে নিয়ে কৌশিকের রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে চলে গেলেন। দেহের 


১ চামরস প্রণীত 'প্রভুলিঙ্গলীলে' গ্রন্থে অন্য এক বিবরণ পাওয়া যায়। চামরস বলেন, যখন 
মহাদেবী জানতে পারলেন যে কৌশিক তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক, তখন তান এই 
শর্ত আরোপ করেছিলেন যে রাজা নিজে তাঁর সামনে এক মহাদেবীর কথা শুনবেন বলে 
প্রৃতজ্রা করলে তবে বিবাহের কথা বিবোচত হতে পারবে। কোৌঁশক এইভাবে প্রতিজ্ঞা 
করলে তবেই মহাদেবা তাঁর উপঢোঁকন গ্রহণ করে রাজপ্রাসাদে আসেন। সেখানে গিয়ে 
তান শর্ত দেন যে বিবাহের আগে কোঁশককে ‘ভক্ত’ হ'তে হবে। কৌশিক ধর্মমত 
পারবর্তন করতে সম্মত হলেন না। তখন মহাদেবী জানালেন যে তাহলে কৌশিকের 
সঙ্গে বাস করতে পারবেন না। এতেই তাঁদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটল; এবং রাজার দেওয়া 
অলঙকার-বস্রাঁদ ফিরিয়ে দিয়ে মহাদেবী রাজপ্রাসাদ ত্যাগ কারে চলে গেলেন। এই 


মহাদেবীকে ফিরিয়ে আনলেন না। 

মহাদেবী কৌশকের সঙ্গে কিছুকালের জন্যে বিবাহিত জীবন-যাপন করোছিলেন কনা এ 
{বষয়ে প্রবল মতভেদ আছে। অন্য সব বিষয় বিবেচনা করে অনেক পণ্ডিত ব্যাক্ত মনে 
করেন হারিহরের কাব্যে বিকৃত ঘটনাই সঠিক, কেননা এটা প্রাচীনতর ভাষ্য এবং . 
স্বাভাবকও। তাছাড়া এটা ভুলে গেলে চলবে না যে পতা-মাতাকে রক্ষা করার জন্যে 
জবরদাস্তমূলক বিবাহে মহাদেবীর আধ্যাত্বক মাহাত্ম্য খর্ব হয় নাই। হরিহর তাঁর 
আত্মদানের কাঁহন এতোই জীবন্ত ভাবে বর্ণনা করেছেন যে তাঁর ভক্ত ও আধ্যাত্বক 
গাঁরমা আরো ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে। 


6৬ Fi, প্রাচ্য ও প্রতাঁচ্যের ধর্মসাধিকা 


কামনা বা পণোন্দ্রয়ের যন্ত্রণা তাঁর কাছে অতীত বিষয় হ'য়ে গেল । তান তাঁর 
নতুন মাক্তর' উল্লাসে পিতা-মাতা এবং গুরুর কাছে বিদায় নিয়ে একাকী 
উড্ভতাঁড় নগর পরিত্যাগ করে প্ররজ্যা গ্রহণ করলেন। 


হাঁরহরের বর্ণনা অনুসারে, এরপর আক্কা মহাদেবী চেন্না মল্লিকাজনিনের 


আবাসস্থল শ্রীশৈল পর্বতের দিকে মুখ ক'রে চলতে লাগলেন। ক্রমে বহু; 
পথশ্রমের পর তাঁর তীর্ঘযান্বার শেষ লক্ষ্যে উপনীত হারে তানি বাধাহীনভাবে 
শিবারাধনায় রত হলেন। সর্বদা শিবের নাম ধ্যান করতে করতে তাঁকে গনহাকন্দরে, 
নির্ঝরতীরে, বৃক্ষকুঞ্জে ও পুজ্পোদ্যানে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। কিন্তু পূর্ব“ 
জাবনের ছায়া তাঁকে এখানেও অনুসরণ করতে লাগল। তাঁর পিতা-মাতা তাঁর 
- সঙ্গে দেখা করতে এলেন এবং তরুণী কন্যার এই তাপসনর জীবন দেখে তাঁদের 
হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল.। মহাদেবী অবশ্য তাঁদের অনুরোধে কান 
দিলেন না। তিনি তাঁদের বললেন, এতাঁদিনে কৌশক-রূপ ভবীর বন্ধন থেকে 
মুক্ত হ'য়ে শিবরূপ ভবের সেবায় নিযুক্ত হ'তে পেরেছেন 'তাঁন। তাঁর 
বিশ্বাসের. দঢ়তায় পিতা-মাতা বিস্মিত হলেন, এবং তাঁকে ত্তার কিছু না বলে 
স্থান ত্যাগ করলেন। কিন্তু মহাদেবীর শেষ পরীক্ষার এখনো বাকী ছিল। 
এরপর প্রণয়াহত কৌিক এক নতুন ভেক নিয়ে উপস্থিত হলেন তাঁর সামনে। 
কৌশিকের ধারণা হ'য়োছল, তান বাঁঝি এখনো মহাদেবীর প্রেম ফিরে পেতে 
পারেন, যদি তান শৈব সাজেন। কাজেই রদ্রাক্ষ মালা ধারণ ক'রে সারা দেহে 
ভস্ম মেখে তান মহাদেবীর পায়ের উপর পড়ে জানালেন, তান এখন ‘ভক্ত’ 
হয়েছেন, অতএব মহাদেবী যেন তাঁকে করুণা করেন। হরিহর বলেন, এইরকম 
অপ্রত্যাশিত ঘটনার পরিবর্তন লক্ষ্য করেই মহাদেবী একটি সুপারাচিত বচন? 
আবৃত্তি করেনঃ 

হে প্রভু, তোমার মায়া তো আমাকে ছাড়ে না, 

অথচ. আমি তাকে ছেড়ে এসেছি। আমার বাধা সত্বেও 

সে যেন পায়ে পায়ে আমাকে. অনুসরণ করে। 

তোমার মায়া যোগীর কাছে যোগিনী হয়, 

সন্ন্যাসীর কাছে হয় সন্ন্যাসনী, আর 

সাধুর কাছে অনুচর। প্রত্যেকের স্বভাব অনুসারে 

এ যেন নিজেকে নিত্য নতুন সাজে সাজায়। 


১ এই অন্যবাদ হারহরের ভাবান্দবাদ অনুযায়ী। 


আন্ধা মহাদেবী 6৭ 


আম যখন পাহাড়ে উঠলাম, তোমার মায়াও 
সঙ্গে এল; আম যখন অরণ্যে প্রবেশ করলাম 
তোমার মায়াও আমাকে অনুসরণ করল! 

দেখ দেখ, সংসার এখনো আমাকে 
পিছনে টানতে ছাড়ে না। 

হে অপার করুণাময় প্রভু, তোমার মায়া আমাকে 
ভীত করে তোলে। হে প্রভু মল্লিকাজনন, তুমি 
আশীর্বাদ কর আমাকে । - 


মহাদেবী সত্যই মায়াকে পরাভূত করোছলেন। সাংসারক প্রণয়-প্রুলোভনের 
উধের্ব চলে গয়োছলেন তান কৌশকের কামাতুর প্রার্থনাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে 
তান জানালেন যে 'ভক্তে'র সাজে সাঁজ্জত হলেও তাঁর সঙ্গে মহাদেবীর কোনোই 
সম্পর্ক নেই। তখন কৌশিক শেষ চেষ্টা করে দেখলেন। (তান উপঢৌকন নিয়ে 
কয়েকজন শৈব ভক্তের শরণাপন্ন হ'য়ে জানালেন যে, তান ‘ভবা’ ছিলেন বলে 
তাঁর স্ত্রী মহাদেবী তাঁকে ত্যাগ করে গেছেন; কিন্তু এখন যেহেতু তান ‘ভক্ত’ 
হয়েছেন তাঁরা যেন তাঁর স্ত্রীকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে অনুরোধ জানান। 
'হেশ্বরগ'ণ একে যোগ্য প্রার্থনা বলে বিবেচনা করে মহাদেবীকে ডেকে 
পাঠালেন। কিন্তু তাঁদের দূত এসে দেখল মহাদেবী গভীর ধ্যানে নিমগ্ন; কাজেই 
তাঁকে বিরক্ত করতে সাহস না করে সে ফিরে এল। তখন 'মহেশ্বর'গণ নিজেরাই 
এলেন, এবং মহাদেবীর গভীর আধ্যাত্বক ভাব লক্ষ্য করে তাঁর প্রভূত প্রশংসা 
ক'রে কৌশিককে ফিরে যেতে বললেন। কেননা মহাদেবীর নিচ্কাম মনে স্বামীর 
জন্যে কোনো স্থান নেই। 
* কিছুকাল পরে মহাদেবী তাঁর নশ্বর অস্তিত্বের জন্যে ক্লান্তি বোধ করতে 
লাগলেন। তান ?শবের কাছে প্রার্থনা জানালেন যে, তাঁর যে দেহ একজন 
ভবীর সংস্পর্শে কলুষিত হয়েছে, তাঁর বন্ধন থেকে যেন তাঁকে মদাক্ত দেওয়া 
হয়। শিব তাঁর প্রার্থনায় তথান্তু জানালেন এবং দিব্য শরীরে তান কৈলাসে চলে 
গেলেন।১ 

জীবন তাঁর প্রাত সদয় ব্যবহার করেনি মোটেই । তাঁর অন্তরের চাঁহদা না বুঝে 


১ কোঁশিকের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পর মহাদেবীর সাধনা ও 'সীদ্ধর 'বষয়ে হাঁরহর 
বিশেষ কিছ বলেন নি। এমন কি তিন বীরশৈব মতের মহাসংস্কারক বাসবেশ্বরের 
সঙ্গেও মহাদেবীর সাক্ষাতের বিষয়ে কিছ? বলেন নি। এখানে “প্রভু িঙ্গলীলে” এবং 
“শূন্য সম্পাদনে" নামে গ্রন্থ দুখানির স্মরণ নিতে হয়। 


৫৮ ] প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


সংসার তাঁকে এক ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। নিজের সুদৃঢ় 
মনোবল ও অসাধারণ সাহসের বলেই মহাদেবী এ জাল-জঞ্জাল থেকে নিজেকে 
মুক্ত করোছিলেন। তব এর ফলে সংসারের প্রতি তাঁর অন্তর বিষাক্ত হ'য়ে 
ওঠে নি। বরং সংসারের কলকোলাহল ও নানা প্রাতবন্ধককে তান একটি অমূল্য 
শিক্ষাক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ ক'রে আত্মসংযমের প্রয়োজনের বিষয়ে অবাহত 
হ'য়োছলেন। 

পাহাড়ের চুড়ায় বাসা বেধে, কী ক'রে 

বন্য জন্তুর ভয় পেলে চলবে? 

সমদদ্রতীরে বাসা বেধে, কী ক'রে 

উত্তাল ঢেউয়ের ভয় পেলে চলবে? 

বাজারের মধ্যে বাসা বেধে, কী ক'রে 

হট্টগোলে আতঙ্কিত হলে চলবে? 

, হে চেন্না মাল্লকাজদন, আমি তাই বাল শোনঃ 

এ সংসারে জন্মগ্রহণ করে, নিন্দা বা প্রশংসায় 

মাথা হারালে চলবে না কারো, 

অন্তরের সৌম্যভাব রক্ষা ক'রে চলতে হবে। 
মহাদেবী কল্যাণে এসোঁছলেন আধ্যাত্বক উপদেশের জন্যে। কিন্তু জ্ঞান- 
বদ্ধেরা দেখলেন, তিনি আধ্যাত্মক পথে বহন্দুরে অগ্রসর হ'য়ে আছেন, এবং 
‘তাঁকে উপদেশ দেওয়ার আর বিশেষ কিছুই নেই। এই তরুণী তাপসাঁর 
আত্মোৎকর্ষের পরিমাণ দেখে বাসবেশ্বর মুদ্ধ হ'য়োছলেন সবচেয়ে বেশী। এবং 
অন্যদের থেকে তাঁর কাছেই মহাদেবী বেশী ক'রে সেই সদা চণ্ল প্রোমক চেন্না 
মাল্লকাবনকে খুজে পাওয়ার. পথ জানতে চেয়োছিলেন। বাসবেশ্বর এবং অন্যান্য 
জ্ঞান বদ্ধেরা মহাদেবাঁকে তাঁর প্রার্থত ঈশ্বরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ 
হওয়ার সংকল্পে আশীর্বাদ জানালেন। ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ালো যেন তাঁরা 
তাঁদের এই কন্যাকে শিবের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন, এখন শ্রীশৈলে স্বামীর 
ঘর করতে পাঠালেন তাঁকে ৷ এবং মহাদেবীও বিদায়কালে তাঁদের আশ্বাস দিলেন 


১ এদের মতে শ্রীশৈলে যাত্রার আগে মহাদেবা প্রথমে কল্যাণ নামক ছ্থানে ঘান। ‘এখানেই 
পালতে রর এবং আল্লানা প্রভুর বাসস্থান ছিল, এবং বাঁরশৈব আন্দোলনের পলা কেন্দও 


আকা মহাদেবী ৪ ৬৯ 


যে তান তাঁর আত্মিক পিতৃগূহের যাতে দুর্নাম না হয় সে দিকে লক্ষ্য 


রাখবেন।_ 


আমি পুনজন্মি লাভ কার গুরুর হাতে; 

আমি বেড়ে উঠোছ কতো না শরণের কৃপায় 

দেখ, তাঁরা আমাকে ভবের ৯ দগ্ধ পান করিয়েছেন, 
পবিত্র জ্ঞানের ঘৃত এবং প্রমথের ২ শকর্রা দান করেছেন; 
এই তিনরকম অমৃতেই তুমি আমাকে লালন পালন করেছ। 
তুমি আমাকে যোগ্য পান্রে বিবাহ দিয়েছ; 

এখন তোমরা সদলে উপস্থিত হ'য়েছ আমাকে 
পাঁতগৃহে বিদায় দেওয়ার জন্যে; 

আম এমন ভাবেই প্রভুকে সেবা করব যাতে 

বাসবন তৃপ্ত হন। 

চেন্না মল্লিকাজদিনের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার পর 
*আম তোমাদের সুনাম বৃদ্ধ করব, দুর্নাম আনব না। 
হে ভক্ত! তোমরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ফিরে 
যাও। তোমাদের প্রণাম কাঁর। 


ঈশ্বরের আঁত্মক দয়িতা মহাদেবী তারপর তাঁর প্রেমের অধীশ্বরকে মুখোমুখি 

দেখতে পাবেন আশা করে একাকী শ্রীশৈলে চলে এলেন। তাঁর মরমণ প্রেমের 
ব্যথাতুর কামনায় আপ্লুত 'বিচন'গদাল কানাড়া ভাষার শ্রেষ্ঠ গীঁতি কাবিতাগ্যালর 
অন্যতম। গভীর আসঙ্গকামনায় কাতর এই প্রতীক্ষমানা দাঁয়তা তাঁর হদয়েশ্বরকে 
ডেকে বলছেন। 


এস, এস, হে আমার দায়ত, তুমি চন্দন সুবাসিত 
স্বর্ণ শোভিত, দিব্য বস্ত্র পারিহিত,* 

তোমার আগমনে এ দেহে আবার আমি প্রাণ 
ফিরে পাব। 

আম পথের দিকে চেয়ে আছি, তৃষ্ণয় কণ্ঠ 
পুড়ে যায়, 

আশা শবধর, চেন্না মল্লিকাজ ন আমার আসবে! 


১ ‘ভব’ কথাটির অর্থ আছে অনেক। এখানে বোধ হয় শিবালঙ্গের সুক্ষমশরীর ধ্যানকে 
বোবাচ্ছে। 
২ প্রমথ’ অর্থ হল আধ্যাত্বক জগতের মহত্তম গুণ । 


৬০ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 
“প্রেমোপাখ্যানের নায়িকাদের মতোই মহাদেবী তাঁর দেব-দাঁয়তের বিরহে 
দুঃসহ শারীরিক যন্ত্রণা অনুভব করতেন। নিম্নোক্ত এই 'বচনশট যাঁদও 
প্রথাসিদ্ধ কোনো সখীকে সম্বোধন করেই রাচত হয়েছে, তব এর ভাবাবেগ 
কিন্তু একেবারেই প্রথাসিদ্ধ নয়।__ 

সখী, আমার ব্যথিত মন একেবারেই দিশাহারা 

হ'য়ে পড়েছে। 

সংমন্দ পবন যেন জব্লন্ত আঁগ্নাশখার মতো মনে হয়। 

চন্দ্রাকরণ যেন সর্র্যালোকের মতো প্রখর, 

সখী, আম নগরের কর-আদায়কারীর মতো টহল গদয়ে গফরাছ, 

দোহাই তোদের তোরা তাকে 'মান্ট কথায় ভূিয়ে 

আমার কাছে নিয়ে আয়; 


চেন্না মল্লিকার্জ ন যে আমার কাছ থেকে রাগ করে চলে গেছে! 


প্রেমের উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রকৃতিস্থতাও লোপ পায়ণ মহাদেবী 
বহু পূর্বেই এটা বুঝতে পেরোছিলেন যে তাঁর ঈশ্বর বিশ্বসংসারের সর্বত্র 


বিরাজমান, এবং সর্বভূতে যাতে তিনি প্রকাশ হন তাই এই তিনি প্রার্থনা 
করেছিলেন__ [1514 


তুমিই অরণ্য, 

অরণ্যের প্রতি বনস্পাঁতও তুমি, 
বনস্পাতির ফাঁকে ফাঁকে যতো পশ;পাখী 
ঘুরে বেড়ায় তারাও তুমি, 

হে চেন্না মাল্লিকাজন, তোমার মুখের আবরণ 
উন্মোচিত কর, সর্বভূতে দেখা দাও তুমি। 


এই কম্পনাসমন্ধে প্রার্থনার স্থলে এখন দেখা দিল, সর্বভূতে আতুর আবেদন-_ 
ওগো চন্দনা, তুমি তো কতো বুলি জানো, তুমি দেখেছ 
দেখেছ কি তাঁকে? 
ওগো কোকিল, তুমি পণ্চমে তান ধরেছ, তুমি দেখেছ 
ৃ দেখেছ কি তাঁকে? 
ওগো ভ্রমর, তুমি কতোই ঘুরলে, তুমি দেখেছ 
দেখেছ কি তাঁকে? 


> 


আকা মহাদেবী র ৬৯ 


ওগো রাজহাঁস, তুমি দীঘিতে কত সাঁতার দিলে 
তুমি দেখেছ, দেখেছ কি তাঁকে? 

ওগো ময়ুর, ‘তুমি পর্বত গুহায় কলাপাবস্তার করে আছ 
তুমি দেখেছ, দেখেছ কি তাঁকে? 

বল, ওগো তোমরা বল আমায়, কোথায় সেই 
চেন্না মল্লিকাজনুন ? 


অবশেষে অনেক আত্ম-অন্বেষণের পর মহাদেবী দিব্যদৃষ্টি লাভ করলেন! 
চিন্ররূপময় এই 'বচনণট তার জলন্ত সাক্ষ্য 

। সেই জটাজ্টধারী দেহ, 

স্ফাঁরত দন্ত অধরে 

যান চতুর্দশ ভুবন আলোকত করেন তাঁর নয়নালোকে 


দু চক্ষের তৃষ্ণা আজ আমার তৃপ্ত, 

যাঁকে পুরুষেরাও পত্নীর মতো সেবা করে। 

আম দেখোঁছ সেই পরমগ্রর; চেন্না মাল্লকাজদুনকে 
আর ধন্য হয়ে গেছ আমি। 


এ হল মূর্তিময় ঈশ্বরের চরমোপলান্ধির কথা। কিন্তু মহাদেবী আরো উধের্ব 
উঠলেন, এবং মুর্তিহণীন আদিভূতের সঙ্গে অতাঁন্দ্ি় মূলনের আঁভজ্ঞতা লাভ 
করলেন। এই শেষ 'বচন”ট উদ্ধার করেই আমরা সমাপ্তি রেখা টানব। এখানে 
মহাদেবী অজ্ঞঞেয়কে জ্ঞানের সামায় প্রকাশ করতে চেয়েছেন_ 


আমি বাল না এটা শলঙ্গ” 

আমি বাল না এটা লিঙ্গের সঙ্গে একাত্মতা, 
* আম বাল না এটা মিলন, 

আমি বল না এটা সঙ্গতি, 


৬২ 


“প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


আমি বলি না এটা সংঘাটত, 

আঁ বাল না এটা অসংঘাটত, 

আমি বাল না এটা তুমি, 

আমি বলি না এটা আমি 

চেন্না মাল্লিকাজ{নের লিঙ্গ শরীরে এক হ'য়ে যাওয়ার পর 
আমি আর কিছুই বলি না এখন। 


| 
| 
| 


AD" 


ষণ্ঠ অধ্যায় 
লালেশ্বরী বা কাশ্মীরের লালাদাদ 


লালেশ্বরী ছিলেন কাশ্মীরের একজন মরমী কাঁব। তান আবির্ভূত 
হয়েছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীতে, এবং তান লীলা যোগাশ্বরণ, লালাদাঁদ বা 
লালদেদ নামেও পাঁরচিত ছিলেন। তাঁর দেশবাসীরা তাঁকে খুবই ভালবাসত, 
আর আজও তাঁর নাম প্রাত ঘরে ঘরে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তিনি ছিলেন 
তাঁর দেশবাসীর উচ্চাদর্শের প্রাতমাস্বর্পণী। তৎকালে কাশ্মীরে যে শৈবধর্ম 
প্রচলিত ছিল, তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। শৈবধর্ম* বেদাস্তের একেশ্বরবাদ গ্রহণ 
করে একটি বাক্যে তার সার কথা ঘোষণা করেছে। “সোহহম্‌”। এই ধর্ম আরো 
ঘোষণা করে যে, মূলত ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মা এক, এবং পাঁরবর্তনশীল এই 
বিশ্বে ঈশ্বরই একমাত্র ধরব সত্য। ‘তান এই বিশ্বচরাচরের সর্বভুতে বিরাজ 
করে জগতকে ধারণ ক'রে আছেন। আবার এ জগতের বাইরেও তান সতরুপে' 
বিরাজমান। কাজেই তান একইকালে প্রত্যক্ষ এবং অবাঙ্মানসগোচর। 
লালেশ্বরীর উপদেশাবলীর মূল বিষয়বস্তু ছিল এইটেই, আর এই একটি 
উপলান্ধকেই তানি: অন্তহীন-রূপকল্পের সাহায্যে রুপাঁয়ত করেছেন। 
অবশ্য তান কোনো ধর্মমত বা প্রথাসিদ্ধ দর্শনশাস্ের প্রচারে ব্রতী হন নি। 
তিনি যা বলতেন তা তাঁর অতীন্দ্িয় অনুভূতির উপলান্ধতেই বলতেন। 'কন্তু 
এটা খুবই সত্য যে, কেউ যাঁদ নিজের গভীর উপলান্ধকেই ভাষা দিতে পারেন 
তবে সেই ভাষা প্রাণস্পন্দনে সজীব হ+য়ে ওঠে, এবং কালস্রোতের ক্ষয়কে 
অস্বীকার ক'রে সেই বাণী অমরতা অজন করে। স্যার রিচার্ড কারনাফ টেস্পাক 
তাঁর গ্রন্থ “দ ওয়া্ডস্‌ অব লালাদি' প্রফেটস্‌”-এর মুখবন্ধে পণ্ডিত আনন্দ 


* কলের রচনা থেকে একটি উদ্ধত দিয়েছেন। তাতে পণ্ডিত কল বলেছেন, 


“লালবাক' বা লালের বচনগড়লি কাম্মীরশীদের কানের ভিতর দিয়ে একেবারে 
মমে গিয়ে সাড়া তোলে, তাই কথাবাতর্ণর সময়ে উপযুক্ত সময়ে তাঁর নীতিবাক্য 
বলা একটা সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বচনগ্লর উপরেই কাশ্মীরের 
জাতীয় মানস ও জাতীয় আদর্শ স্মপ্রীতষ্ঠিত।” আর তারপর লেখক স্যার 
রিচার্ড মন্তব্য করেছেন, “দেশের লোকচিত্তে যে কাব্যোক্তগ্ীলর এত প্রভাব, 


_ তাঁদের আন্তরিকভাবে বিচার ক'রে দেখা অবশ্যই কর্তব্য ৷” 


লালেশ্বরীর জীবন কথা নানা রহস্যময় ঘটনা ও উপকথায় আবৃত। উপরোক্ত 
গ্রন্থখান ছাড়া রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত 


৬৪ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্ম সাঁধকা 


হ'য়েছে। নিবন্ধাটিতে স্যার জর্জ ্রিয়ারসন্‌ এবং ডক্টর লায়নেল বাণেটি কর্তৃক 
অন্াদত কাঁবতার উদ্ধাতি আছে। এঁ নিবন্ধের নাম “দি লালা বাক্যানী অর 
ওয়াইজ সেইংস অব লালদেদ (অর লালা) প্রাচীন কাশ্মীরের একজন মরমী 
কবি৷” কাশ্মীরের পণ্ডিত আনন্দ কল €লালযোগাশ্বরণী, তাঁর জীবন ও বচনা- 
বলা” বলে একখানি প্যাস্তিকা রচনা করেছেন। এই প্যান্তকাখান রচিত হ'য়েছে 
লোকগীতি ও লোকশ্রুতির উপর ভিত্তি করে। সামান্য এই সব উপাদান ছাড়া 
লালেশ্বরীর মতো এক বিরাট ব্যক্তিত্বের উপর আর কোনোই সাহিত্য রচিত 
হয় নি। কিন্তু এসব ত্রুটি সত্তেও যে বার্তকা তিনি স্বহস্তে জেবলে গেছেন তা 
“বগ যুগ ধরে অম্লান শিখায় ভাস্বর হ'য়ে আছে, এবং এই ভাবেই কত পররুষ 
ধরে অখণ্ড আস্তত্বে উজ্জবল হারে আছে তাঁর বচনগ্ীল। তাঁর শ্লোকগীলতে 
তাই আজো দেখতে পাওয়া যায় বহ রকম প্রাচীন বাগ্াবন্যাস, বহু অপ্রচালত 
শব্দ। আবার কখনো কখনো মনে হয়, মুখে মুখে উচ্চারিত হ'য়ে ভাষাও যেন 
গেছে পরিবর্তিত হয়ে। কিন্তু এর ফলে এরীতহাসিক এবং জীবনীকারগণ 
কিছনটা বিপন্ন বোধ করলেও, লোক সাধারণ এসব শুষ্ক তথ্যের ব্যাপারে মোটেই 
মাথা ঘামায় নি। তারা যেন সহজাত ব্ডাদ্বর বশেই জানতে পারে, ভাঁগনণ 
[নিবোদতার- এই বাণীর সত্যতা--“পরাণগ্রীল তো প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজের 
রত্ন পেটিকা, যার মধ্যে প্রাত পরুষেই সপ্িত হয় স্বপ্নের এশ্বর্য ও বিরহ প্রেমের 
উপঢোকন, যা পরবর্তাঁ পুরুষের অক্ষয় সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়” ১ 

__সেইজন্যে, পণ্ডিত আনন্দকল যে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তারই ভত্তিতে 
লালেশ্বরীর একটা সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়ে শুরু করাই ভাল। আমরা নিরাপদে 
ধ'রে নিতে পারি যে তিনি চতুর্দশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। কেননা খ্যাত 
পারসীক সুফী-সাধক সৈয়দ আলি 'হমৃদানী যখন ১৩৭১-৮০ এবং 
১৩৮৫-৮৬ খ্যীন্টাব্দে কাশ্মীরে এসোঁছলেন তখন লালেশ্বরী জীবিত 
আছেন বলে শুনেছিলেন। এই সুত্রে এটা উল্লেখযোগ্য যে চতুর্দশ থেকে ষোড়শ 
শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে বেশ কয়েকজন সাধক কাব, ধর্মোপদেষ্টা ও মরমী 
প্রাণত করোঁছলেন। তাঁদের কালে তাঁরা ছিলেন বিশিষ্ট জননায়ক এবং আজ 
পর্ন্তিও তাঁদের প্রভাব আমাদের দেশে অত্যন্তই গভীর। পণ্চদশ শতাব্দীর 
সাধক রামানন্দই এদের প্নরোবত্ণ বলে অন,মান করা হয়। তারপর আসেন 


১ দি ওয়েভ অব ইন্ডিয়ান লাইফ । 


ই বীর 


লালেশ্বরী বা কাম্মীরের লালাদাদ AT UGG 


উত্তর ভারতে তুলসাদাস, মাঁরাবাঈ, নানক ও কবীর; বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব, 
চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপাঁত, এবং দক্ষিণ ভারতে বল্লভাচার্য। কিন্তু কাশ্মীরের বাইরে 
লালেশ্বরীর প্রভাব ছাড়িয়ে পড়েছিল কিনা তা না বলা গেলেও এটা নিশ্চিত যে, 
তান এদের সকলেরই পুরোবার্তণী। 

ভ্রীনগরের চার মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত পশ্ড্রেনথান নামক স্থানে এক 
কাণ্মশরী পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করোছলেন লালেশ্বরী। তাঁর জন্মের 
সঙ্গে একটা অদ্ভুত জনশ্র্ণতি আছে, যা নিতান্তই হিন্দ ধারণার পোষক। শোনা. 
যার ‘তানি তাঁর পূর্ব জন্মেও কাশ্মীরে জন্মোছলেন এবং পন্ড্রেথানের আধি- 
বাসী এক ব্যাক্তর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হ'য়েছিল। সেই জন্মে তাঁর একাট পন্রসন্তান 
জন্মোছল। যখন পন্রজন্মের একাদশ দিনে কুল-পুরোহত 'সদ্ধ শ্রীকান্ত তাঁর 
জাতকর্মের জন্যে উপাস্থত হলেন, তখন লালেশ্বরী তাঁকে জিজ্ঞাসা করোছলেন, 
“এই নবজাতকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?” পুরোহিত উত্তর দিলেন, “এ কাঁ 
অন্তুত প্রশ্ন? কেন, এ তোমার পুত্র” মাতা. অস্বীকার ক'রে বললেন, “না, তা 
নর।” এর পর পুরোহিত যখন জিজ্ঞাসা করলেন যে তাহলে ওঁ সন্তান তাঁর কে, 
তখন তানি বলোছলেন যে তাঁর মৃত্যুকাল আসন্ন এবং এক বিশেষ গ্রামে তান, 
1[বশেষ কতকগুলি চিহসহ এক  ঘোটকীরুপে জন্মগ্রহণ করবেন, এবং তখনই 
তান প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন এই বলে সেই স্ত্রীলোকরুপী লালেশ্বরী 
মারা গেলেন, এবং যথাকালে নির্দিষ্ট স্থানে পুরোহত ঘোটকণীকে জিজ্ঞাসা 
করতে গেলেন। তান ঘোটকীর সাক্ষাৎ পেলেন, কন্তু সেও তাঁকে একই উত্তর 
দিল। তাঁর তখন মরণাপন্ন অবস্থা, এবং পরজন্মে সে কুকুরী হ'য়ে জন্মাবে বলে 
জানাল। পুরোহিত এরপর কুকুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, কিন্তু সেও একই 
উত্তর দিয়ে মত্যুমুখে পাঁতত হল। এরপর পুরোহিত বিরক্ত হয়ে আর খোঁজ 
নেওয়া দরকার বোধ করলেন না। ছয়বার এইভাবে দ্রুত পরম্পরায় পশব্জন্ম 
{নিয়ে একই জণবাত্মা লালেশ্বরী রূপে জন্মাগ্রহণ করলেন এবং সেই বালককেই 
বিবাহ করলেন, যাকে সাতজন্ম আগে তান জন্ম দিয়োছলেন। একই পররোহিত 
বিবাহ দিতে এলেন, এবং লালেশ্বরী এই গোপন তথ্যাট তাঁর কাছে উদ্‌ঘাঁটিত 
করলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল বারো বছর। বালকাঁটি একেবারে পূর্ণবয়সক। 
এই আশ্চর্য জনশ্রীতর মধ্যে একটা শিক্ষণীয় বিষয় আছে। প্রথম এতে মনে 
হয়, যে তান ছিলেন জাতিস্মর, যা সিদ্ধ-আত্মাদের পক্ষেই শুধু হওয়া সম্ভব । 
তাছাড়া "হিন্দুদের চিন্তাধারা এবং লালেশ্বরীর পরবতাঁ জীবনধারার কথা মনে 
রাখলে বোঝা যায়, ব্যাপারটার এক গভীর দার্শীনক ব্যাখ্যাও রয়েছে। এতে স্পষ্ট 


টি 


৬৬. প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


বোঝা গেছে যে, সব জীবই এক’ এই জ্ঞানবাক্য ভ্রান্ত, এবং দুজ'নেরা বিশ্বাস 
না করলেও এটা সত্য যে মানব-জগৎ এবং পশদ জগৎ অত্যন্ত ঘাঁনষ্ঠভাবে 
সংশ্লিষ্ট। সবশেষে এতে বোঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে জীবন যেমন সদাচণ্চল 
সাংসারক সম্পর্কগ্ালরও তেমান কোনো স্থির মুল্য নেই। “উত্তপ্ত লোহার 
উপরে জলবিন্দুর মতোই জীবন ক্ষণস্থায়ী।...... এবং একপাল পশুকে 
জলপান করানোর জন্যে জলপান্রের কাছে একত্র করার মতোই মাতা-পিতা পুনুত্র 
₹ * ছাতা স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়ের সঙ্গে একত্রে থাকা; কিংবা নদীর উপরে 
ভাসমান কাঠের টুকরোগুলো যেমন স্রোতের টানে একত্র হয়, এও যেন সেই 
রকম।”১ অতি বিচারশীল মনের বুদ্ধি গর্বে একে হয়তো অবজ্ঞা করা যেতে 
পারে। কিন্তু এই নিবন্ধ লেখকের মনে হয় যে, জনশ্র্তি হলেও লালেশ্বরার 
মতো উচ্স্তরের আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন নারীর জন্মের পূর্ব-ইতিহাস এরকম 
গভীর ও শাশ্বত মুলাবোধের দ্বারা গোঁরবান্বিত হবে, এটা খুবই সঙ্গত ও 
দ্বাভাবক। 

প্রসঙ্গ এই যে লালেশ্বরী এবং তাঁর স্বামী কখনো স্বামণ-্ত হিসেবে বাস 
. ফরেন নি। তাঁর পর্ব জন্মের স্বামী এজন্মে হ'য়েছিলেন তাঁর শ্বশুর । তান 
আবার বিবাহ করেছিলেন, এবং এই নতুন গাঁহণীর অত্যন্ত দূবর্যবহারে তাঁর 
জীবন তিক্ত ও দরর্বহ হ'য়ে উঠোঁছল। অবশ্য তিনি ধৈর্য ও বিনয়ের দিক 
থেকে আদশ'ই ছিলেন, এবং পাঁরবারের পঢত্রবধর মতোই নম ছিল তাঁর ব্যবহার । 
কাশমীরের পিতামহাীরা আজো অক্লান্তভাবে যোগেশ্বরীর বিবয়ে কতো গল্প ও 
নীত-কথা বলেন, এবং তাতে বোঝা যায় লালেশ্বরী কত নীরবে কণ অসীম 
ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর দুরদস্টকে গ্রহণ করেছিলেন। 
কখন ঠিক তাঁর ঈশ্বরানসন্ধান আরম্ভ হয়োছিল তা অবশ্য জানা যায় না। কিন্ত 
অনুমান করা যায় যে, তাঁর জন্মগত প্রবণতাই ছিল ঈশ্বরের দিকে, এবং বিবাহ 
ও সংসারী জীবনের দিকে তাঁর যেটুকু আসক্তি ছিল, তাও স্বামীর ওদাসীনয 
এবং বিমাতা-শাশনড়ীর নিদয় ব্যবহারে বালিকা বয়সেই অঙ্কুরে বিনষ্ট 
হ'য়েছিল। একদিন তাঁর শ্বশুর যখন দেখলেন যে এক টুকরো পাথরের ওপর 
পাতলা ভাতের আস্তরণ দিয়ে লালেশ্বরীকে সামান্য আহার্য দেওয়া হয়েছে, 
তখন তিনি বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এতে সেই মাতা শাশডীর 


১. অধ্যাত্ব রামায়ণ। ২য় খণ্ড; ৪র্থ সৰ্গ; ২০, ২৩ প্লোক। 
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লালেশ্বরী বা কাশ্মীরের লালাঁদাঁদ ৬৭ 


শোনা যায় লালেশ্বরী বারো বছর স্বামীর ঘরে ছিলেন। যাঁদ তাঁর বারো 
বছর বয়সে ‘বাহ হ'য়ে থাকে, তবে নিজের জন্মগত সংস্কার ও শ্বশুর বাড়ীর 
অত্যাচারে যখন গৃহত্যাগ করেছিলেন তখনও তাঁর বয়স কমই ছিল। গৃহত্যাগ 
করে তান সেদবায়; নামে একজন শৈব সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কোনো 
কোনো মতে, এই সাধু যাকে ‘সেদ’ বলা হ'য়েছে তান লালেশ্বরীর পঢ্ব'জন্মের 
পাঁরাচত সেই পুরোহিত সিদ্ধ শ্রীকান্ত। [তানি পম্পুরে বাস করতেন, এবং শোনা 
যায় তান ছিলেন কাশ্মীরের আধ্মানক শৈবধর্মের প্রবর্তক বসুগনপ্তের শিষ্য" 
বংশের উত্তর পুরুষ। লালেশ্বরী সাধনায় তাঁর গদুরুকেও ছাড়িয়ে গিয়োছলেন, 
এবং তক বদ্ধ তাঁকে পরাজিত করোঁছলেন। কিন্তু এই গর প্রসাদেই তিনি 
একজন শৈব-যোগিনণ হ'য়ে ওঠেন। তারপর প্রাচীন বৈদিক যুগের আবস্মরণীয় 
বহ্মবাঁদনন যোগীর.মতো কঁটিবাস মাত্র আচ্ছাঁদতা হয়ে প্ররজ্যা গ্রহণ করে- 
{ছলেন। পোষাক পাঁরচ্ছদের পাঁরচিত প্রথাকে {তান স্বীকার করতেন না। এজন্যে 
যে তাঁকে বিদ্রুপ করা হত তাও তান জানতেন। কিন্তু সাংসারিক সমালোচনায় 
তাঁর মনের প্রশান্তি নষ্ট হত না। পাণ্ডত কল এই প্রসঙ্গে একটা গল্পের 
অবতারণা করেছেন।__একাঁদন ছেলেরা যখন রোজকার মতো তাঁকে ঠাট্টা বিদ্রুপ 
করাঁছল, একজন বস্তু ব্যবসায়ী তাদের খুব তিরস্কার করেন। লালেশ্বরী তখন 
বস্ত্র ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ?িকছু কাপড় চেয়ে নিয়ে সেগুলো সমান ওজনের 
দুই ভাগে বিভক্ত করেন। তারপর দুই কাঁধের উপর সেগুলো নিয়ে তাঁন চলতে 
শর: করেন, এবং পথে নিন্দা ও প্রশংসা অনুসারে এক-একাঁদকের কাপড়ে গগ্ঠ 
দিতে থাকেন। সন্ধ্যা বেলায় তান ফিরে এসে সেই বস্ত ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে 
দুই কাঁধের কাপড়গুলোর পৃথক পৃথক ওজন নিতে বললেন। বলা বাহুল্য, 
ওজন এক রকমই ছল। তাই দেখিয়ে তান বোঝালেন যে নিন্দা-প্রশংসা সত্বেও 
ওজন যেহেতু একই আছে, সেজন্যে নিন্দা-প্রশংসাকে দার্শনিক চিত্তসাম্যের সঙ্গে 
স্থির ভাবেই গ্রহণ করা উচিত। 

এরপর থেকে তান এশা আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে নত্যগীত সহকারে সারা 
দেশে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাঁর মহত্বের বিষয়ে যে অজস্র গল্প এখনো 
প্রচালত আছে তাই থেকেই অনুমান করা যায় যে কামমীরীদের হৃদয়ে তাঁর 
জন্যে কতো বড় শ্রদ্ধার আসন তানি আধকার করে আছেন আজো ৷ শোনা যায় 
তান গ্রীনগরের পণচশ মাইল দাঁক্ষণ-পূর্কে ব্রীজাবহার নামক স্থানে বেশ পাঁরণত 
বয়সে দেহত্যাগ করেন। পণ্ডিত কল লিখেছেন, তান যখন দেহত্যাগ করেন 
তখন তাঁর আত্মা “আলোক 1শখার মতো উধবাকাশে উঠে অন্তাহত হ'য়ে যায়।” 


৬৮ "প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাঁধকা 


লালেশ্বরী তাঁর সময়ের পর্বে প্রচাঁলত এক প্রাচীন কাণ্মীরণ ভাষার ছাঁচে 
“লাল বাক্যানি” রচনা করোছলেন। ভারতবর্ষে পাঁণ্ডত ব্যাক্তদের ভাষা 
সংস্কৃতের পাশাপাশি সাধারণ লোকেরও অন্য ভাষা 'িল। সেইজন্যে কাম্মনীরেও 
একাঁট স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব ছিল। 'লাপটা দেবনাগরা 'লাঁপর অপভ্রংশ, এবং 
"লংস্কৃত অক্ষরগ্ীলর উচ্চারণে বিদেশ প্রভাবের ছাপ দেখা বায়। কা*্মণরী 
সাহত্য অবশ্য খুব বিপুল নয়, তবু লালেশ্বরীর বচনগনীল কেবল এই সাহিত্যেই 
গররুত্বপূর্ স্থান অধিকার করে নেই, অন্য যে কোন ভাষার ভাঁক্তমূলক এবং 
দার্শীনক সাহত্যের সঙ্গে অনায়াসেই আসন পেতে পারে। 
লালেশ্বরী তাঁর উপদেশাবলী আরম্ভ করেন নিজের আধ্যাত্রক আভজ্ঞতার 
{বিবরণ ?দয়ে। তান বলেছেন 

গভীর আবেগ ভরে আমার দু'চোখে তৃষ্ণা নিয়ে 

দিন রাত্রি কতোই না আম অন্বেষণ করোছি। 

দেখ দেখ, সেই একেশ্বর পরম সত্যকে, সেই 

পরম প্রাজ্ঞকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি আমারই কুঁটিরে। 
তাঁর বচনগ্ীল গভাঁর অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে পূর্ণ এবং তান যোগিন! 
বলে তাঁর বচনে যোগশাস্ত্ের সংজ্ঞাও ব্যবহৃত হয়েছে প্রচুর পারমাণে। তান 
বলেন, পরমসন্তাকে কেবল যোগাভ্যাসের দ্বারাই পাওয়া যায় না; তবে 
যোগাভ্যাসের ফলে সত্যান্বেষী জানতে পারে যে এ জগৎ মায়া মান্র। তারপর 
তিনি তাকে অতিক্রম করে যেতে সচেষ্ট হন। সাধনার ফলে দৃশ্যমান জগতের 
ছন্দ্রিয়বোধ শ্রমে লঃগ্ত হ'য়ে যায় এবং মানবাত্মা পরম ব্রহ্োর সঙ্গে একাত্মতা লাভ 
করে। এ অবস্থায় সসীম আত্মবোধ অসীম সচ্চদানন্দময় রঙ্গে বিলীন হ'য়ে 
যায়। তাই তিনি বলেছেন-__ 

সেখানে শিবও আর পরম সত্য নয়, 

তাঁর শক্তিরুপিণী মহেশ্বরীর স্থান নেই সেখানে। 

সেখানে অচিন্ত্য 'কী-এক-বোধ', স্বপ্নের মতো 

রহস্যের আবরণে চিরচণ্ণল ॥ 
বাঁহজিগৎকে মায়াময় বলে ঘোষণা ক'রে তিনি তাঁর উলঙ্গতার সমর্থনে 
বলেছেন, 


নৃত্য কর, লালেশ্বরী, বাতাস হোক তোমার বসন, 
গান গাও, লালেশ্বরী, আকাশ হোক তোমার আচ্ছাদন, 


টি ০০ চি 


লালেশ্বরী বা কাশ্মীরের লালাঁদাদ * : ৬৯ 


আকাশ ও বাতাস_এর চেয়ে ভালো আর কোন পাঁরচ্ছদ ? 
লোকে বলবে বস্ত! তাকে ক পাঁবত্র করেঃ 
লালেশ্বরী মনে করেন যে দেহের প্রয়োজন যাঁদও মেটাতে হরে, তব: মন যেন 
আত্মবোধেই পূর্ণ থাকে। [তান কামনাকে তুলনা করেছেন 'মহাজনে'র সঙ্গে, 
এবং বলেছেন যে কামনায় দাসখতে-লেখা কোনো খাতকই যমের হাত থেকে উদ্ধার * 
পেতে পারে না। কামনা যাকে খণ দিতে চায় না সেই আত্মতুষ্ট ব্যাক্তুই সখী ।_ 
একমাত্র সেই সুখী আর শান্ততে আছে, 
মথ্যা আশায় যে ঘোরে না, আর চলেযায় 
কামনার কঠিন খণ যেখানে উধাও, 
যেখানে খণ নেই, ধারও দেয় না কেউ যেখানে। 
প্রকৃত দাশশীনকের মতো তান ঈশ্বরকে পাওয়ার পথে অলৌকিক ক্ষমতার যে 
নব প্রলোভন আসে সাধকের সামনে, তাঁকে তুচ্ছ মনে করেন। তান বলেন 
আগ্দন কেন নেভাও, যোগী, ঝরণা কেন থামাও ? 
শুন্যে তুলে দুপা কেন ‘মাথার’ পরে হাঁটো? 
ষাঁড়ের কাছে দুধ খোঁজ? আর স্বপ্নে যাদ চাও? 
তুচ্ছ এসব ভোজবাঁজতে নিজেই হবে খাটো॥ 
সর্বভূতে ব্রহ্মের আস্তত্বের মাহমায় এই স্তবকটি উপানষদের সঙ্গে গভীরভাবে 
নম্পৃক্তঃ 
তুমিই আকাশ, আর তুমিই পাঁথবা, 
দিন, রানি, বায়ন, সবই তুমি। 
যা কিছু জন্মায় সবই তোমারই তো রূপ ৷ 
f এমন কি ফুলের অঞ্জলি! 
অদ্বৈতবাদে তাঁর বিশ্বাস দিল বলে যে তান ভাঁক্তবাদকে “অস্বীকার করতেন 
তা নয়। অথবা জ্ঞানমার্গের অনুশীলন করতেন বলে তাঁর ঈশ্বরের প্রতি প্রেম- 
ভাবও িছন কম ছল না। প্রত্যক্ষ আবেগের সঙ্গেই তান গেয়েছেন 
কতো না চেষ্টা, কতো সংগ্রাম, দরজাটা ছল বন্ধ। 
শুধু তাকে দেখা, যে তাঁর জীবনে মরণে নয়নানন্দ, 
বন্ধ দরজা, তব; চেয়ে চেয়ে দুই চোখ ভরে জলে॥ 
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রা 
যদিও মানুষকে চেষ্টা করতে হবে প্রাণপণ, তবু শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের করুণা 
ছাড়া তাঁকে জানা অসম্ভব । তিনি তাই বলেন 


তবুও যখন বন্ধ দুয়ারে দাঁড়িয়োছিল সে একা, 
হৃদয়ে কেবল তারই নাম, সেই ঈপ্সিত মন ভ'রে, 
দেখ, দেখ, সে যে দরজা খুলেছে, নিজেই দিয়েছে দেখা, 
.সেখানে আপন হৃদয়ে দেখল তাকেই পূর্ণ ক'রে, 
লালেশ্বরী তো মনের কলুষ পনাড়য়েছে সেই কবে, 
দিকে দিকে ভাকে দ্রষ্টা-সাধিকা বলেছে কতো না গাঁয়ে 
কামন্যাবহীন মন নাকি তাঁর পূর্ণ মহানূভবে, 
নতজানন তব নতজানু হ'য়ে বসল সে তারই পায়ে॥ 
পরম ব্রন্মের সঙ্গে ব্যাক্তগত প্রাণের সাফূজ্যের বিষয়ে [তান উচ্ছবীসত ভাবে এ 
গেয়েছেন = 
আমার আত্মার আত্মা, তুমি তো আমারই দ্বরূপ, 
আমার আত্মার আত্মা, আমি তো তোমারই স্বরূপ, 
তুমি আর আমি যেখানে এক, সেখানে তো মৃত্যু নেই। 
কী এসে যায় সে সব প্রশ্নে-সেই ‘কেন’ আর কেমন করে? 
তাঁর কয়েকটি সপারাচিত 'বচনে' বন্তুবিশ্বের নশ্বরতার বিষয়ে বিশদ করে 
বলেছেন। যেমন | 
যেমন ক্ষণস্থায়ী ফুলের জন্ম, 
সবুজ ডালের ওপর কাঁ উজ্জৰলই না দেখায় তাকে। 


যেমন ক্ষণস্থায়ী ঠান্ডা হাওয়ায় ঝাপটা 
পত্রারক্ত কাঁটা ঝোপের ভিতর দিয়ে যখন সে বয়ে চলে, 


ফলের আশা না রেখে কর্ম ক'রে যাওয়াই গীতার শিক্ষা । লালেশ্বরণও তাঁর 
গানে সেই সত্যেরই প্রাতষ্ঠা ক'রে গেয়েছেন। 


নিজের কথা না ভেবে তব যদি আমি কাজ কাঁর, 

আমার সব কাজ তবে নিবেদন করতে পারব সেই রক্ষক; 
নিজের কথা না ভেবে ষাঁদ বিশ্বাস আর কর্তবাকে স্থান দিই আগে, 
আমার উন্নতির পথে তাহলে কোনো বাধাই তো বাধা নয়। 


+ 
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শ্রম মানেই প্রার্থনা, কিন্তু শ্রমকে নিবেদন করতে হবে পরমার্থের সেবায়। তান 
বলেছেন__ 

শ্রমের কাজ যা আম করেছ, 

{চন্তার বাক্য যা আমি বলোছ, 

সে সবই আমার শরীরের নিহিত আরাধনা, 

সে সবই আমার মাস্তষ্কের নিহিত আরাধনা । 
কার্পাসের ঘরোয়া দষ্টান্ত দিয়ে লালেশ্বরী ঈশ্বরাধনায় ব্রতী সাধকের বাধা- 
গুলির বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছেন। প্রথমে এই কার্পাসকে ভালো কারে 
পাঁরণকার করে পাঁজ তৈরণ করা হয়, তারপর সুতো কেটে নিয়ে তাঁতে বসানো 
হয়। যখন এ থেকে কাপড় তৈরণ হয়, রজকেরা একে সাদা করার জন্যে পাটার 
ওপর আছাড় "দিয়ে দিয়ে কেচে নেয়। তারপর দার্জ তাকে মাপ-অনদ্যায়ী ছে'টে 
কেটে পোষাক বানায়। এই দষ্টান্তের প্রত্যেকাট উপমার অর্থ কিছন্টা আনশ্চিত, 
কিন্তু এটা বোঝা যায় যে পরাজ্ঞান লাভের নানা স্তবকেই এখানে বিবৃত করা 
হয়েছে।_ 

প্রথমে আমি, লালেশ্বরী, ফুটেছি কার্পাসের মতো, 

সানন্দে চলতে শদুরু করোঁছ জীবনের পথে। 

তারপর পেলাম বূকে ধুনুরীর কঠিন আঘাত, 

পাঁজ তৈরী করা হল তারপর আমাকে পি'জে প'জে। 

সর সুতোয় বুনল তখন আমাকে কোনো মেয়ে, 

চরকার ওপর ঘিয়ে ঘ্যরয়ে কতোই না শক্ত করল আমাকে 

তারপর তাঁতে বাঁসয়ে বনতে লাগল টানা পোড়েনে। 

তাঁতীর পায়ের আঘাতে গড়ে উঠলাম আমি। 

তৈরণ হলাম কাপড়, এলাম ধোপার পারায়, 

কতোই না কাচল আমাকে ধোপারা দুহাতে আছড়ে আছড়ে 

কী পাঁরচ্কার হলাম আমি সাবানের ফেনার শহভ্রতায়। 

তৈরী হলাম পারচ্ছদ, ছাড়া পাওয়া প্রাণীর মতো 

ম্যাক্ত পেয়ে পেলাম আমার পরম সত্তাকে তখন। 
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পাঁথবীর আত্মার পথ কতোই না দৃস্তর, 
যাত্রাপথের শেষে পেশছাতে কম্টের আর শেষ নেই, 
শ্রাত জন্মেই আত্মার পথ কতোই না দনন্তর, 
পরমবন্ধর হাত খ:জে পেতে কষ্টের আর শেষ নেই। 


জন্ম-জন্মান্তর ধরে জন্ম ও মৃত্যুর বন্ধন থেকে মাক্ত পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা 


রুপাঁয়ত হয়েছে নিচের এই কবিতাটিতে। ধর্মপ্রাণ ব্যাক্তর অন্তরে নিশ্চয়ই 
এর প্রাতিধবানি উঠবে। 


আমার পিঠের উপর থেকে চিনির বস্তা সাঁরয়ে নাও, 
বাঁধন আর গি'ঠে জবালা ধ'রে গেল আমার কাঁধে । 
কতো না গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেল আমার দনের কাজ, 
হায়, কতো আর বইব একে? যতক্ষণ না পাড়? 


গুরুকে খুঁজে পেয়ে আম শুনলাম তান বলছেন 
যে সত্যগদ্রীল ক্ষতের মতো জবলছে আমার বকে; 
সেগুলি হারানো মায়ার যন্ত্রণা, কেননা আমি 
হায়, কতো আর বইব একে? যতক্ষণ না যাই? 


চেতনার ধেন্গদাল সবই যেন হারিয়ে গেল আমার, 
হারিয়ে গেল রাখালের ডাকের বাইরে, দূরে; 
মটাক্তর পাহাড় আমি পার হব কবে, বল কবে? 
হার, কতো আর বইব একে? যতক্ষণ না পড়ি? 


অন্তরের ভিতর থেকে কতো না সন্ধান করোছ আনম, 
তরপর' পেলাম আমি জ্ঞানে পূর্ণচন্দ্রের বিভা। 
কতো না সন্ধান করে পেলাম এই পূর্ণ সত্য 
যোগ্যের সঙ্গেই শুধু মিলিত হয় যোগ্য । 


হে নারাণ? সর্বভূতে তোমারই স্বরূপ । 
তোমাকেই, নারাণ, দেখি আমি সর্বভূতে। 


৯ নারাণ' শব্দটি নারায়ণেরই অন্য বুপ। নু টু | 


লালেশ্বরী বা কাশ্মীরের লালাদাঁদ ৭৩ 


হে নারাণ, যে লীলা এখন তুম দেখাও, 
আমার চোখে তা মায়া ছাড়া কিছুই নয়। 


আম যে জেনোছ আমিই পূর্ণ বক্গ, 

আম তাই বুঝোঁছ, কেন তুমি বিচ্ছিন্ন হও। 

আমি সেই স্বপ্নের রহস্য ভেদ করে গোঁছ আজ, 

দেখোছ আমরা দুজনে একই অঙ্গে এক। 
- এখানে সাংসারিক মায়ার বোঝাকে মছরাীর তালের সঙ্গে তুলনা করা হায়েছে। 
বলা হয়েছে যে ফারওয়ালার বোঝা-বাঁধা দড়-দড়া ঢিলে হয়ে পাঁড়ন করছে 
তাঁকে । জগৎকে বলা হয়েছে স্বপ্ন, আর সৃষ্ট হল ঈশ্বরেরই লীলা। 
যে পথই আমরা গ্রহণ কাঁর না কেন, যে মতই আমরা অননসরণ কারি, 
মান্যতা ঈশবনাননীত লাভ করার আগে শে পরি এ 755 
বাধ্য হয়। 
শাক্ত ও বিশ্বাসের অভাবে সব সাধকেরই হতাশ দৃষ্টিতে লক্ষ্যস্থলের সামনে 
পর্বত প্রমাণ বাধা এসে দেখা দেয়। লালেশ্বরী শেষের দিকে যে 'সাদ্ধর আনন্দের 
কথা বলেছেন, আমাদের অনেকেরই তা আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু তীব্রভাবেই 
বুঝতে পার, “হারানো মায়ার যন্ত্রণা, কেননা আমি কামনা করোছলাম, তাদের” 
এবং সেই বেদনা যা, “ক্ষতের মতো জৰলছে আমার বুকে”_এগদীল এ মহা- 
পথের নিত্যসঙ্গগ। কাজেই সেই সাধক যাদের পদক্ষেপ স্খালত হ'য়ে এসেছে, 
চোখের দৃষ্টি হয়েছে অস্বচ্ছ এবং লক্ষ্য যাদের দুরে সরে গেছে, তাঁদের কাছে 
লালেশ্বরীর বাণী উৎসাহ বহন করে আনবে। জ্ঞানীদের জন্যে তিনি তাঁর 
বাণ রেখে যান নি। লৌকিক 'বচনে'র মাধ্যমে তাঁর ধর্মেপলন্ধিকে তান রেখে 
গেছেন লোক-সাধারণের জন্যেই। বর্তমান কালে স্যার, আর, সি, টেম্পল যে 
কেবল শৈবমত নয় ভারতের দাশশনক চিন্তার সম্পূর্ণ আলোচনায় ব্রতী 
হ'য়েছিলেন, সেটা সম্ভব হয়েছিল, তিনি লালেশ্বরীর গ্ীতিমালায় আকৃষ্ট 
হয়োছলেন বলেই । . তাঁর গ্রন্থ তান এক সদ্দীর্ঘ ভাষণে উৎসর্গ করোছলেন 
লালেশ্বরীর উন্দেশ্যে। তার মুখবন্ধে আছে এই কাঁবিতাঁট_ 

লালেশ্বরী, তুমি ছিলে অনন্যমনা সাকা, 

তোমার গান বন্ধন করেছে আমাকে, 

আম দুরবিদেশের এক সন্তান ॥ 


৭৪ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা - 


এই স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা নিবেদনেই প্রমাণিত হয় সেই আপ্ত বাক্যাট_হৃদয়ই 
হৃদয়কে কাছে টানে । লালেশ্বরীর বাণী দেশকালের বন্ধনে সীমাবদ্ধ নয়। যাঁরাই 
সেগুলো জানবেন, তাঁরাই সাদরে গ্রহণ করবেন তাদের। কেননা সেই বাণী- 
গুলির আন্তারক শুভ কামনা এখনো তেমাঁন অম্লান হ'য়ে আছে, যেমন ছিল 
ছ'শ' বছর আগে। 


রা এ পট +, = 
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সপ্তম অধ্যায় 
মীরাবাঈ 


1 
উত্তর ভারতে মীরাবাঈয়ের নাম ঘরে ঘরেই শোনা যায়। তান ছিলেন এমন 
একজন কাঁব যাঁকে, সকলেই ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধকদের অন্যতম বলে মেনে 
নিয়েছেন। তাঁর জীবনোতহাসের ঘটনাগদ্ীল এখনো রহস্যাবৃত হ'য়ে আছে। 
এীতিহাসিকগণ তাঁর জন্ম-সময়, বিবাহ, মৃত্যু, এমনাক তাঁর স্বামীর নামের 


বিষয়েও একমত নন। কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করেন যে তান মেরতার 


রাঠোর বংশের একজন রাজকুমারী িলেন। বর্তমান কালে অবশ্য কোনো 
কোনো পাণ্ডত ব্যাক্ত মীরার বিষয়ে নানা কাহনীকে একসূত্রে গেথে একটা 
জীবনী দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন। 

এই বিবরণ অনুসারে জানা যায় মীরাবাঈ রাজস্থানের মেরতা জেলার চৌকাঁর 
গ্রামে ১৫০৪ খ:নষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করোছলেন। তাঁর পিতা রতন সিংহ ছিলেন 
যোধপুরের প্রাতিষ্ঠাতা রাও যোধাঁজ রাঠোরের এক বংশধর রাও দধাঁজর দ্বিতীয় 
পূত্র। দশ বংসর বয়সে মীরা মাতৃহীনা হন। তারপর তান চলে এলেন 
মেরতাতে তাঁর ?পতামহের কাছে। ১৫১৫ খ.নম্টাব্দে দুধাঁজর দেহান্তরের পর 
তাঁর জ্যেন্ঠ পুত্র বিক্রম দেও উত্তরাধিকারী হ'য়ে চিতোরের রাণা সঙ্গের জ্যেষ্ঠ - 
পত্র কুমার ভোজরাজের সাঁহত তাঁর ভ্রাতজ্পরী মীরার বিবাহ দেন। এই বিবাহে 
মীরার সামাঁজক মর্যাদা অনেক বেড়ে গিয়েছিল, কারণ চিতোরের রাণা তখন 
লেন "হিন্দ রাজাদের নেতৃস্থানীয় । কিন্তু অদৃষ্ট মীরার অনদকূল ছিল না। 
১৫২৭ খশন্টাব্দের মধ্যেই তানি তাঁর পিতা, স্বামী এবং শ্বশুরকে হারান। 
অন্য কোনো রাণ? তাঁর অবস্থাতে পরবতার্ঁ জীবন দুঃখের সমুদ্রে বিপদমপ্ন 
হ'য়ে কাটাতেন, কিংবা সেকালের প্রথা অনুসারে ভবিষ্যৎ দুঃখের হাত থেকে 
অব্যাহাতি পাওয়ার বাসনায় স্বামীর সহমরণে গিয়ে সতী হতেন। কিন্তু মীরা 
বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন বলে এই শোকগালকে স্থির 
চিন্তেই গ্রহণ করলেন। শোনা যায় তানি সৌরাম্ট্রের অন্তর্গত দ্বারকায় ১৫৫০ 
খুগন্টাব্দে দেহত্যাগ করেছিলেন। 
১৮৮৮৯৮৮5৮77: 


৭৬ - প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাঁধকা 


তাঁর সময়ের রাজনোতিক, সামাজিক এবং ধায় অবস্থার বষয়ে জেনে নেওয়া 
ভাল। কারণ এগদীলই মীরার আধ্যাত্রক জীবনকে নিয়ান্তিত করোছিল। 

মীরার জন্মের সময়ে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা প্রবল হ'য়ে উঠোঁছল। 
আফগান (পাঠান) সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় মদলমান আমীর-ওমরাহগণ 
সাম্রাজ্যের ধৰংসন্তূপ থেকে নিজেদের জন্যে ছোট ছোট রাজ্য সংগ্রহ করার 
আশায় পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে রত হ’য়োছলেন। রাজপূতগণও উত্তর ভারতে 
আবার আধিপত্য বিস্তারের জন্যে সচেষ্ট হ'য়ে উঠোঁছলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই 
যে, তাঁদের মধ্যে কোনো একতাবোধ ছিল না এবং সর্বদাই তাঁরা অর্তকলহে 
ব্যাতব্যস্ত ছিলেন। এই সময়ে মোগল রাজা বাবর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের 
আশায় দেশ আক্রমণ শন্রঃ করেন। মানুষের জীবনের প্রাত মমতা ও শ্রদ্ধা সবই 
তখন অন্তাহতি হ'য়ে গেছে। মীরা দেখলেন চাঁর দিকে কেবল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম__ 
রাজপদ্তদের মধ্যে, রাজপুত আর মুসলমান আমীরদের মধ্যে, আর আত্মীয়- 
বন্ধসহ সকলেরই ঘরে ঘরে কেবল মৃত্যু আর হাহাকার। এই দেখে মীরার চিন্ত 
ব্যথিত হ'য়ে উঠল। তিনি তাঁর সেই অল্প বয়সেই সংসারকে মানবিক দাঁম্টিঙ্গ 
থেকে দেখতে পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন না._এই ধ্বংস আর ঘণায় কি 
লাভ; আর কেনই বা ব্যক্তিগত উচ্চাশার পায়ে কতব্যব্দদ্ধি, শান্তি এবং প্রেমকে 
বাল দিয়ে মানুষের জীবনকে এমন মূল্যহীন করে ফেলা হচ্ছে। [তানি তাই তাঁর 
আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে থেকেও আগস্তুকের মতো অসহায় বোধ করতে লাগলেন, 
এবং প্রেম ও শান্তিপূর্ণ কোনো আশ্রয়ের জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন। এই 
আশ্রয় তিনি, পেলেন বৈফবধর্মের মধ্যে। | 
আফগান শাসনের প্রথম দিকে হিন্দুদের ওপর যেসব বিধিনিষেধ আরোপ 
করা হ'য়োছিল এবং যেসব অবমাননার ভিতর দিয়ে তাঁদের জীবনধারণ করতে 
হ'য়োছল তাতে তাঁদের দষ্টিভাঙ্গ অত্যন্ত সংকীর্ণ হ'য়ে ওঠে। তাঁদের সংস্কৃতি 
ও ধর্মকে রক্ষা করার জন্যে তাঁরা স্বকীয় ধর্ম বিশ্বাস ও সামাজিক বাঁধ বাইরে 


থেকেও বহু অন্ধবিশ্বাস ও কু-প্রথার আমদানী করোছিলেন। তাঁদের আধ্যা্িক 


ও সামাজিক জীবনে একটা অচল অবস্থার উদ্ভব হয়োছল। কিন্তু এইসব বাঁধি- 
নিষেধ ও অবমাননা সত্ত্বেও 'হন্দুদের আত্মিক তেজ যে একেবারে পরাজয় 
বাকার করোছল তাও নয়। "হিন্দ; প্রতিভা স্তপ্িত ও খার্বত হয়ে নতুন তেজে 
আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে উদ্ধন্ধ হ'য়ে উঠল। একে একে রামানন্দ, চৈতন্যদেব, 
ব্লভাচার্য* কবার, নানক, এবং অন্যান্য ধর্মসংস্কারক ও সাধকগণ আবি 
হয়ে হিন্দদদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি বা হয়ে মায় 
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মীরাবাঈ ৭৭ 
নি। তাঁরা জনস্মধারণকে এই বোধে সঞ্জীবত করলেন যে, ঈশ্বর এক এবং তান 
সর্বশক্তিমান ও শরণাগতের রক্ষক হ'লেও, দহজ্কৃতের দমন ও সাধুদের পাঁরন্রাণের 
জন্যে যুগে যুগেই জন্মগ্রহণ ক'রে থাকেন। ঈশ্বরের সঙ্গে সাষুজ্য লাভের উপায় 
হচ্ছে প্রেম ও ভক্ত দ্বারা সাধনা । এই সংস্কারকগণ হিন্দুদের আরো উপদেশ 
দিলেন বে, ধর্মবর্ণঅভেদে সমস্ত মানুষের জীবনের প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধাই ঈশ্বর 
লাভের প্রাথামক শর্ত। বৈষ্ণব-উপদেশের এই বিশেষ শিক্ষাটর ফলে "হিন্দুদের 
মনে মুসলমান এবং অস্পশ্য হিন্দুদের প্রাতও প্রণীতর ভাব এনে দিল, এবং 
এরপর থেকে তাঁরা উভয় শ্রেণীর সঙ্গেই মিরতাবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে সচেষ্ট 
হলেন। 
এইসব বৈষ্ণব শিক্ষার মধ্যেই মীরাবাঈ তাঁর অন্তরের আকাঙ্ক্ষার প্রাতধবাঁন 
খুজে পেলেন। তিনি প্রেম ও করুণার প্রাতরূপ ঈশ্বরের কাছে আত্মীনবেদন কারে 
কৃষ্রূপে তাঁকে আরাধনা করতে লাগলেন। কৃষ্ণের অনেক নাম, কিন্তু মীরা তাঁকে 
ভালবাসলেন “গাঁরধর নাগর’ নামে। এই বিশ্ববান্দিত ঈশ্বরের প্রাত তাঁর প্রেম 
এতোই মহৎ হ'য়ে উঠোঁছল যে সর্ব সময়ই {তানি তাঁর 'ভজন' গান ক'রে এবং নানা 
আরাধনা ক'রে আতবাহত করতেন। যখন: তাঁর জননী তাঁকে স্বাভাবক 
সাংসারী জীবন-যাপন করে রাজপাঁরবারের রীতি মেনে চলতে উপদেশ 
দয়েছিলেন, তখন.মীরা বলোছলেন-__ 

“মাগো, গারধর গোপাল আমাকে স্বপ্নে বিবাহ করেছেন। আম লাল-হলনুদ 
ওড়না পরোছিলাম। আমার হাত আলতায় রাঙানো ৷ যমুনার কূলে বাঁশ বাজাতেন 
এই রাখালরাজা, এ'র জন্যে আমার প্রেম সেই ছেলেবেলা থেকে। এ প্রেম কি 
ত্যাগ করা যায়। এষে শাশ্বত!” 
কুমার ভোজরাজের সঙ্গে বিবাহের পর কৃষ্ণের প্রতি মীরার প্রেম না কমে বেড়েই 
গিয়োছল। উপাসনাতেই তিনি তাঁর বেশীর ভাগ সময় ব্যয় করতেন। তান সাধন 
সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা করতেন, এবং তাঁদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন। এতে 
তাঁর শ্বশুর এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে উঠতেন। তাঁকে তাঁর 
পথ বদলে রাজপারবারের প্রথা মেনে চলতে আদেশ দেওয়া হল। কিন্তু সে কথায় 
তান কর্ণপাত করলেন না। তখন রাণা তাঁর চলাফেরার উপর 'বাধানষেধ 
আরোপ করলে রং লীন হাতে বলে দিলেন। মীরা ব্যাপারটা এইভাবে 
বিবৃত করেছেন ৪ “এই গৃহের সমস্ত প্রিয়জনই আমার সাধুসঙ্গ লাভে এবং 
উপাসনায় বাধা দিচ্ছে। শৈশব থেকেই মারা ?গাঁরধর নাগরকে তাঁর বন্ধ; করেছে; 
এই সম্পর্ক চিরঅক্ষয় থেকে দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকবে!” 


৭৮ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


যখন মীরা বিধবা হলেন তাঁর শ্বশুর রাণা সঙ্গ ভাবলেন মীরাকে শেষ ক'রে 
দেওয়ার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। তাই তানি তাঁকে ‘সত’ হ'তে বলে 
পাঠালেন। কন্তু সাঁধকা মীরা পরমাত্মার সঙ্গে স্বেচ্ছা বিবাহে আবদ্ধ হয়েছিলেন; 
তাঁর অখণ্ডত্ব এবং সর্বব্যাপিত্বে এতই 'স্থির-বিশ্বাস পোষণ করতেন যে শ্বশুরকে 
বলে পাঠালেন।যে, 

“মীরা হারির রঙে নিজেকে রাঞ্জত করেছে। আর সমন্ত রঙ্-ভালবাসাই সে 
দূরে ঠেলে দিয়েছে। আঁম গিরিধরের গুণগান করব এবং 'সতী' হব না। কারণ 
হারতেই আমার চিত্ত ভরে আছে। জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর সম্পর্ক এখন আর নেই। 
রাণা, এখন শুধু আম তোমার প্রজা, এবং তুমি আমাদের রাজা ৷” 


তাঁর শ্বশুর রাণা সঙ্গের মৃত্যুর পর কুমার রতন সিংহ রাণা হলেন। কিন্তু 


{তানিও অকালে দেহত্যাগ করলেন। তাঁর পর কুমার বিক্রমাঁদত্য চিতোরের রাণা 
হলেন। তানি মীরাকে সাধ সঙ্গ থেকে নিবৃত্ত হ'তে এবং কৃষ্ণের মযার্তর সামনে 
নৃত্যগীত বন্ধ করতে আদেশ দিলেন। এই বিধানিষেধগনাীল এতোই কঠোরভাবে 
প্রয়োগ করা হ'য়োছল যে মীরার পক্ষে রাজপ্রাসাদে আরাধনা করা অত্যন্তই কাঁঠন 
হ'য়ে উঠল। ফলে তিনি সাধারণের জন্যে নির্দিষ্ট মান্দিরে গিয়ে তাঁর ভাক্ত 
নিবেদন করতে লাগলেন। তাঁর দিব্যানন্দের সময়ে তিনি আত্মবোধ লুপ্ত হ'য়ে 
ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতেন। এই অবস্থায় তান কৃষ্ণের মার্তর 
সামনে নৃত্যগীত করতেন। মাঝে মাঝেই তান সমাধিস্থ হ'য়ে যেতেন। মেবারের 
লোকেরা এই রাণী তাপসীকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতে লাগল, এবং ক্রমে তাঁর 
খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। পণ্ডিত ও সাধ্ব্যাক্তরা তাঁর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে লাগলেন। কিন্তু এতে রাণা, তাঁর ভ্রাতা ও 
আত্মীয়গণ অত্যন্ত নুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন। কেননা তাঁরা রক্তাক্ত সংগ্রাম, দুদশা ও 
দ্ব্পদ্থায়ী শান্ত ছাড়া আর কিছুই বুঝতেন না। কাজেই রাণা মীরাকে অশেষ- 
ভাবে নির্যাতন করতে লাগলেন। তাঁকে তাঁর নিজের বাড়ীতে অন্তরীণ ক'রে 
রেখে কাঁটার বিছানায় শুতে দেওয়া হত। তাঁকে ঝাঁড়র ভিতর সাপ লাকয়ে 
রেখে উপহার পাঠান হত। তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা হল। সংক্ষেপে, এমন 


অত্যাচারই নেই যা এই তরুণী তাপসীর উপর প্রয়োগ করা হয় নি। কিন্তু" 


ঈশ্বর যাঁদের রক্ষা করেন, কেউ তাঁদের ক্ষতি করতে পারে না। রাণা যে সব 
নারী-পদুরুষকে মীরার উপর অত্যাচার চালানোর জন্যে পাঠিয়োছলেন, তাদের 
সকলেরই হৃদয়ে পারবর্তন ঘটিয়ে নিজের বশে এনে ফেললেন মীরা। এতই 
বিরাট ছিল তাঁর আত্মিক ক্ষমতা। রাণার কাছ থেকে যে সব দুর্ব্যবহার 


মীরাবাঈ | ৭১ 
পেয়োছলেন সে বিষয়ে অনেকগীল কবিতা রচনা করেছিলেন তান। একটি 
এই রকম--“মীরা কৃষ্ণের আরাধনা করে অত্যন্ত আনান্দত। রাণা সর্পপর্র্ণ 
পোঁটকা পাঠিয়োছলেন। মীরা দ্বান-ধ্যান করে সেই পোঁটকা খুলে দেখল, কৃষ্ণ 
নিজেই বসে আছেন ভিতরে ৷ রাণা একপান্র বিষ পাঠিয়ে দিলেন; স্নান-ধ্যান ক'রে 
মীরা তা পান করল, কিন্তু কৃষ্ণের কৃপায় তা হ'য়ে গেল অমৃত । রাণা মীরার শয়নের 
জন্যে কণ্টক শয্যা পাঠালেন, তব সন্ধ্যাকালে মীরা যখন তাতে শয়ন করল তখন 
তা হ'য়ে গেল প্পশয্যা। মীরার প্রভু সব বিপদ থেকেই তাঁকে রক্ষা করলেন, 
কেননা ‘তান পরম কারুণক সংরক্ষক ৷ মীরা সানন্দ ভীক্ততে ঘুরে ঘরে বেড়ায়। 
সেযে প্রভুর কাছেই স'পে দিয়েছে নিজেকে ৷” 

* ইশ্বর মীরাকে রক্ষা করোছলেন, তাই তান সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে- 
[িলেন। কিন্তু মীরার চিত্তে সুখ ছিল না। ভক্তজীবনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় 


" যে চিন্তসৌম্য এবং শান্ত তাই থেকেই বাত ছিলেন তাঁন। তাছাড়া দীর্ঘকাল 


অত্যাচারে তান ক্লান্তও হ'য়ে পড়োছলেন। তাই তিনি চিতোর ত্যাগ ক'রে তাঁর 
'িতৃব্যের রাজ্য মেরতায় যাবেন বলে 'স্থর করলেন। যাবার আগে তান স্পষ্ট দডড় 
ভাষায় রাণার গৃহের লোকজনদের জানালেন; 

“্রাণা যাঁদ রুষ্ট হন, কী আর তান আমার করতে পারবেন? বন্ধ, আম 
গোবিন্দের গুণগানই করতে থাকব। রাণা যাঁদ রুষ্ট হন, আম তাঁর রাজ্যে দ্থান 
পাবো, কিন্তু ঈশ্বর বিরূপ হ'লে কোথায় যাব বন্ধ? আম সংসারের নিয়মকানুন 
মানি না, এইবার স্বাধীনতার নিশান উীঁড়য়ে দেব। ঈশ্বর-নামের বৈঠা বেয়ে আম 
সংসারের মায়া-সমদদ্র পার হ'য়ে যাব । মীরা সর্বশাক্তমান গিরধরের শরণ নিয়েছে, 
তাঁরই চরণকমল আঁকড়ে ধরে থাকবে, বন্ধন ৷” 

এরপর মীরা মেরতায় চলে এলেন। তাঁর পিতৃব্য ভক্ত-জীবনের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় সব রকম সুযোগ-স্যাবধার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। কিন্তু তাঁর পিতৃব্যের - 
রাজনৈতিক ভাগ্যাবপর্যয়ের পর মীরাকে রাজপ7তনা ত্যাগ ক'রে চলে যেতে হল। 
তান বন্দাবন, মথুরা ইত্যাঁদ স্থানে তীর্ঘভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলেন। শেষে 
সৌরাম্ট্রের অন্তর্গত ছ্বারকায় গিয়ে তান স্থায়ীভাবে বাস করতে শুর ন করলেন। 
পরবতার্ঁ জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই [তান কৃফের মন্দিরে আতবাহিত ক'রে, 
প্রভুর চরণেই দেহত্যাগ করেন। 

প্রকৃত বৈষ্ণব ভক্তের মতোই মারাবাঈ সর্বাভ্তঃকরণে এবং পবিত্র মনে ঈশ্বরকে 
ভজনা করতেন। তান নিজেকে কৃষ্ণ-প্রেমে পাগাঁলনী বৃন্দাবনের গোপা বলে 
মনে করতেন। সাংসারক স্মখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাঁর কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না। 


৮০. প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্ম সাঁধকা 


জীবনে তাঁর একটি মান কামনা ছিল, তান যে প্রিয়তম ঈশ্বরকে কায়মনোবাক্যে 
আত্মীনবেদন করেছেন, তাঁরই প্রীতসাধন করা । অন্তর তাঁর সর্বদাই প্রভুর সঙ্গে 
মিলনের কামনায় ব্যাকুল হ'তে থাকত। ফলে তাঁর রচনায় সেই সব গানই বেশ 
দেখা যায় যেখানে তান তাঁর প্রয়তমের গুণগান ক'রে নিজের বিরহ যন্ত্রণার 
কথা বলেছেন। নিচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল৷ 

“ওগো, প্রিয়তম, ওগো প্রভু, তুমি আমাকে ত্যাগ করো না। তুমি জগতের ঈশ্বর, 
আর আম শক্তিহীনা নারী। তুমিই আমার জীবনের মুকুট । আম গুণহানা, 
আর তুমি জগতের ইশ্বর, সর্বশীক্তমান। একবার তোমার শরণ নিয়ে আর কোথায় 
আমি যাব? তুমিই আমার অন্তরের দশীপ্ত। মীরা বলে, প্রভু, আৱ, আমার তে 
নেই । এই একবার শুধু আমাকে রক্ষা কর ৷” 

এবং £ 


“মাগো, হার-বিনে কী করে আমি বাঁচ? আম যে ঘুণে-ধরা কাঠের মতো: 


হয়েছ, আমি পাগল হ'য়ে গেছি। লতাপাতা ওষধে আমার আর কাজ দেয় না, 
কেননা আমি হরির প্রেমে পাগল হ'য়ে গোছ।” 

আর তারপর ৪ 

“তোমার কারণে আম সব সুখ ছেড়েছি। কেন তুমি আমাকে বাঁসিয়ে রাখো। 
বিরহের আগুন বুকের মধ্যে জবলছে আমার, এস তুমি, তা নিভিয়ে দাও। এখন 
তো তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। দয়া করে তবে ডেকে পাঠাও, প্রভু ৷” 


এস্বামীন্‌, মীরা সারাজীবন তোমারই দাসী ছিল। এবার তাকে তোমার নিজের . 


মধ্যে টেনে নাও ৷? 

পরিশেষে মীরার অন্তরে কৃষ্ণের মিলনের কামনা শান্ত হ'য়ে এলো। কেন না 
ভক্তজনের বাঞ্ছিত সেই ঈশ্বরে মিলনোপলান্ধর পর বিরহ যন্ত্রণা দূর হ'য়ে তাঁর 
অন্তরে শান্ত নেমে এসোঁছিল। তারপর থেকে ভিন্ন সুরে গান ধরোছলেন 'তাঁন। 
যেমন ৪. 

“ওগো সর্বব্যাপী এক, তোমারই রঙে রাঞ্জত করেছি আম নিজেকে । অন্য 
নারীদের প্রোমকেরা যখন ‘বিদেশে থাকে, চিঠির পর চিঠি লেখে তারা । * কিন্তু 
আমার প্রিয়তম আছেন আমার হৃদয়ে । তাই আমি দিনরাত আনন্দে গান গাই ৷” 
যখন মীরা 'সাদ্ধলাভ করলেন এবং তাঁর নাম-খ্যাঁতি সারা দেশে ছাঁড়য়ে পড়ল, 
তখন তাঁর স্বজন ও আত্মীয়েরা এসে তাঁকে ঘিরে ধরল। এ বিষয়ে তান নিজেই 
বলেছেন 

“আমি প্রভুর প্রতি বিশ্বাসী আছি। কেন আম এতে লজ্জা পাব যে আমার 


এড 


মাঁরাবাঈ ৮১ 
প্রিয়তমের জন্যে আমি প্রকাশ্যে নৃত্য করোছ। আম দিনের ক্ষুধা, রাত্রি বিশ্রাম 
ও ঘুম হারিয়ে ফেলোছলাম। এখন প্রেমের সেই তীক্ষ] বাণ আমাকে বিদ্ধ করে 
বেরিয়ে গেছে, তাই আমি সেই পরমজ্ঞনের মাঁহমা পান কাঁর। আর তাই আমার 
পারিবার-পরিজনেরা মধুর আশায় ভ্রমরের মতো আমাকে ঘরে ধরেছে। 
গারধরের দাসী মীরা আর উপহাসের পাত্রী নয় এখন ৷” 
মীরা তাঁর মাতৃভাষা মাড়ওয়ারী হিন্দীতেই তাঁর গানগদীল রচনা করেছিলেন, 
কিন্তু কোনো কোনো রচনায় প্রচুর গুজরাতী ও পাঞ্জাবী শব্দ দেখা যায়। সরল 
ও অকপট ভাঙ্গতে রচিত এই গানগদীল আবেগ ও প্রাণস্পন্দনে ভাস্বর। তাঁর 
সংচিন্তা ও এশা ভালোবাসা যে রকম স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তিনি প্রকাশ করেছেন 
তাতেই যেন এর সৌন্দর্য বেড়ে গেছে। মারা ছাড়া আর কে এই ঈশ্বরানুরাগকে 
এতো সহজে প্রকাশ করতে পারতেন? 

“হে হার, তুমি আমার জীবন ও প্রাণের আশ্রয়। তুমি ছাড়া এ ত্রিভুবনে আর 
কেউই নেই আমার । সারা পাঁথব খংজোছ আম, তুমি ছাড়া আর কেউই আমার 
কাম্য নয়। মীরা বলে, আম তোমার দাসী। আমাকে ভুলো না, এই শুধ 
অনুরোধ ৷” 

মীরা ছিলেন জন্ম-কাঁব এবং তান তাঁর এই কবিত্ব শাক্তকে নিয়োজত 
করেছিলেন ঈশ্বরের প্রাত গভীর প্রেমের কাব্যরূপায়নের কাজে। নিচে তাঁর 
ঈশ্বর-বিরহের বিষয়ে একটি হৃদয়স্পশর দষ্টান্ত দেওয়া গেল 

“ওগো বন্ধ, প্রেমে আম পাগল হ'য়ে গোঁছ, কেউ আমার যন্ত্রণা বুঝতে পারবে 
না। কেবল যে আহত হয়েছে কিংবা যে আঘাত দিয়েছে সেই আহতের বেদনা 
বুঝতে পারে। জহন্রীই কেবল অন্য জহুরার কষ্ট বুঝতে পারে, কিংবা সেই 
পারে যার জহর আছে। ক্ষুরের ওপর আমার শয্যা পাতা হ'য়েছে; কী ক'রে 
ঘুমাব আমি? আমার শয্যা আছে স্বর্গে; আমার কি সৌভাগ্য হবে তাঁকে 
দেখার? ব্যথাতুর হৃদয়ে বন থেকে বনে আমি ঘরে বেড়াই। কোনো চিকিৎসকের 
সাক্ষাতই আমি পেলাম না। মীরার ব্যথা যন্ত্রণা উবে যাবে তখান যখন 'প্রয়তম 
নিজে হবে তার চিকিৎসক ৷? 

সংসারে মীরার জীবনের লক্ষ্য কী, সে বিষয়ে তান সুন্দর ভাবে বলেছেন-__ 
“ঁগারধর গোপাল আমারই, আর কারো নয়। সেই 1শাখচূড়াধারীই আমার 
প্রভু। পিতামাতা, ভ্রাতা, স্বজন এরা কেউই আমার নয়। আম পাঁরবারের গর্ব 
দূরে ছ:ড়ে ফেলোছ, কে আমার কী করবে? সর্বদা সাধুসঙ্গ ক'রে আমি সংসারের 


৬ 


৮২ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


লাজ-লজ্জা আঁতক্ৰম ক'রে গোঁছ। আম আমার নানা রঙের ওড়না ছিড়ে কম্বলে 
শরীর ঢেকোছ। মুক্তা প্রবাল ফেলে 'দয়ে আম বনফুলের মালা পরোছ। 
আমার চোখের জলে আম প্রেমের লতা আঁভাঁসাণ্যত করোঁছ । এখন যখন সে লতা 
ছাঁড়য়ে গগয়েছে চাঁরাঁদকে, তার ফল হবে আনন্দের আধার। পরম প্রেমে আমি 
দুধকে ঘেটে ঘে'টে ননী তুলে নিয়ো, যে চায় সে বাকী যা পড়ে রইল তা দিয়ে 
যেতে পারে। ভাঁক্তর জন্যেই আম জন্মোছলাম, কিন্তু এ জগৎ তার রুপে 
আমাকে বন্দী করে ফেলোৌছল। দাসী মীরা বলে, হে প্রভু 'গারধর, আমাকে 
এখন রক্ষা কর ৷? 

মীরার গ্গীরধর গোপাল হচ্ছেন গচরন্তন সুন্দর নৃত্যশজ্পী, যান ধাঁর্মকদের 
সখ দেন এবং ভক্তদের রম করেন। মীরা সরল ভাবায় সবদরভাব তাঁর বর্ণনা 
করেছেন 

“হে নন্দনন্দন, আমার চোখে ধরা দাও তুমিঃ মোহন তোমার রূপ, কালো 
তোমার রঙ্‌, চোখ দ্াঁটি কী বিশাল! আর কাঁ সদন্দরই না দেখায় তোমার 
মধ্ক্ষরা ঠোঁটে এ বাঁশী । বুকে দোলে তোমার বৈজয়ন্তী মালা। কোমরে তোমার 
ঘুঙুর আর পায়ে বাজে নুপুর । মীরার প্রভু সাধুদের দেন সখ, আর ভক্তদের 
দেন আশ্রয়।” 

“বিভিন্ন রাগে-বাঁধা কয়েক শ' গান আছে মীরার। এ ছাড়াও শোনা যায় তান 
“গীত গোবিন্দ” এবং “রাগগোবিন্দে”্র ভাষ্য রচনা করেছিলেন । কিন্তু এ গ্দালর 
কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। 

মীরার মতো এতো খ্যাতি আর কোনো কাবিই লাভ করেন নি। তাঁর গানগাঁলর 
জনপ্রিয়তা অনন্যসাধারণ, এবং আজ পর্যন্তও ধনী দাঁরদ্র নার্বশেষে সবাই 
সেগ্যাল গেয়ে থাকেন। 


এমনি ছিলেন মীরা, যানি রাজরাণী হওয়া সত্বেও এ সংসারের সুখ-সম্পদ 
পাঁরত্যাগ করে তাঁর দেবদাঁয়তের গুণগান করেই জীবন কাটিয়ে গেছেন। ভারত- 


বর্ষের তান একজন শ্রেষ্ঠ নারী তাপসী, এবং চিরদিন তান স্মরণীয় হ'য়ে 
থাকবেন। 


অষ্টম অধ্যায় 
মহারাম্ট্রীয় তাপসীগণ 


'নবনীতা" নামে মারাঠী পদ সংগ্রহে কেবল তিনজন মহারাষ্ট্রীয় তাপসণর নাম 
াল্লাখত হযয়েছে_জনাবাঈ, রাজাঈ এবং গণাঈ। জনাবাঈ তাঁর গুরু বিখ্যাত 
সাধক নামদেবের নামের সঙ্গে সংশ্লষ্ট বলে বেশী িখ্যাত। এই তিনজন তাপসার 
জীবনীই বিশদভাবে মহাঁপাঁত রাচত “ভক্তাবজয়ে” বিবৃত হ'য়েছে। 'কন্তু 
বর্তমান পাঠকেরা তাঁদের রীতহাঁসক সত্যতার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। 
জনাবাঈ বিখ্যাত হায়োছলেন পন্ধরপনরের তাপসী হিসাবে, এবং তাঁর আরাধনার 
ঈশ্বর ছিলেন “প্রভু বটঠিল”। গোদাবরী তারে গঙ্গাখেদা নামে এক গ্রামে জন্ম- 
গ্রহণ করোছলেন তান । তাঁর পিতা দামাঁজ 'িট্ঠলের একজন বড় ভক্ত ছিলেন । 
জাতিতে তান 1ছলেন শূদ্দর। 'কিন্তু তাঁর ঈশ্বরান;রাগ ছিল খ্ব প্রবল এবং প্রত 
বছরই তানি তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পন্ধরপদুরে যেতেন। জনাবাঈয়ের মাতার নাম 
ছিল করুণ্ড। ছয় বছর বয়সে জনাবাঈয়ের পিতা তাঁকে নামদেবের পিতার কাছে 
নিয়ে যান, এবং সারাজীবন তান সেই বাড়ীতেই পাঁরচাঁরকার কাজ ক'রে কাটান। 
সেই জন্যেই তানি নিজেকে বলতেন “দাসী জন”। নামদেবের পতা দামাশোঁট 
ছিলেন দর্জি এবং তাঁনও পঙন্ধরপুরের শ্রীবট্ঠলের একজন ভক্ত ছিলেন। প্রতি 
বাঈয়ের বিষয়ে অনেক দৈব ঘটনার কথা শোনা যায়। যেমন এই বিস্ময়কর 
ব্যাপার যে, তান নিরক্ষরা থাকা সত্বেও প্রভু বিটঠলের ওপর এতোগুলো শ্লোক 
রচনা করেছেন। একটি কাঁবতায় তানি বলেছেন--“ঈশ্বর শুধ তোমার অন্তরতম 
মনোভাবের দিকেই লক্ষ্য রাখেন, এবং তোমার একাগ্র সাধনার টানে তিন স্বর্গ 
ছেড়ে এসেও তোমাকে দর্শন দেবেন। তিনি পুশ্ডালককে দর্শন 'দিয়ে সামনে এসে 
দাঁড়িয়েছিলেন। বসার জন্যে পুণ্ডালক তাঁকে একখানা ইস্ট এ'গয়ে দিয়োছলেন। 
কিন্তু তান বসলেন না। তানি আনন্দের সমূদ্র। যাঁকে তান করুণা করেন 
তাঁর কাছে সমস্ত জগৎ সংসারই করুণার আধার । এসব ব্যাক্তরা কোনো প্রাতদান 
আশা করেন না। এদের ওপর যে সব দনঃখ-দন্দশা নেমে আসে, ঈশ্বর নিজেই 
সেগুলো সহ্য করেন, এবং সর্বদা তাঁদের কাছে থেকে সব রকম বিপদ ও যন্ত্রণা 
থেকে রক্ষা করেন। তান জাতিভেদের ছারা বিচালত হন না। “চোখ মেলা" ছিলেন 


৬৪ এ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


পাতত শ্রেণীর লোক, কিন্তু হৃদয়ে তাঁর ভাঁক্ত ছিল, তাই ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞাবহ হয়ে 
একত্রে আহার করতে লাগলেন। 'জনী?র হাঁসি পায় এই ভেবে যে, “চোখ মেলা’ 
ঈশ্বরকেও ‘পতিত’ করে ফেলোছলেন।” অনুমান করা হয়, জনাবাঈ তন শ' 
কাঁবতা রচনা করোছিলেন। কিন্তু শ্রীঅজগাওঙ্কর মনে করেন, এর মধ্যে মান 
পণচশাটি জনাবাঈয়ের রচনা । জনাবাঈ যে কেবল একজন অন্ধ ভক্তই ছিলেন তা 
নয়, ব্যাক্তি আত্মার সঙ্গে বিশ্ব-আত্মার সম্পর্ক এবং এ সংসারের মায়ার বিষয়েও 
সচেতন ছিলেন 1তাঁন। 

গ্রীজগাওজ্করের গ্রন্থে রাজাঈ এবং গণাঈকে তাপসী বলে উল্লেখ করা হয় 
দন, কিন্তু ‘নবনাীতা'য় তাঁদের ?িছ সংখ্যক কাঁবতা দেখা যায়। 


রাজাঈ ছিলেন নামদেবের পত্নী এবং গণাঈ দিলেন তাঁর জননী। ঈশ্বর ছাড়া . 


এ জশবনে নামদেবের আর কোনো আগ্রহ ছল না। তাঁর সঙ্গে সম্পার্কত ছিলেন 
বলেই এঁ দুই নারী তাপসী বলে পাঁরাচত হ'য়োছলেন। নামদেব পন্ধরপনুরের 


বিটঠল প্রভুর একজন বড় ভক্ত ছিলেন। রাজাঈ এবং গণাঈয়ের নামে প্রচালত | 


কয়েকটি গদ্য কাবতা ইতস্তত ভাবে চোখে পড়ে। সংসারের কনর এবং বধু হ'লে 
যা হয়, এই দুই নারা নামদেবকে সংসারকর্মে অবহেলায় যথাসাধ্য বাধা দিতেন। 
মনে হয় নামদেব পাঞ্জাব সহ সারা ভারতেই ভ্রমণ করেছিলেন, প্রথম জীবনে তানি 
খৰ উচ্ছত্খল প্রকৃতির ছিলেন, লু পরবতর্ণকালে পন্ধরপৃর মান্দরে আগত 
জ্ঞানেশ্বর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের সংস্পর্শে এসে নিজেকে সংশোধন ক'রে সাধক 
হয়ে ওঠেন। 1 
মহারাষ্ট্রের সাধকবন্দের প্রথম পুরুষ ছিলেন মহাসাধক জ্ঞানেশ্বর। ১২৯০ 
খুপন্টাব্দে তিনি ভগবদগ্গীতার ওপর 'জ্ঞানেশ্বরী" নামে একখানি ভাষ্য রচনা 
করেন। 'ানেশ্বরী'র আগেও মারাঠীতে প্রচুর পাঁরমাণে 'মহানন্ভাব' সাহিত্যের 
আস্তিত্ব ছিল। কিন্তু মহানভাব' সম্প্রদায় ছিল গতহ্যরীতির সাধক, এ জন্যে এবং 
অন্যান্য কারণে এদের সাহত্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করতে পারে নি। 

অজগাওঙ্করের মতে মহারাষ্ট্রে প্রথম নারী সাধকা ছিলেন মহদাইসা, বা 
মহদম্বা, এবং ‘তান ১২১৩ খটন্টাব্দের কাছাকাছি বর্তমান ছিলেন। ‘মহান ভাব’ 
সম্প্রদায়ের প্রাতষ্ঠাতা চক্রধরের নানা রকম দৈবশীক্ত ছিল। মহাদাইসা ছিলেন 
তাঁরই শিষ্যা। তাঁর কবিতা বর্তমান মারাঠী পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য, কিন্তু এর 
টীকা আছে। / 

পরব সাঁধকা হলেন জ্ঞানেশ্বরের ভগ্নী মূক্তাবাঈ। তান উচ্চাশক্ষিতা 
মাহলা ছিলেন, এবং অনেকগল কবিতা রচনা ক'রে গেছেন। মারাঠী সাধক- 
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বন্দের মধ্যে নিবৃত্তি, জ্ঞানদেব, সোপান এবং ম্.ক্তাবাঈ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
জ্ঞানেশ্বরের কাঁনষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন বলেই মুক্তাবাঈ সাঁধকা হ'য়ে ওঠেন। তান 
বেদান্ত খুব ভালোভাবেই পাঠ করোছিলেন, আর তাঁর রচনাতেও বৈদাস্তক 
আলোচনার প্রাচুর্য রয়েছে। মনে হয় তান ষোগশাস্তেও বেশ ব্যুৎপাত্ত লাভ 
করোঁছলেন। এবং তানি ক্রমান্বয়ে জ্ঞানেশ্বরের মতোই মচেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, 
গৈহিননাথ, এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিবৃত্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 

মক্তাবাঈ এবং তাঁর তিন ভাইয়ের জীবনী সংক্ষিপ্ত হলেও, ঘটনাবহ বল 'ছিল। 
পৈঠানের কাছে আপেগাঁও নামক স্থানে ত্রযম্বকপণ্ড, বলে একজন লোক বাস 
করতেন। তান যৌবনে নামজাদা যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু পরে সাধ, গোরক্ষনাথের 
ভক্ত হন। ত্র্যম্বকনাথের গোঁবন্দ নামে এক পত্র ছল। তাঁর স্ত্রী নিরাবাঈয়ের 
গর্ভে বিউঠল নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বাল্যকাল থেকেই বট্‌্ঠলের 
ধর্মজীবন এবং ব্রত উপবাসাঁদর দিকে ঝোঁক ছিল। একবার তীর্থ ভ্রমণে বোরিয়ে 
. [তানি পুণার নিকটে আলন্দীতে আসেন। সেখানে সিধোপস্ত নামে এক ভদ্র- 
লোকের কন্যা রুকণীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। {ববাহের পরেও তান 
ধর্ম সাধনায় ব্যাপৃত থাকতেন । ফলে র্ীকন্ণী সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন যাতে 
দ্বাভাবক সংসারী জীবনের দিকে স্বামীর কিছুটা লক্ষ্য আসে। এই অবস্থায় 
একদিন হঠাৎ িটঠলপস্ত আলন্দী ত্যাগ ক'রে কাশীতে চলে এলেন। এবং 
সেখানে এসে মহাসাধু রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে জানালেন, তাঁন একা 
মানষ, তাঁর স্তীও নেই, সম্তানাঁদও নেই। ফলে রামানন্দ তাঁকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত 
ক'রে নতুন নামকরণ করলেন চৈতন্যাশ্রম। কালক্রমে এ খবর তীর্ঘযাত্রীদের কাছ 
থেকে শুনতে পেলেন রক্রণী, কিন্তু তান ঈশ্বরের চরণে মাত রেখে আশা 
ছাড়লেন না। বারো তেরো বছর পরে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে রামানন্দ স্বয়ং 
আলন্দতে এসে মন্দিরের মধ্যে রক্মণীর কাছ থেকে তাঁর স্বামীর সংসার 
ত্যাগের কথা জানতে পেলেন। রামানন্দ এতে অত্যন্তই ব্যাথত বোধ করলেন। 
তারপর কাশশতে ফিরে এসে তানি টৈতন্যকে স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে আদেশ 
দিলেন, কেন না মিথ্যা কথা বলে সন্ন্যাস পেয়েছেন তিনি। তাছাড়া স্ত্রী থাকা 
কালে সন্ন্যাসে কোনো আঁধকারও ছিল না তাঁর। কাজেই চৈতন্য আলন্দীতে 
[ফিরে এলেন। কিন্তু আলন্দীর ব্রাহ্মণেরা তাঁর এই সন্ন্যাস ছেড়ে সংসারাশ্রমে 
পনঃপ্রবেশকে মোটেই সহ্য করতে পারলেন না। ফলে বিটল তাঁর স্তী এবং 
তিন পনর, নিবৃত্তি, জ্ঞানদেব ও সোপান এবং কন্যা মুক্তাবাঈকে 'নিয়ে সমাজচ্যুত 
হুলেন। তারপর, পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণদের আঁভলাষ পূর্ণ করতেই বোধহয়, 
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বিটঠল ছেলে-মেয়েদের রেখে এসে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে সম্ত্রীক আত্মহত্যা 
করলেন। ব্রাহ্মণদের মতে বিট্ঠলের মহাপাতকের এই ছিল প্রায়াশ্চন্ত। কাজেই 
পিতৃমাতৃহীন নিবৃত্তি, জ্ঞানদেব, সোপান এবং মুক্তাবাঈ নির্বান্ধব অবস্থায় 
সমাজচ্যুত হলেন। এই সময় নিবৃত্তির বয়স ছিল দশ, জ্ঞানদেবের আট, 
সোপানের ছয় এবং ম.ুক্তাবাঈয়ের চার বৎসর। কালক্রমে জ্ঞানদেবের অসাধারণ 
পাণ্ডিত্য, মেধা এবং এশা ক্ষমতায় ব্রাহ্মণগণ কিছুটা শান্ত হ'য়ে তাঁদের 
আলন্দীতে বাস করার অনুমাত দিলেন। কিন্তু তখনও তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ- 
সমাজের বাহিরে, অর্থাৎ কারো সঙ্গে তাঁদের কোনো সংস্রব ছিল না, বিবাহ 
সম্পর্কও ছিল না। কাজেই তাঁরা আলন্দী ছেড়ে আমেদনগর জেলার নিউয়েজ 
নামক স্থানে চলে গেলেন। নবাঁত্ত সম্ভবত গোহননাথের কাছ থেকে নাথপন্থে 


দীক্ষা নেন। তান জ্ঞানদেবকে দীক্ষা দেন, এবং সোপান ও মনুক্তাবাঈ সাধক বলে. 


পাঁরাচিত হন জ্ঞনদেবের সঙ্গে তাঁদের একান্ত মেলামেশার ফলে। ১২৯ 
খ্টীষ্টাব্দে একুশ বৎসর বয়সেই ম;ক্তাবাঈ অনেকগ্ডাল পদ রচনা করোছিলেন। 
জ্ঞানদেব চূড়ান্ত ঈশ্বরোপলান্ধর অবস্থায় জীবন্ত সমাধি লাভ করেন। এখনো 
লোকে আলন্দীতে তাঁ্থ ভ্রমণে এসে এই সমাধিস্থল দর্শন করেন। 
সুপণ্ডিত ছিলেন। তানি বলেছেন, “একমাত্র তিনিই সাধ, যাঁর দয়া ও 
ক্ষমা আছে এবং যাঁর মনে লোভ ও অহঙকারের স্থান নেই। এমন ব্যাক্ত আছেন 
যাঁরা সত্যই সর্বত্যাগী। তাঁরাই কেবল ইহকালে এবং পরকালে সুখী হতে 
পারেন।” তিন আরো উপদেশ "দিয়েছেন, “যাঁর হৃদয় পাঁবনন, ঈশ্বর তাঁর কাছ 
থেকে দুরে থাকেন না।” অন্য একটি পদে তান বলেছেন, “বাজারে তাঁকে 
পাওয়া যায় না, টাকা দিয়ে তাঁকে কেনা যায় না। এই হ'ল সংজীবন-যাপনের 
ব্যাপার। কে ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ বলে দিতে পারে? ঈশ্বরকে নিজেই খ'জে নিতে 
হয়।” 

মুক্তাবাঈ ১২৯৭ খ্নীচ্টাব্দে ভেরুলের নিকট মনগাঁও নামক স্থানে পর্ণ 
সমাধ লাভ করেন। 

শ্রীঅজগণ্গকর পরবতাঁ যে সাধকের নাম উল্লেখ করেছেন তানি হলেন জনী, 
যাঁর কথা আগেই বলা হ'য়েছে। তান ছিলেন শ্রীবটঠলের ভক্ত। 

এরপর ডীল্লাখত হয়েছে তাপসী সয়রাবাঈয়ের নাম। তান মহর নামে এক 
অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের কন্যা ছিলেন। বিখ্যাত সাধক চোখমেলা ছিলেন তাঁর 
দ্বামী। তিনিও একজন বড় ভক্ত সাধিকা ছিলেন। স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ 


# 


মহারাস্ট্রীয় তাপসীগণ ৮৭ 


ক'রে তিনিও 'সাদ্ধলাভ করেন। গদ্য কাঁবতায় ?তাঁন তাঁর উপলান্ধর কথ। 
প্রকাশ করে গেছেন। অস্পৃশ্য সাধু চোখমেলার নাম এখনো যথেষ্ট ভাঁক্তর 
সঙ্গে স্মরণ করা হয়। সয়রাবাঈ অনেকগদাল পদ রচনা করে গেলেও মান্র 
বাষাটাটই এখন পাওয়া যায়। তান বলেছেন “শরীরই কেবল অপাঁবন্র বা 
কল্যাষত হতে পারে, কিন্তু আত্মা পাত্র জ্ঞানের মতো সদানির্মল। মালন্যের 
মধ্যেই শরীরের জন্ম, কাজেই পবিত্রদেহের কথা কে বড়াই করবে? শরীরে 
অনেক দোষ আছে। কিন্তু শরীরের দোষ শরীরেই থাকে। আত্মা এর দ্বারা 
স্পন্ট হয় না। চোখ মেলার মহরাঁ স্ত্রী এই কথাই বলে৷” এ 
[তান বাৎসারক তীর্থ ভ্রমণে বোরয়ে নিয়ামতু পন্ধরপরে যেতেন। তাঁর 
এবং তাঁর স্বামীর ওপর অনেক নির্যাতন করা হত। কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস বা 
মনের শান্ত নষ্ট হ'তে দেন 'ন। ফলে গোঁড়া ব্রাহ্মণের অত্যাচারের ওপর 
তাঁরাই জয়ী হলেন। মঙ্গলবেদাতে চোখমেলার সমাধিস্থানাটর সংস্কার করা 
হচ্ছে এখন। 

চোখমেলার কাঁনষ্ঠ ভগ্নী নির্মলার নাম এর পরে উল্লেখ করা হ'য়েছে। 
স্বাভাবক ভাবেই 'নর্মলাও সাধকা হন। সেই কালে যে মহর সম্প্রদায়ের 
লোকও সাধু বলে স্বীকৃত হতেন, তাতে তখনকার সমাজে সাঁহফ্ণুতার আস্তত্ইই 
প্রমাঁণত হয়। আগেই মঙ্গলবেদায় চোখমেলার্‌ সমাধির কথা বলা হ'য়েছে। 
সেইখানেই তান জন্মগ্রহণও করোছলেন। / 

এর পর সাঁধকা কাহেপান্রার নাম। 'তাঁন জন্মগ্রহণ করেন ১৪৭০ 
থুগল্টাব্দের কাছাকাছি, এবং তাঁর মা ছিলেন একজন নর্তকী। [তান এতোই 
রূপবতী ছিলেন যে লোকেরা তাঁকে সেকালের মোগল সম্রাটের মাহিষী হ'তে 
বলোছিল। 'কন্তু তান তাতে সম্মত হন নি এবং অসহায় অবস্থায় পদ্ধরপণরে 
চলে আসেন। তান জানতে চেয়োছিলেন দয়ার ঈশ্বর বিঠোবা তাঁকে ভক্ত হিসেবে 
গ্রহণ করবেন কি না। তাঁকে বলা হায়োছিল যে, বিঠোবা, নিশ্চয়ই তাঁকে গ্রহণ 
করবেন, কারণ 'িঠোবা অত্যন্ত দয়াবান এবং পাঁততের বন্ধু। তান মানুষের 
ভগবান-_সাধারণ মানুষের ভগবান, পাঁততের ভগবান। অস্পশ্য সহ সকল 
শ্রেণীর মানুষের সামনেই তাঁর মন্দিরের দরজা অবাঁরত। শোনা যায় যে, সেখানে 
সম্রাটের অন.চরেরা তাঁকে নিয়ে যেতে এসোঁছল। কিন্তু কাহোপান্রা বলোছলেন 
যে, তান আগে মান্দরে যেতে চান; এবং মান্দরে ঢুকে তান প্রভু বিঠোবার 
প্রাতমার চরণতলে দেহত্যাগ করেন। 


. 


৮৮ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


তারপর প্রেমবতীর কথা। তান ছিলেন বিধবা এবং সাঁধকার চেয়ে কবি 
হিসেবেই তিনি বেশী প্রাসদ্ধ। অনেকগর্ীল ভক্তিমূলক পদ রচনা করেছেন 
তিনি। - তাঁর ব্যাক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানা গেলেও, তাঁর 
রাঁচত কিছু কিছু পদ এখনো 'ট'কে আছে। 

এরপর বাঁহনাবাঈ। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জন্মগ্রহণ করে 
১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে ১ দেহত্যাগ করেছিলেন। অনেকগুলি পদ রচনা করে- 
ছিলেন তিনি। 

বাঁহনাবাঈয়ের পর আমরা পাই বেনাবাঈয়ের নাম। তান ছিলেন সপ্তদশ 
শতাব্দীর মহাসাধক রামদাসের শিষ্যা। [তান বেনাস্বামী, রামদাসী নামেও ' 
পরিচিত িলেন। তিনি রামদাসের এতোই অনুরাগিণণ ছিলেন যে স্বামীগৃহে 
এবং 'পতৃগৃহে তানি তার জন্যে যথেষ্ট গঞ্জনা সহ্য করে সংসার ত্যাগ করতে 
ঘাধ্য হন। সম্ভবত তান ১৬২০ খনীষ্টাব্দে জন্মে ছিলেন। “রামদাসী অনুসন্ধান 
বিষয়ে বৃত্তিপ্রাপ্ত” পণ্ডিত শ্রীশঙকর শিকৃষদেব তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন এবং 
এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তান মহাসাধক রামদাসের একনিষ্ঠা অন 
রাগণী ছিলেন। রামদাস ছিলেন "দাসবোধ” এবং অন্যান্য গ্রন্থের রচাঁয়তা। 
‘এরপর আরো একজন নারী সাধিকা বৈয়াবাঈ বা বয়ারাঈ রামদাসীর নাম 
উল্লেখযোগ্য। তান চুরাশী বছর জশীবত ছিলেন এবং তাঁর যথেষ্ট খ্যাতিও 
ছিল। গাঁরধর নামে তাঁর একজন শিষ্য ছিল। তান মারাঠীর সঙ্গে সঙ্গে উদর্ও 
জানতেন, এবং ঈশ্বরের গুণগান করে অনেকগীল উর্দু কবিতা রচনা করেন। 
তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 


2) বিস্তারিত বিবরণের জন্যে পরবতাঁ অধ্যায় দুষ্টবয। 


নবম অধ্যায় 


বাহনাবাঈ 


{তন শতাব্দীরও বেশী কাল দুরে পোঁছয়ে গেলে ১৬২৮ খনীন্টাব্দে সময়ের 
যবাঁনকা তুলে আমরা দেখতে পাব বাঁহনাবাঈয়ের জীবনেতিহাস। বিখ্যাত 
এলোরা গুহাগনীলর অবস্থান ভূমি ভেরুলার নিকটে দেবগাঁও নামক শহর ছিল 
তাঁর জন্মস্থান। নামেও যেমন, দেবগাঁও সত্যই ছিল তেমান দেবস্থান। পাশেই 
বয়ে চলেছে শিবনদাী। তাই স্লানক্ষেত্র হিসেবে স্থানাট একেবারে অতুলনীয়। 
এর যে লক্ষতীর্থ বলে নাম হ'য়োছল তা অত্যন্তই সার্থক। প্রাচীন আর্যদের 
নেতা অগস্ত্য মনন আশীর্বাদ জানিয়ে বলোৌছলেন যে কেউ যাঁদ এই তীর্থে স্নান 
করে ক্রিয়াকর্মাঁদ করে তবে তাঁর মনোবাসনা ?সদ্ধ হবে। 

শহরের তহশশলদার ছিলেন আউজ কুলকারণী নামে একজন ব্রাহ্মণ। [তান 
খুব ভাগ্যবান ও সরল প্রকৃতির 'মানূষ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী জানকীবাঈ যোগ্যতার 
সঙ্গে সংসারের কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। তাঁদের কোনো সন্তানাঁদ ছিল 
না। তাঁরা লক্ষতীথে” ক্রিয়াকর্ম ক'রে সন্তান লাভের জন্যে বর প্রার্থনা করলেন। 
তারপর ?তিনবার একই স্বপ্ন দেখলেন আউাঁজ যে, একজন শহদ্ধশীল ব্রাহ্মণ 
তাঁকে বর দিচ্ছেন-_তাঁর একাঁট কন্যা এবং দট পুত্রসন্তান হবে। এক বছরের 
মধ্যে, ১৬২৮ খটন্টাব্দে একটি কন্যা হল তাঁর। নাম রাখলেন তাঁর বাহনা। 
হিন্দ; প্রথা অনুযায়ী একজন ভালো ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী কন্যার কোচ্ঠী তৈরী 
করলেন। তাতে দেখা গেল মেয়েটি বেশ যশাঁস্বনী হবে। 

বাসা গঙ্গাধর পাঠকের সঙ্গে পাঁরণয় সূত্রে আবদ্ধা হলেন। গঙ্গাধরের বয়স তখন 
গতাঁরশ বছর । ji 

কিন্তু বছর চারেক শাল্তিপূর্ণভাবে কেটে যাবার পর বাহনার পিতা সম্পান্ত 
নিয়ে শারকদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে দুদ শাগ্রস্ত ও কপর্দকশন্য হ'য়ে পড়লেন। 
গঙ্গাধর তখন তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তান সমস্ত অবস্থা ভালভাবে 
পর্যালোচনা ক'রে বুঝতে পারলেন যে স্থানত্যাগ করা ছাড়া আউজির আর 
কোনো উপায় নেই। ফলে একাঁদন গভীর রাত্রে আউাঁজ সপাঁরবারে দেবগাঁও 
ত্যাগ করে গেলেন। রাস্তায় তাঁদের যথেষ্ট কষ্ট হ'য়োছল, এমনাক ভিক্ষাও 
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করতে হয়োছল। সৎপথে থাকার পথ কোনোকালেই কুস:মান্তীর্ণ নয়। পথে 
আউজিরা অনেক তীর্থস্থান ও নদী আঁতক্রম করলেন। যখনই এই সব তীর্থ 
ক্ষেত্রে আসতেন, বাঁহনার হৃদয়ে গভীর ভাঁক্তভাব জেগে উঠত। মহারাষ্ট্রের 
বারাণসী বলে পাঁরচিত পন্ধরপুরে তাঁরা পাঁচাঁদন অবস্থান করলেন। পাণ্ডুরঙ্গের 
বিগ্রহ দেখে বাঁহনা খুবই আনন্দ পেলেন হৃদয়ে। সেখান থেকে তাঁরা মহাদেও 
বনে গেলেন। এই স্থানাট শঙ্কর মহাপ্রভুর নামের সঙ্গে জাঁড়ত। জাতিতে ব্রাহ্মণ 
বলে তাঁরা ভিক্ষার সময় কেবল তল্ডুলই গ্রহণ করতেন। এরপর এখান থেকে 
তাঁরা রহিমৎপুরে এলেন, এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন। 
সৌভাগ্যন্রমে এখানে গঙ্গাধর শহরের স্থায়ী পুরোহতের অন[পাস্থিততে 
পুরোহতের কাজ পেয়ে গেলেন। 

 বাঁহনার বয়স হল এগারো। কিন্তু তাঁর মনে সাধুসঙ্গ লাভ ও ভগবদ্‌ কথা 
শোনার আগ্রহই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। পাড়ার মেয়েরা যখন তাঁর সঙ্গে 
খেলতে আসত, তখন তিনি ঈশ্বর চিন্তাতেই বিভোর থাকতেন। পর্বজন্মের 
অপূর্ব বাসনা যেন তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কাজের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠত। 
ভগবানের প্রতি অন্ুরাগই ছল তাঁর একমান্র খেলা । 

স্থায়ী পুরোহিত বারাণসী থেকে ফিরে আসার পর গঙ্গাধরের কাজ চলে গেল। 
কাজেই তাঁদের আর কোনো উপার্জনের রাস্তা খোলা রইল না। সপরিবারে তাঁরা 
তখন আঁত প্রণ্যস্থান কোলাপদুরে চলে এলেন। এইখানেই বাঁহনার জীবন 
কাব্যের প্রকৃত সূচনা বলা চলে। - * 
কোলাপনরে বহিরামভট নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তান ছিলেন বেদজ্ঞ 
ও শাস্বজ্ঞ পণ্ডিত । আউাজর পাঁরবারকে তান আশ্রয় দিলেন। তাঁর গৃহে 
আউজিরা পদুরাণপাঠ হরিকীর্তন শুনতে পেতেন। শহরে জয়রাম স্বামী ব’লে 
আরো এক ব্যক্তি ছিলেন, তানি ভগবদ্‌ পদুরাণের কাহনী শোনাতেন। তাঁর 
কথা শুনতে শুনতে বহিনা যেন ধ্যানস্থ হ'য়ে যেতেন। 

কোনো এক পর্ব. উপলক্ষে বহিরাম ভট একটি কালো গরু দান হিসাবে 
পেলেন। গরদাটর শিং দুটি সোনায় মুড়ে, ক্ষুর রূপোয় বাঁধিয়ে, সারা শরগর 
পীতবর্ণের রেশমী বস্ত্ে ঢেকে দেওয়া হ'য়েছিল। কেননা সেকালে 'বাশষ্ট 
ধরণের দানে এই ছল রাত । কালক্রমে গরযাটর একটি কালো বাছুর হল। 
জন্মের দশাঁদন পরে এই বাছুরটিকে বহিরামভট গঙ্গাধরকে দান করলেন। 
পরিবারের সকলেই এই দানে অত্যন্ত আনন্দলাভ করলেন। বাছুরটি ধাঁরে 
ধাঁরে বহিনার খুব অনুগত হ'য়ে উঠল। একদণ্ড তাঁর কাছ ছাড়ত না সে। 


| 
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বাঁহনার হাত থেকে ছাড়া আর কারো কাছে থেকে খাদ্য বা জল গ্রহণ করত না। 
ঘখন বাঁহনা কুয়ো থেকে জল তুলতে যেত তখন হাম্বারবে পুচ্ছ তুলে তাঁর পিছ; 
পিছু ছুটত ৷ [শন যেমন তার পোষা প্রাণীর ভাষা বোঝে বাঁহনাও তেমাঁন 
বাছুরটির সব আচরণ বুঝতে পারতেন। মনে ভালোবাসা থাকলে পশন্দেরও সব 
ছু স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায়। বাছুরটিকে দেখে বাহনার কীর্তনের কথা মনে 
পড়ত, কেননা কর্তনের সময় বাছনরাট তাঁর সঙ্গেই যেত । এবং কোনো গোলমাল 
না করে মন দিয়ে ধর্মালোচনা শুনত। বাঁহনা এবং অন্যান্যদের মনে হত 
বাছুরাট নিশ্চয়ই কোনো যোগন্রম্ট আত্মা। 

কোলাপুুরে জয়রাম স্বামীর কীর্তন খ্নবই প্রসিদ্ধ ছিল। বহিনা সুযোগ 


_ পেলেই কীর্তনের আসরে উপস্থিত হতেন। ফলে তান এবং তাঁর বাছুর সারা 


শহরেই পাঁরচিত হ'য়ে উঠলেন। বাঁহনার স্বামী ধর্মপ্রাণ ভিক্ষাজীবী হলেও 
রাগী স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী যে এইভাবে জনসাধারণের আলোচনার 
বিষয় হ'য়ে উঠবেন তা তান চাইতেন না। একদিন অত্যন্ত উত্তোজত হয়ে 
{তান বাড়ী ছুটে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরে মারতে শুর; করে দিলেন। 
ধাঁহনা যে কী ভীষণ কষ্ট পেলেন তা বলা যায় না। গরু ও তার বাছুরাটও 
তাঁর দুঃখে ডাকতে শর করে দিল। তখন বাঁহনার বয়স এগারো, স্বামীর বয়স 
সাহীত্রিশ, কাইবা করতে পারতেন তাঁন। কিন্তু স্বামীর প্রাত কোন্‌ কর্তব্য 
তান অবহেলা করেছেনঃ বাঁহনার িতামাতাও গঙ্গাধরকে |নরস্ত করতে 
পারলেন না। তাঁরা তাঁর এই পশদবৎ ব্যবহারের কারণ 'জিজ্ঞাসা করলেন। 
ঈ্ষাতুর স্বামী উত্তর দিলেন, “জয়রাম স্বামীর মধ্যে বাহনা এমন কি মহত্ব 
দেখতে পেয়েছে? চুলোয় যাক হাঁর কীর্তন। আর যাঁদ কখনো সে যায় আমি 
আবার তাকে মারব।” এবং এরপর থেকে তানি বাঁহনাকে প্রায়ই মারধর করতে 
শুরু করলেন। ৰ 

অবশেষে এই অত্যাচার অসহ্য হ'য়ে ওঠায় একদিন পাঁরবারের কর্তা হিসাবে 
বহিরামভট গঙ্গাধরকে তৎক্ষণাৎ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বললেন। এরপর কিছ 
দিন ভালোই কাটল। এক পক্ষকাল শান্তিতে আতবাহিত হায়ে গেল। হঠাৎ 
বাছুরটির হল অসুখ । রোগটা এত কঠিন যে সকলেই তার 'জীবনের আশা ছেড়ে 
দিল। চেষ্টার অবশ্য কোনো ন্ট ছিল না। তারপর তার ঠোঁট দা কাঁপতে 
লাগল। বাঁহনা তাকে এতো ভালাবসতেন যে তান যেন বিদায়বাণী শুনতে 
পেলেন। তাঁর শিশমনে মনে হল সে যেন পরমেশ্বরের কাছে শেষ প্রার্থনা জানাচ্ছে। 
পরাদন বাছরাট মারা গেল। এই ঘটনায় বাঁহনা এতোই শোকাহত হ'য়ে পড়লেন 
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যে তিনদিন তিনি সংজ্ঞাহারা হ'য়ে রইলেন। চতুর্থ দিনে তান একটা স্বপ্ন 
দেখলেন যেন এক ব্রাহ্মণ তাঁকে বলছেন, “বিনা, জাগো! ভাবতে শুর কর! 
মনকে জাগ্রত কর!” 

তখন জেগে উঠে তান দেখলেন, ঘরে প্রদীপ জবলছে। রাত তখন গভশর। 
তাঁর চারপাশে তাঁর পিতামাতা, স্বামী এবং ভাই গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে 
আছেন। স্বপ্নের ব্রাহ্মণটি ছিল অনেকটা পদ্ধরপদুরের পাল্ডুরঙ্গ বিগ্রহের মতো 
দেখতে। জ্ঞান হওয়ার পর তাঁর মন কেবল দেবতা ও সাধ.সন্ন্যাসীর মুর্তি, 
তাঁদের পত্র কাহনী ও পদাবলীতে পূর্ণ হ'য়ে রইল। [তানি তুকারামের দর্শন- 
কামনা করলেন। কেননা তুকারামের নাম তখন সমগ্র মহারাষ্ট্রে ছাড়িয়ে পড়েছে। 
বাঁহনা তুকারামকেই তাঁর গুরু বলে ঘোষণা করলেন এবং কায়মনোবাক্যে তাঁর 
নির্দেশ কামনা করতে লাগলেন। 

বাহনার মনে পড়ল, কী ভাবে একবার তুকারাম এক ব্রাহ্মণকে খুশশ করার 
জন্যে তাঁর কবিতাবলীর পথ নদাঁতে নিক্ষেপ করোছলেন, এবং তেরাঁদন পরে 
কী ভাবে অক্ষত অবস্থায় সেগালি পনরদ্ধার করোছলেন। কা করে সাধ্‌দের 
মধ্যে একমাত্র ?তনিই সাধারণ মানুষের জন্যে মারাঠী ভাষায় বেদাস্তের সারমর্ম 
প্রচার করোছিলেন। 'এই ভাবে নিবিষ্টচিত্তে তৃকারামের কথা ধ্যান করতে করতে 
[তান সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়েন এবং বাছুরটির মৃত্যুর সতের দন পরে স্বপ্নে 
তুকারামের দর্শন পেয়ে তাঁর কাছ থেকে সান্তনা ও মন্ লাভ করেন। এই সন্ত 
হল--“রামা-কৃষ-হারি”। 

তুকারামের কাছ থেকেই তান আধ্যাত্মিক উপদেশ লাভ করেন। তানি যখন 
এইরকম অবস্থায় ছিলেন জয়রাম স্বামণ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। বাহনার 
শয্যার পাশে বসে তিনি কিছ; ক্ষণের জন্যে ধ্যানস্থ হ'য়ে যান। কিন্তু বাহনা 
তাঁর গলায় স্পঙ্ট" তুকারামের কণ্ঠ শুনতে পেলেন_ “আমি জয়রামের সঙ্গে 
সাক্ষাতের জন্যে এসোঁছ। কিন্তু আমি তোমার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রত্যক্ষ করলাম। 
এখানে আর বেশী দিন থেকো না। আত্মজ্ঞান ও বোধির জন্যে তপস্যা কর।” 
এরপর থেকে তানি বারবার তুকারামের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন, কিন্তু বেশীর 
ভাগ লোকের কাছেই [তান উন্মাদ বলে বিবেচিত হলেন। দলে দলে লোকেরা 
তার খবর নিতে আসতে লাগল। কেউ কেউ তাঁর দেবাঁভাব লক্ষ্য করল। গঙ্গাধর 
অবশ্য নিষ্ঠুর এবং ঈর্ষাপরায়ণ হ'য়েই রইলেন। লোকেরা যে ভিড় ক'রে তাঁর 
দ্বীকে দেখতে আসত তা তান একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি পছন্দ 
করতেন না যে তুকারামের মতো একজন শৃদ্রেকে তাঁর স্বর মতো একজন ব্রাহ্মণ 


হি পি ১ সির কিল ক কর সিসি 


বাঁহনাবাঈ ৯৩ 


পত্নী গুরু বলে গ্রহণ করবেন। তাঁর মনে হ'ল তাঁর পাঁরবারিক জীবনের 
তই তুকারামের জন্যে ধংস হ'তে বসেছে। তাছাড়া বাহনার জনপ্রিয়তার 
জন্যে ঈর্ষা এবং তাঁর নিজের দুর্নমের জন্যে ভয়ও অবশ্য তাঁর মনে ছিল। 
তাঁর পঢুর্ষোচিত অহভ্কারবোধ একজন নারীর মাঁহমার কাছে হার মানতেও 
রাজণ ছল না। কাজেই যে বাড়ীতে তাঁর কোনো প্রাতপান্ত নেই, সেখানে থাকাও 
ক্রমে তাঁর পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠাঁছল। 

একাদন তান অত্যন্ত বিনীত ভাবে তাঁর শ্বশুরকে বললেন, “আপনার কন্যা, 
অর্থাৎ আমার স্রী এখন অন্তঃসত্ববা। যাই হোক, আম তাকে আপনার কাছে 
রেখে তাঁর্থ ভ্রমণে যাব মনস্থ করেছি। তাঁর যখন ঈশ্বরের প্রাত এতোই অনুরাগ 
না াতিকারাের ওপার এত আহত ভক্ত তল আমার 00 
হলেও চলবে। স্ত্রীর কাছে অপমান সইবে কে বলুন?” 

{কজু বাড়ী থেকে যাওয়ার দন হঠাৎ গঙ্গাধর গুরতর ভাবে অন হয়ে 
পড়লেন। সাতাঁদন ধরে প্রবল জরে তান শয্যাগত রইলেন। ওষধপথ্য ত্যাগ 
করলেন তান ৷ বাঁহনা 'দবারান্র তাঁর শয্যা পার্শ্বে বসে রইলেন। অসহ্য যল্তণা 
ভোগ করতে লাগল গঙ্গাধর। অবশেষে তাঁর মনে অনুতাপ এল এবং ভগবান 
পান্ডুরঙ্গ ও তাঁর সেবক তুকারামকে অসম্মান করার জন্যেই যে এই যন্ত্রণা ভোগ 
তাও বুঝতে পারলেন। এই রকম অবস্থায় কেউ যেন-_হয়তো তাঁর বিবেক 
তাঁকে বলল, “মৃত্যু কামনা করছ কেন? বাঁচতে যাঁদ চাও তো তোমার স্ত্রীকে 
গ্রহণ করো। তোমার কাছে সে কী অপরাধ করেছে? সে একজন প্রকৃত হারভক্ত, 
এবং তোমারও উচিত তার সঙ্গে ধর্মচরণে প্রবৃত্ত হওয়া।” এই কথাবার্তা বাহনার 
সাক্ষাতেই ঘটেছিল। তারপরে, তান সাবস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর স্বামী 
সেরে উঠতে লাগলেন। গঙ্গাধর যেন পুনর্জন্ম লাভ করলেন। তিনি একান্ত 
ভাবে হাঁরর সেবাতেই আত্মনিয়োগ করবেন বলে স্থির করলেন। [তান তাঁর 
শ্বশুরকে দেবগাঁওয়ে ফিরে যেতে বললেন এবং নিজে যাতে সস্ত্রীক বনে গিয়ে 
তপশ্চর্যায় রত হ'তে পারেন সেজন্যে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। 

বাহনার পাঁরবার পাঁরজন এরপর প.ণ্যস্থান দিহ তে গিয়ে তুকারামের চরণ- 
বন্দনা করবেন বলে মনস্থ করলেন! গরটও তাঁদের সঙ্গে চলল। পাঁবত্র নদী 
ইন্দ্রযানীতে স্নান করে তাঁরা মন্দিরে গিয়ে ধ্যানরত তুকারামের চরণবন্দনা 
করলেন। কোলাপুরে যাঁর দিব্য মূর্তি স্বপ্নে দেখতে পেয়োছিলেন সেই সাধু 
পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করে বাহনা আনন্দে আত্মহারা হলেন। তাঁকে দেখা মাত্রই 
বাহনার মনের মধ্যে গুরুতর পাঁরবর্তন সত হল। সবাকছুই যেন বদলে 


৯৪ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


যেতে লাগল। তাঁর মন থেকে দ্বৈত-বোধ লোপ পেয়ে গেল। তাঁর মন ধ্যানস্থ 
হ'ল, চক্ষুস্থর হল, জিহৰা বাকৃশুন্য হ'য়ে পড়ল এবং হৃদয় আবেগশনন্য হ'য়ে 
গেল। এই মুহূর্তের কথা মনে ক'রে তান বলেছেন, “আমার অহঙ্কার এবং 
সাংসারিক জীবনের জবালা-যন্ণা তুকারামকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হ'য়ে 
শেল” 


দদিহুতে কোণ্ডাজি নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁদের খেতে দেবেন বললেন, কিন্তু আশ্রয় 


দিতে পারবেন বলে ভরসা দিলেন না। মাসবাজ স্বামীর বাড়ী ছিল পাশেই। . 


আর বাড়ীতে জায়গাও ছিল যথেম্ট। কিন্তু যখন গন্গাধর আশ্রয় প্রার্থনা করলেন, 
[তান লাঠি নিয়ে তেড়ে এলেন। এরপর তাঁরা মান্দিরের ধর্মশালায় অবস্থান 


করতে লাগলেন। এখানে তাঁরা তুকারামের হারকীর্তন শুনে শাঁক্ততেই সময় 
কাটাতে লাগলেন। 


মাসবাজি ছিলেন উগ্রস্বভাব, ঈর্ষাতুর এবং উদ্ধত প্রকাতর লোক। তান 
নিজেকে দিহর একজন বাশিষ্ট নাগারক বলে মনে করতেন । তুকারাম কোনো 
রকম বিজ্ঞানের সাধনা করতেন না, অথচ লোকেরা দলে দলে তাঁর কাছেই যেত, 
এতে মাসবাজির মন বিদ্বেষে পূর্ণ হ'য়ে উঠত। তিনি গঙ্গাধর ও বাঁহনাকে 
তাঁর নিজের শিষ্য হ'তে বললেন। কত্ত তাঁরা যখন জানালেন যে তুকারামকেই 
তাঁরা গ্ুর; বলে গ্রহণ করেছেন, তখন মাসবাঁজ রাগে িৎকার ক'রে বলে 
উঠলেন, “ব্রাহ্মণ হ'য়ে তোমরা তুকারামের মতো একজন শদ্রকে কী করে গুরু 
. বলে গ্রহণ করলে? শদ্ররা কি জ্ঞানলাভ ক'রতে পারে? মনে রেখো, তোমরা 
সমাজচ্যুত হবে।” এরপর গঙ্গাধরেরা তাঁর কুনজরে পড়লেন। সুযোগ পেলেই 
‘তিনি গঙ্গাধরদের অপমান করতেন ও অস্মাবধা ঘটাতেন। বাঁহনা বলতেন, 
“ঈশ্বর আমাদের.পরাঁক্ষা করার জন্যে কতো ভাবেই না দুঃখের মধ্যে ফেলেন” 
তিনি ঠিকই বলতেন; সর্বত্রই আমরা দেখতে পাই সাধুরা পরীক্ষা ও দঃ 
মধ্যে দিয়েই অগ্রসর হন। তুকারামও এ নিয়মের ব্যাতক্রম ছিলেন না। 

শুদ্র হওয়া সত্বেও তুকারামের এই অভ্যুদয় মাসবাঁজর পক্ষে অসহ্য হ'য়ে 
উঠল। তান পুণার আপ্পাজি স্বামীকে লিখলেন, শর তুকারামের এত স্পর্ধন 
যে তান মান্দরের মধ্যে কীর্তন-অন্যষ্ঠান করেন এবং ব্রাহ্মণদের কাছ থেকেও 
প্রণাম গ্রহণ করেন। চিঠিতে তান বহিনা এবং গঙ্গাধরের নামও -উল্লেখ 


করোছলেন এবং তুকারামকে যাতে শাস্তি দেওয়া হয় তার জন্যেও অনুরোধ, 


জানয়োছলেন। একজন শর যে ব্রাহ্মণের গুরু হয়েছেন এই অশ্রুতপর্ব সংবাদ 
শুনে আপ্পাঁজ স্বামী যারপরনাই হুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বাঁহনার পাঁরবারকে 


বাঁহনাবাঈ ৯৫ 
তান জাঁতচ্যুত করার ভয় দেখালেন। মাসবাঁজও ক্রমাগত শন্রুতা চালাতে 
লাগলেন এবং বহিনার পাঁরবারকে স্থানত্যাগ করতে আদেশ দিলেন। 
মাসবাজি বাঁহনাদের কষ্ট দেওয়ার জন্যে একাঁদন তাঁদের গরুটি চুরি করে 
এনে নিজের বাড়ীর এক গোপন হ্ছানে শক্ত করে বেধে রাখলেন। তনাঁদন 
তাকে খাদ্য বা জল কিছুই দেওয়া হল না। উপরন্তু {তান তাঁর রাগ দেখাবার 
জন্যে গরুটিকে মারধরও করতে লাগলেন। বাহিনা একেবারে অস্থির হ'য়ে 
উঠলেন এবং গঙ্গাধর গরূটিকে খুজে বাহির করার জন্যে কোনো চেঙ্টারই নাট 
রাখলেন না। অবশেষে গরুটি তুকারামকে স্বপ্বে দেখা দিয়ে মুক্তি প্রার্থনা 
করল। আর যেহেতু তুকারাম সর্ব আত্মায় অভেদ অনুভব করতেন, তাই 
গর7টিকে যখনই প্রহার করা হত তখনই তাঁর শরীরে দাগ ফুটে উঠত। ৃ 
এর মধ্যে অকস্মাৎ একদিন মাসবাঁজর বাড়ীতে আগুন লেগে গেল। 
লোকজন ছুটে গিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলল। তারা দেখল গরদটি অত্যন্ত কষ্ট 
পেয়ে ডাকাডাকি করছে। আগুন থেকে তারা তাকে উদ্ধার করে আনল। তার 
পিঠের ওপর প্রহারের দাগ ছিল, এবং সবিস্ময়ে সকলে লক্ষ্য করল যে, তুকা- 
রামের পিঠের ওপরও সেই রকম প্রহারের দাগ। তারা তুকারামকে সর্বভূতের 
ঈশ্বর পাণ্ডুরঙ্গের সঙ্গে এক' বলে চিনতে পারল। 
এই সময় বাঁহনা একাঁট কন্যার জন্ম দলেন। তান তাঁর নাম রাখলেন 
কাশীবাঈ। তাঁর মনে হল বাছন্রাটই যেন তাঁর কাছে পুনজন্ম [নিয়ে এসেছে। 
মেয়েদের কাছে সন্তানের জন্ম আনন্দের ব্যাপারই, কিন্তু বহিনার স্বভাবই হয়ে 
দাঁড়য়েছিল চুপচাপ থাকা। তাঁর মনে হত, নারী হয়ে জন্সেছেন বলেই 
সাংসারিক জীবন পাঁরহার করে তাঁর চিরবাঞ্ুত আধ্যাত্বক জীবন-যাপন 
করতে পারছেন না। তান এমন সব আত্মীয় বন্ধুর দ্বারা পারবৃত হ'য়ে আছেন 
যাঁরা আধ্যাত্বক জীবনের প্রাত বিরুপ। তাঁর স্বামী একজন বৈদান্তিক হওয়া 
সত্বেও ঈশ্বরের প্রাত তাঁর প্রকৃত প্রেমভাক্ত ছিল না। এই গ্লানকর পাঁরবেশ 
থেকে মুক্তি পাওয়ার বাসনায় বাঁহনা আত্মহত্যার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। 
প্রাণ তাঁর মুক্তির জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠোঁছল। তানি ভাবলেন, তাঁর মানাসক 
কম্টের অবসান ঘটতে পারে শুধু আত্মহত্যার ফলেই। তাঁর মনে হতে লাগল 
হয় তিনি আগুনে ঝাঁপয়ে পড়েন, না হয় জলে ডুবে মরেন। মনের এই রকম 
ক্রমবর্ধমান অশান্তির অবস্থায় তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন-_“তুমি 
আমার স্বামীকে দিয়ে কষ্ট দিচ্ছ। তব মৃত্যু হয়, সেও ভাল, আমি তোমার " 
আরাধনা ছাড়ব না। হে: প্রভূ, আত্মজ্ঞানের চক্ষ; দিয়ে যাতে তোমার বিশ্বরূপ 
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দর্শন কার সেই করুণা কর শুধু আমাকে। যন্ত্রণা না সইতে পেরে আমি যাঁদ 
আত্মহত্যা কার তাহলে দোষ হবে কিন্তু তোমারই । তোমার সন্তানকে রক্ষা কর 
প্রভু!” 

বাঁহনা মনস্থ করলেন, তান ?তন দিনের জন্যে ধ্যানে বসবেন। কিন্তু কেবল 
একাঁদন, যখন তাঁর স্বামী কোনো কাজের জন্যে পুণায় গিয়ৌছলেন, তখন 
ছাড়া আর কোনো সময় পেলেন না। সেইদিন তান সম্মুখে বিঠোবার ম্চার্ত 
রেখে হৃদয়ে রামচন্দ্র ধ্যান করতে করতে চার ঘণ্টা আতবাহত করার স,যোগ 
পেলেন। ধ্যানস্তামিত নয়নে নিদ্রায় বা জাগ্রত অবস্থায় {তান দেখতে পেলেন 
তুকারাম তাঁকে অপূর্ব কাব্যময় ভাষায় আশণর্বাদ জানিয়ে বলছেন যে, এই 
তাঁর ত্রয়োদশ ও সর্বশেষ জন্ম, কেননা তান তাঁর সমস্ত বাসনার সমাপ্ত ঘাটয়ে 
কর্মফলের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত করে ফেলেছেন। তাঁর নতুন যে একটি পার 
সন্তান হবে সে তাঁরই পূর্বজন্মের সঙ্গী ৷. {তান মহাপুরুষ তুকারামের স্পর্শও 
যেন অনুভব করতে পারলেন। এবং তাঁর সমস্ত চত্তবাঁত্ত নিচয় হ'য়ে গেল। 
তখন তিনি ঈশ্বরের উপস্থাত অনুভব করতে লাগলেন। মনের এই রকম 
অবস্থায় অত্যন্ত হর্ষাপ্নুত হয়ে তান ইন্দ্রযানী নদীতে স্নান ক'রে মান্দিরে গিয়ে 
শবঠোবা বিগ্রহের পুজা করলেন। আর অকস্মাৎ তান লক্ষ্য করলেন তাঁর মনে 
কাঁবত্বের প্রেরণা এসে গেছে। তানি পাঁচাটি পদ-রচনা করে মান্দিরের বঠোবা 
শবগ্রহকে উৎসর্গ করলেন। এই তাঁর প্রথম কাঁবতা। 

এরপর বাঁহনার পাঁরিবার দিহু ত্যাগ ক'রে শিউরে গয়ে বসবাস করতে শুর 
করল। জীবনের এই অধ্যায়ে বাহনা মৌনব্লত অবলম্বন ক'রে থাকতে লাগলেন । 
আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে তানি এতোই মগ্ন হ'য়ে থাকতেন যে সাংসারক কাজ- 
কর্মে তাঁর কোনো আসক্তিই ছিল না। কোনো বিশেষ ঘটনা যে ঘটেছিল তা 
নয়, জীবন মোটামুটি স্বচ্ছন্দ ভাবেই চলছিল। এর মধ্যে কবে যে তাঁর স্বামী 
ও পিতামাতার মৃত্যু ঘটেছিল তা সঠিক ভাবে জানা যায় না। ১৬৪৯ খাীজ্টাব্দে 
তুকারাম স্বর্গারোহণ করলেন। এ সংবাদ পেয়ে বাহনা গুরুবিহীনা হ'য়ে 
গভীর শোকে আচ্ছন্ন হলেন। তিনি দিহ তে এসে আঠারো দিন ধরে উপবাস 
করলেন। তারপর তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হল-_তুকারাম তাঁকে স্বপ্নে দর্শন 
দিয়ে আশীর্বাদ জানালেন। , 

তখন মহারাষ্ট্রের গৌরবের দিন। শিবাজীর সুনাম তখন ক্রমবর্ধমান। মারাঠা- 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে তান তুকারাম ও রামদাসের মতো ধর্মগঢুরুর সাহায্য 
পাচ্ছিলেন অকুণ্ঠভাবে। বাহিনা তখন সাধ্সঙ্গের প্রয়োজন অনুভব করলেন। 
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রাষদাসের Ls তাঁর মন আকৃষ্ট হল। তান রামদাসের কাছে গিয়ে প্রণাম 
কিন্তু ১৬৮১ খনীষ্টাব্দে রামদাসও ইহ্ধাম ত্যাগ করলেন। তখন 
নল EL 
বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে মানসিক অশান্তি ও যন্্রণা তাঁকে চিরাঁদনই 
তীব্রভাবে পীড়িত করেছে। . 
ত্রমে বাঁহনার বয়স হল বাহাত্তর বংসর। মৃত্যুর দুরাগত পদধৰান শুনতে 
পেলেন তিনি। তাঁর পত্র বিঠোবা তাঁর মৃতা স্ত্রী ব্াক্মণীর পারলো কিক ক্রিয়ার 
জন্যে গোদাবরীতীরে শংক্রশ্বর নামক স্থানে গিয়োছিল। সেখানে সে তাঁর মায়ের 
কাছ থেকে সন্বর বাড়ী চলে আসার জন্যে চিঠি পেল। বাঁহনা চিখোছিলেন, 
“আজ থেকে পাঁচাদন পরে আমার মৃত্যু ঘটবে ৷ কত্ত আম ধীর ভাবেই তার 
জন্যে প্রতীক্ষা করাছ।” এই চিঠি পেয়ে বিঠোবা গোদাবরীর একটি স্থান মাতার 
সমাধির জন্যে নির্বাচিত ক'রে তাড়াতাঁড় বাড়ী চলে এল। সে তাঁর মাকে বলল 
যে সেও তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে স্বপ্ন দেখেছে, এবং তাঁর চিঠি পেয়ে প্রায় উড়ে চলে 
এসেছে। বাঁহনা কিন্তু তাঁর ছেলেকে রললেন, তান তাঁর সমাধিস্থান হিসাবে 
কোনো নদীর: সঙ্গমস্থলকে বেশী পছন্দ করেন। তান তাঁর পুত্রকে বললেন, 
“বাছা শোন, আমার আগের বারোটি জন্মে এক সঙ্গেই ধর্মচরণ করোছি। তৈর 
বারের বার তুমি আমার ছেলে হ'য়ে জন্মেছে। এই আমার শেষ জন্ম, কারণ ষে 
বাসনার ফলে প্নজন্মি হয়, তার অবসান ঘটেছে।”  িঠোবা মৃত্যু শয্যায় 
শায়িত মাতার এই কথা শদনে হতভম্ব হ'য়ে গেল। বাঁহনার তখনো বেশ জ্ঞান 
ছিল। কাজেই [িঠোবা তাঁর কথা অবিশ্বাস করতে পারল না, কেন না সারা 
জীবনে একটিও মিথ্যা কথা তানি বলেন নি! 
সে বলল, “মা, আমার কিন্তু একটা ব্যাপারে সন্দেহ আছে।” ) 
“ক বিষয়ে, বাছা?” 
“তুমি আমাদের পর্ব জন্মের কথা বলেছ, কিন্তু সে জন্মগণ্ীলর বিষয়ে বিশদ 
কিছন বলতে পার?” ১ 
“পারি বাছা। যদিও একথা আমি' আর কাউকেই বলতে পার না, তবু 
তোমাকে আম বলব।” এই বলে বহিনা ছেলেকে তাঁদের পূর্ববতর্দ বারোটি 
জন্মের কথা বলে কীভাবে এই ত্রয়োদশ বার জন্মগ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে 
জানালেন। 
ক্ৰমে মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে বাঁহনা ছেলেকে ব্রাহ্মণ ডাকিয়ে বেদমন্ত্র আবৃত্তি 
করাতে বললেন। আকাশ-বাতাস ধবানত ক'রে বেদগান তাঁর কানে আসতে 


q 
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লাগল। তারপর তাঁর মৃত্যুকালের নিখুত বর্ণনা দিয়ে দেহ সৎকারের বিষয়ে 
যথাবাহত উপদেশ দিলেন। 

১৭০০ খাীষ্টাব্দে এই পুণ্যৰতী নারী বাহাত্তর বৎসর বয়সে তেরো জন্ম 
কর্মভোগের পর ম্ীক্তলাভ করলেন। . 
বাঁহনার কবিত্ব শাক্ত ছিল খুবই উচুদরের। তাঁর আত্মজাবনাখান খুবই 

কাবত্বপূর্ণ। তাঁর রচনা খুবই প্রাঞ্জল। কিন্তু তাঁর, গর; তুকারামের ‘অভঙ্গ- 
ছন্দে'র অনুসরণে তাঁর কবিতায় ছন্দ এক ধারাবাঁহক রীতিতে প্রবাহত। 
আবেগের জ্বতোৎসারতাই এ রীতির বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাঁবতার বিষয়বস্তু খুবই 
ব্যাপক, যেমন-_আত্মার {বিষয়ে দর্শনোচিত আলোচনা, জীবন, ধর্ম, সদন্র? 
* সাধত্ব, ব্ৰাহ্মণত্ব, ভক্ত ইত্যাদ ৷ তাছাড়া এতে নৌতিক ও সাংসারক জীবনের 
{বষয়েও উপদেশ আছে, যা সাধারণ পাঠকের পক্ষে খুবই উৎসাহজনক। 
আধ্যাত্বক জীবনের প্রাত অত্যন্ত আসীক্ত এবং সাংসারক ব্যাপারে ত্যাগের 
মনোভাব থাকা সত্বেও এই প.ণ্যবতী নারীর গাহস্থ্য জীবনের বিষয়ে জ্ঞানও 
ছিল অসাধারণ। বিশেষ করে স্ত্রীর কর্তব্যের বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা খুবই 
উল্লেখযোগ্য। কেন না যে সময়ে স্বামী ছাড়া নারীর আর কোনো সত্তা ছিল না 
সেই তিনশ বছর আগে ভারতীয় নারীর সামাজিক মর্যাদা বিষয়ে জানতে পারা 
যায় বলেই এগাল বেশী মুল্যবান । বাঁহনা বলছেন,_“কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রী 
তাঁর সাংসারিক দায়িত্ব এবং ধর্মকর্মের কর্তব্য একই সঙ্গে পালন করে থাকেন। 
এই রকম স্ত্রী যেন আকাশকেও নিজের হাতে বহন করেন। তানই কর্তব্য- 
পরায়ণ স্ত্রী যান অন্তরে ক্রোধ বা ঘৃণা পোষণ করেন না, যান বিদ্যার গর্ব 
থেকে মুক্ত, যিনি অন্যায়কে পাঁরহার করেন, বিনয়ী, জিতৌন্দ্রয়, সাধ সোবকা, 
এবং বান বিনা প্রশ্নে স্বামীর আজ্ঞা পালন করেন। এরকম স্ত্রী ইহজীবনে 
জয়যক্ত হন এবং পরকালে স্বর্গ লাভ করেন। স্ত্রীর পক্ষে উচিত হচ্ছে অস্তঃকরণে 
. মহত্ব রেখে স্বামীর ইচ্ছাকে গ্রহণ করে গাহস্থ্যি জীবন সুখময় করে তোলা, এবং 
প্রাণ গেলেও স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নয়। ধন্য সেই নারী, তার 
জাতি, তার কূল!” 

বিংশ শতাব্দীর নারীরা নিজের বন্ধনমক্ত ও. পুরুষের সঙ্গে সমাধিকার 
প্রাতষ্ঠার বিতর্কে এতোই মত্ত যে এসব কথা শুনে হয়তো ওষ্ঠ বিকৃত করবেন। 
কিন্তু বাহনাবাঈ বেদান্তের শিক্ষাকে সামনে রেখে সেকালের সামাজিক পট- 
ভূমিকায় চরিত্র গঠন ও মানবতার আদর্শকেই প্রচার করতে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন। 
সেই জন্যে তার জীবনী ধর্ম ও জীবন এই দুই দিক দিয়েই শিক্ষাপ্রদ। 
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ভারতবর্ষে সাধু কিম্বা মহাপদরুষদের জীবনী রচনার প্রথা প্রচালত ছল না। 
সভা কাঁবরা রাজা ও রাজপান্রদের গুণ, অর্থ ও শাঁক্তর বন্দনা ক'রে শ্লোক বা 
গ্রন্থ রচনা করতেন %কিন্তু যেহেতু এসব-রচনার লক্ষ্য থাকত মোটা রকমের পাঁর- 
শ্রমিকের দিকে, সেই জন্যে এগদুলিতে এতো আঁতশয়োঁক্ত থাকত যে রাজাদের 
বা তাঁদের রাজত্বের প্রকৃত চিত্র এতে পাওয়া যেত না। মুসলমান শাসনের সময়ে 
মনসীলম লেখকগণ কিছু কিছু এঁতিহাসিক জীবনী রচনা করোছলেন, তাতে 
সমসামায়ক জীবন ও রাজকর্মের উপরে আলোকপাত করা হ'য়েছে। কিন্তু 
সাধ্দের জীবনী রচনার উপকরণ সংগ্রহ করতে হয় কিংবদন্তী ও পদ্রনষ- 
পর্ম্পরাগত জনশ্রন্বাত থেকে । 

আমাদের সৌভাগ্য যে গুজরাটের কাব-তাপসী গৌরীবাঈয়ের কাল থেকে 
আমরা এত দুরে নই যে তাঁর জীবন ও কর্মের বিষয়ে নিশ্চিত উপকরণ সংগ্রহ 
করা কাঁঠিন হ'য়ে উঠেছে। গত শতাব্দীতে যখন তাঁর জীবনী রচিত হয় তখনো 
তাঁর পাঁরবারের দুজন বংশধর জীবিত ছিলেন এবং তাঁদের ধর্মপ্রাণা বহদ্ধা-প্র- 
[পতামহণীর বিষয়ে কিছ; খোঁজ খবর দিতে পেরেছিলেন। অবশ্য স্বদেশের 
সাধ্ব্যা্তদের মতোই এক্ষেত্রেও প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে কিংবদন্তী এমনভাবে মিশে 
গেছে যে নিরভ্ল জীবনচিত্র আঁকা খুবই দুরূহ । J 
গৌরীবাঈ ১৭৫৯ খষ্টাব্দে গুজরাট ও রাজপন্তনার সীমান্তে বগদ- 
অঞ্চলের 1গাঁরপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। গাঁরপুুরের আরেক নাম হল 
ভূঙ্গরপ্‌র। যে সম্প্রদায়ে তান জন্মোছিলেন সেটা “বাড়নগর নাগর গৃহস্থ 
নামে পাঁরাচত। ছোট এই সম্প্রদায়াট গুজরাটে খুবই মুখ্য স্থান অধিকার 
করে আছে এবং এর বিশেষ গৌরব এই যে কয়েক শ বছর ধরেই এ সম্প্রদায়ের 
পুরুষ তো বটেই এমনীক মেয়েরাও শতকরা একশ জন শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে 
আসছেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন ফারসাঁতে স্পাণ্ডত এবং সাহত্য 
রচাঁয়তা হিসাবে খ্যাতনামা হ’য়োছলেন। ফলে একদা ঁহন্দ ও মুসলমান রাজত্বে 
এ*রাই উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত হতেন। 

গোরাবাঈয়ের ?পতামাতার বিষয়ে সামান্যই জানা যায়, কিন্তু এটা নিশ্চিত 
যে চম্প নামে তাঁর একজন ভগ্ন ছিল এবং এই ভগ্নীর ফুলশচ্কর নামে এক পত্র: 
এবং চাতুরী ও যম্‌না নামে দুই কন্যা ছিল। এই দুই কন্যার মধ্যে চাতুরী 
{বিবাহের এক বৎসর পরেই বিধবা হন। যম্‌নার বিবাহ হয় বেলশঙ্কর নামে 
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এক ব্যাক্তর সঙ্গে । তাঁদের প্রভাশঙ্কর ও রুপশঙ্কর নামে দুই পত্র এবং তুলজা 
নামে এক কন্যা ছিল। এদের বিষয়ে জানা যায় যে প্রভাশঙ্করের বিবাহ হয় 
মঝুকভের-এর সঙ্গে, এবং তাঁর ব্রিজলাল ও কৃষ্ণলাল নামে দুই পত্র ছিল, বাঁরা 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কখনো গুজরাট এবং কখনো রারাণসীতে বসবাস 
করতেন। তাঁরা গৌরাবাঈয়ের জীবনীকারকে তাঁর জীবনী ও কর্ম জীবনের 
বিষয়ে কৈছ কিছু উপাদান সংগ্রহ করে দেন। 

সেকালের প্রথা অনুসারে গৌরাবাঈ পাঁচ ছয় বৎসর বয়সেই বাগ্‌দত্তা হন। 
বিবাহের চার বছর আগে তান চক্ষ2 রোগে আন্রান্ত হন। কাজেই চোখ বাঁধা 
অবস্থাতেই তাঁর বিবাহ হয়। 'ঁকস্তু আরো দুর্ভাগ্য তার জন্যে তোলা ছিল। 
বিবাহের এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর স্বামী মারাত্মক ব্যাধিতে আন্রান্ত হয়ে কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। সারা অণ্চলই এতে শোকনিমগ্র হ'য়ে পড়ল 
পারিবারের দুঃখের তো অবাঁধই রইল না। কিন্তু অল্পবয়স্কা হলেও গোরণ দুখ 
নিয়ে বিলাপ করতে বসলেন না। যখনই কেউ তাঁর স্বামীর মৃত্যু নিয়ে করুণা 
তাঁর কাছেই আমি জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছি।” তাঁদের সম্প্রদায়ের রীতি 
অনুসারে [তিনি তাঁর পিতামাতার সঙ্গেই বাস করতে লাগলেন। 
গোঁরীবাঈ অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। সেকালে মেয়েদের জন্যে কোনো 
বিদ্যালয় ছিল না। তব; বাড়ীতেই তানি আত দ্রুত লেখাপড়া শিখে ফেললেন! 
বালবিধবাদের পক্ষে তখন যা ভালো বলে বিবেচনা করা হত সেইভাবেই [তানি 
পুজা অর্চনা ও গৃহকর্ম ক'রে, ভক্তিমূলক গান গেয়ে ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ কারে 
সময় কাটাতেন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রাতি তাঁর বিশ্বাস ছিল দূঢ় এবং 
অপাঁরবর্তনীয়। তিনি ঈশ্বরের স্তব করে শ্লোক রচনা করতে লাগলেন মাঝে 
মাঝো। 

হিন্দ সমাজে উচ্চ বর্ণের বিধবাদের পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহ সঙ্গত বলে বিবেচিত 
হয় না। তাঁরা পবিত্র ধর্মজীবন যাপন করবেন এইটেই আশা করা হয়। তের 
বছর বয়সেই গৌরীবাঈ বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে ধর্ম 
কর্মে আত্মনিয়োগ করাই তাঁর পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ। [তিনি তাই বাড়ীতেই ধৰ্মগ্ৰন্থ 
" পাঠ কারে এবং ঈশ্বরারধনায় মনঃসংযোগ ক'রে সময় কাটাতে লাগলেন । 

সে সময়ে গারপদুরের অধাশ্বর ছিলেন রাজা 'শবাঁসংহাজ নামে একজন 
ধর্মপ্রাণ, শিক্ষিত এবং কতব্যপরায়ণ নূ ত। তান সব প্রকারের অন্যায় 
রাজকর রাহত করে দিয়েছিলেন। যখন 'তাঁন জানতে পারলেন যে, বাঁণকের৷ 
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নানা রকমের ওজনে বাটখারা ব্যবহার করছে বলে জনসাধারণ প্রতারিত হচ্ছে 
তখন এ সব বন্ধ কারে ণশবসই তোল’ বলে এক_ আকারের ওজন প্রবর্তন করেন 
তাঁর রাজ্যের সর্বত্র । এই “শবসই তোল' এখনও প্রচালত আছে। [তান কূপ 
পদ্চ্কারিণী, বিনা মুল্যের সরাইখানা, মন্দির ইত্যাদির জন্যে অজস্র অর্থব্যর 
করতেন। এই সব দাতব্য কর্মান,জ্ঠানের জন্যে তাঁর নাম এখনো স্মরণীয় হ'য়ে 
আছে। 

এই রাজা গৌরাবাঈয়ের পাত্র জীবনের কথা শুনে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর 
দর্শন প্রার্থনা করলেন। তারপর তানি গোঁরাবাঈয়ের সঙ্গে ধর্মালোচনা ক'রে 
তাঁর পণ্য কাহিনীর বিষয়ে জ্ঞান ও আধ্যাত্বক অন্তর্দৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হলেন। - 
গোঁরীবাঈয়ের পবিত্রতা ও ভীক্তর দ্বারা রাজা এতোই প্রভাবিত হ’য়োছলেন 
যে, তাঁর সম্মানার্থে আত সন্দর একট মান্দির নির্মাণ ক'রে তার পাশে একাঁট 
ইণ্দারা খনন কাঁরয়ে দিলেন। গৌরীবাঈ তাঁর গৃহদেবতার বিগ্রহদীল এই 
মান্দরে স্থানান্তীরত করলেন। তারপর মহাসমারোহে ১৭৮০ খনীষ্টান্দে মাঘ 
মাসের শ;ক্লা ষষ্ঠী তিথিতে এই মান্দিরের প্রাতষ্ঠার উৎসব অনাষ্ঠত হল। 
ঘর সংসার ত্যাগ করে চিরাঁদনের জন্যে গৌরাবাঈ মান্দরে বাস করতে চলে 
এলেন। ঈশ্বরের আরাধনাই হল তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন। তাঁর বিধবা 
* ভগ্মীকন্যা চতুরও তাঁর সঙ্গে মন্দিরে বাস করতে চলে এলেন। কছুকাল পরে 
অন্য ভগ্নীকন্যা যমূনা এবং আরেকজন বৃদ্ধা আত্মীয়া হরিয়ণও মান্দরে বাস 
করতে এল। 

মান্দরটিকে পারচ্ছন্ন ও চিন্তাকর্ধকভাবে সাঁজ্জত রাখতে চেষ্টা করতেন 
গোৌরীবাঈ। ফলে চাঁরাঁদকে এর সুনাম ছাঁড়য়ে পড়ল!  তীর্ঘযাত্রী, সাধ 
সন্ন্যাসী ও পণ্ডিত ব্যক্তরা দলে দলে মন্দির দশনে আসতে ,শনর« করলেন। 
সেখানে অনেক ধর্মালোচনা হত। তার ফলে গৌরী বাঈয়ের ধর্ম সাহত্যের জ্ঞান 
অনেক বেড়ে যেতে লাগল। কাব্য রচনার দিকে তাঁর যে স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল 
তা এই পরিবেশে বিশেষ অনপ্রেরণা লাভ করল, এবং তানি ধর্মসঙ্গাত রচনা 
করতে শুরু করলেন । 

রাজা শিবাঁসংহজি 1ভক্ষাজীবাী ধার্মিক ব্যক্তদের জন্যে মান্দরের আঙিনায় 
একাট জদাব্রত (অর্থাৎ দাতব্য ভোজনশালা) স্থাপত করেছিলেন। এখানে শত 
শত ব্যাক্ত আহারের জন্যে আসত। একবার একজন সুপাঁণ্ডত সাধুপুরুূষ এসে 
* গোঁরীবাঈয়ের ভাক্ত ও ধর্ম কাহিনীতে জ্ঞান দেখে বলোছিলেন, “তুমি তাপসী 
মীরাবাঈয়েরই প্রাতমার মতো। অত্যন্ত ভীক্তমতী হলেও সাধদুনারীর যতদুর 
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জ্ঞান থাকা দরকার মীরাবাঈয়ের তা ছিল না। সেই ত্রটর সংশোধনের জন্যেই 
যেন তোমার জন্ম হ'য়েছে। আমি তোমাকে উপদেশ দেওয়ার জন্যে এসোছি। 
আঁতাঁরক্ত জ্ঞান যা তোমার দরকার আমিই তা তোমাকে দেব।” এই বলে তান 
গৌরীবাঈকে অন্তরালে নিয়ে গিয়ে ব্ৰহ্মজ্ঞান’ ও 'আত্মজ্ঞন'এর বিষয়ে উপদেশ 
দিলেন। তিনি তাঁকে তাপসা নারীর পক্ষে যে পথ সঠিক তার ‘দেশ দিলেন 
এবং অন্তরের আশীর্বাদ জানালেন। পাঁরশেষে তানি বালমূকুন্দের একটি ছোট 
বিগ্রহ উপহার দিয়ে বিদায় নিলেন। 

গোরাবাঈয়ের জ্ঞান যেমন বেড়ে গেল, তেমান সাংসারক ব্যপোরে 
উদাসীনতাও বেড়ে গেল। শোনা যায় তান একাদিক্ৰমে পনের দিন পর্যন্ত 
িরম্বদ উপবাস করে সমাধিমগ্র হ'য়ে থাকতেন। তাঁর ধ্যান এতোই গভীর হতো 
যে তান বাহ্যজ্ঞান রাহত হ'য়ে বন্ধ ঘরে স্থরভাবে বসে থাকতেন। 

এ বিষয়ে প্রমাণ আছে যে, বৃদ্ধা হারয়ণ মনে করতেন, এই সমাধিস্থ অবস্থা 
একটা ছলনা মাত্র, আসল অতীন্দ্রির চেতনা নয় । ‘তান গোঁরাঁবাঈয়ের সঙ্গেই 
থাকতেন। একদিন পরাঁক্ষার জন্যে তিনি গোঁর'বাঈয়ের সমাধিস্থ অবস্থায় 
গোপনে ঘরে ঢুকে তাঁর গায়ে ছ'চ ফুটিয়ে দিলেন। গোঁরীবাঈ একচুলও নড়লেন 
না। শরারের ছঃচগ্ীল সেইভাবেই রেখে হরিয়ণ পালিয়ে গেলেন। ‘সমাধি! 
শেষ হওয়ার পর গোঁরাঁবাঈকে স্নান করানোর সময় চাতুরণ তাঁর গায়ে আবিচ্কার - 
করলেন ছাচগনাল। দোষী কে সে বিষয়ে খোঁজ নেওয়া শর হল, কিন্তু কেউই 
দোষ স্বাকার করল না। কিছুকাল পরে হারয়ণ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হলেন, এবং 
জাঁবনাঁকার বলছেন, এইটেই তাঁর উপযুক্ত শাস্তি হয়োছিল। তান গৌরীবাঈয়ের 
পায়ে পড়ে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। তাপসাঁ গোরাবাঈ অত্যন্ত 
সদয়চিত্ত নারী,ছিলেন। তিনি দোষাঁকে বললেন যে, শ্বধ্ সাদা দাগ থাকবে, 
কুণ্ঠের ঘা সব শ্ঢকৈয়ে যাবে। 
গৌরীবাঈ ভাবষ্যং ঘটনা বলে দিতে পারতেন। তাঁর ভাক্ত ও জ্ঞানের সঙ্গে 
সঙ্গে কাবহ্ুশাক্তও বেড়ে যেতে লাগল। শোনা যায়, তিনি হাজার হাজার 
ভাক্তিমূলক সঙ্গীত ও স্তোত্র রচনা করোছিলেন। 
দৈহিক সৌন্দর্য ছাড়াও তাঁর চরিত্রের মধ্যে আকর্ষণ ক্ষমতা ছিল। তানি - 
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যখনই তাঁর চোখ তুলে তাকাবার দরকার হতো দর্শকেরা সেই চোখ দ্র 
অসামান্য দশীপ্ততে স্তীন্তত হ'য়ে যেত। তান সাদা থান কাপড় পরতেন, এবং 
তাঁর একমাত্র অলঙকার ছিল তুলসীর মালা। সমাধলাভ করার পর থেকে তান 
দুধ ছাড়া আর কোনো আহাষহি গ্রহণ করতেন না। 

এইভাবে তিন ১৮০৪ খটীন্টাব্দ পর্যন্ত বেচে ছিলেন। তারপর তিনি পরার 
ব্রজভূিতে (অর্থাৎ গোকুল ও বন্দাবনে) গিয়ে শেষ জীবন কাটানোর ইচ্ছা 
প্রকাশ করলেন। রাজা যখন এই কথা শুনলেন তখন তিনি স্বয়ং মন্দিরে এসে 
গোরীবাঈকে এই ইচ্ছা থেকে প্রাতীনবৃত্ত হয়ে গরিপুরেই বাস করতে অননূরোধ 
করলেন। এমন কি তান বহ মূল্য উপঢোকনও দিতে চাইলেন। কিন্তু গোঁরাঁ- 
বাঈ এসব পার্থ সম্পদের বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন না। কাজেই নিজের 'সদ্ধান্তে 
[তান অটল রইলেন। তান একজন যোগ্য সাধুর উপর মান্দিরের প্রধান গ্রহের . 
পূজার ভার দিয়ে নিজের ব্যাক্তগত দেববিগ্রহ এবং ভগ্নী কন্যাদের নিয়ে 
বৃন্দাবনে যাত্রা করলেন। 

দলটি: যখন জয়পুরের কাছে এল তখন সেখানকার রাজা স্বয়ং তাঁদের 
অভ্যর্থনা জানাতে এলেন। রাজা আগেই তাপসী গোৌরীবাঈয়ের খ্যাতির কথ! 
শুনোছিলেন। রাজ আঁতাঁথর মতো বিশেষ সমাদর পেলেন গৌরীবাঈ। মহারাণ! 
নিজে তাঁকে দর্শন করতে এসে পাঁচশত স্বর্ণম্রা দিয়ে প্রণাম করলেন। কিন্তু 
গোঁরীবাঈ এই মূল্যবান দান 'ফাঁরয়ে দিয়ে জানালেন, তান সংসারত্যাগী 
তাপসী, এসব পার্থৰ সম্পদে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। রাজদম্পাঁত তা 
সত্তেও যখন তাঁকে এই দান্‌ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন, তখন গোরীবাঈ 
{বিতরণ করে দিতে বললেন। 

জয়পুরের মহারাজা গৌরীবাঈয়ের সংযত আচরণ ও বিদ্যাবস্তায় অত্যন্ত মধ 
হয়োছলেন। কিন্তু গৌরীবাঈ ইশ্বর দর্শন করেছেন এ বিষয়ে অনেক কাহিনী 
শুনোছলেন বলে মহারাজা তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। শোনা যায় তান 
তাঁর পুরোহিতকে রাজপ্রাসাদের সান্দরে গোবিন্দ বিগ্রহকে প্রচুরভাবে সাঁজ্জত 
করে দরজা বন্ধ করে দিতে বলোছলেন। তারপর তান গোৌরীবাঈকে আমন্ত্রণ 
করে এনে মান্দরের বাইরের চত্বরে ভাগবত পাঠ শোনার জন্যে বাঁসরোছলেন। 
এটা ছিল রাজার একটি ছলনা। পাঠ শেষ হওয়ার পর তান গৌরীবাঈকে 
জানালেন যে গৌরাবাঈয়ের ক্ষমতা কতদুর তাই তান পরীক্ষা করতে চান; 
এবং বন্ধ দরজার ওপাশে বিগ্রহাটর বেশভূষা ও অলঙকারের {বিবরণ কী তাই 
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জানতে চাইলেন। গোরীবাঈ রাজার এই ব্যবহারে আহত হ'য়ে বললেন যে 
তিনিও রাজা ও অন্যান্য সকলের মতো নশ্বর মানুষ এবং তাঁর কোনো দৈবশান্তি 
আছে বলে তান দাবী করেন না। তব; ঈশ্বর যেহেতু ভক্তবাঞ্থা-কজ্পতরদু সেই 
জন্যে বতমান ক্ষেত্রেও নিশ্চয় তিনি সাহায্য করবেন। তারপর [তান ধ্যানস্থ হয়ে 
শুবরচনা করে গান করতে লাগলেন। শোনা যায় তখন তান বিগ্রহাটির বেশ. 
ভুষা ও অলঙ্কারের নিখঃত বর্ণনা দিয়েছিলেন, এবং বলোছিলেন, “একটা মাত্র 
ঘটি এই যে মাথায় কোনো মুকুট নেই।” রাজা এবং অন্যান্যরা সকলেই এতে 
খুব বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণের ম্র্ততে মুকুট নেই এমন 
কখনো হয় না। তখন মন্দিরের দরজা খুলে দেখা গেল গোঁরীবাঈ যা বলেছেন 
তাই সত্য। ম:কুটাট পুরোহিত ভালো করে পরায়নি বলে মাথা থেকে খসে 
* পড়ে গেছে। রাজা অত্যন্ত অননতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বলাই বাহল 
গোরাবাঈয়ের হৃদয়ে বিদ্বেষের লেশমাহও ছিল না। তান রাজাকে ক্ষমা 
করলেন। 

রাজা গোরা বাঈকে তাঁর গ্থায়ী আতাঁথ হিসেবে জয়পুরে থেকে যেতে 
অনুরোধ করলেন। গোরাবাঈ যে প্রাসাদে ছিলেন সেটা তিনি দান হিসেবে দিয়ে 
সবপ্রকার খরচের দায়িত্ব নিতে চাইলেন। কিন্তু তাপসী নারী আগেকার মতোই 
এবারও এ দান প্রত্যাখ্যান ক'রে বৃন্দাবনে যাওয়ার ইচ্ছা জানালেন। রাজা তব; 
যখন তাঁকে অনুরোধ করতে লাগলেন, তখন গোঁরাঁবাঈ তাঁর পূজার বিগ্রহটি 
প্রাসাদে রেখে তাঁর নিত্য প:জার ব্যবস্থা করতে বললেন রাজাকে। রাজা এতে 
সম্মত হলেন। 

এরপর না, গোকুল ও বৃন্দাবনে কিছুকাল আতিবাহিত করে গোরাবাঈ 
ভগ্মীকন্যাদের নিয়ে কাশশতে চলে এলেন। বারাণসীর রাজা সান্দরাসংহও 
গোরাবাঈয়ের ধর্মপ্রাণতার বিষয়ে অবগত ছিলেন এবং তান তাঁকে সাদরে 
সভ্য্থনা জানালেন। রাজাও ভাঁভিসঙ্গীত রচনায় অনুরাগ ছিলেন। তিনি এবং 
ঘোরাবাঈ একৱে বসে মূখে মুখে পদরচনা করে ধর্মালোচনা করতে লাগনেন। 
গে রাঁবাদি রাজাকে ধ্যানের প্রণালী শিক্ষা দিলেন। রাজা তাঁকে গর বলে গ্রহণ 
করলেন। রাজা সুন্দরাসংহ বিশেষ অনুরোধ ক'রে গৌরীবাউঈকে পণ্সাশ হাজার 
টাকা দা হিলের গ্রহণ করতে বললেন। এর মধ্যে কুড়ি হাজার টাকট তার 
বারাণসীতে রী নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে বিসম্বাদ সিটানোর 


জন্যে ব্যয় করলেন। বাকী টাকা তিনি পুরীতে জগন্নাথ দর্শনে গিয়ে দাতব্য 
কর্মে নিঃশেষ করলেন। 


গোৌরীবাঈ ১০৫ 


পুরী থেকে ফিরে এসে গৌরীবাঈ কাশীতেই স্থায়ীভাবে বাস করতে 
.লাগলেন। একবার তান সাতাঁদন সমাধিস্থ হ'য়ে রইলেন। তারপর তানি 
ভগ্নী কন্যাদের জানালেন যে তাঁর শেষ সময়ের আর বেশীদন দেরী নেই। তান ' 
যমুনাতীরে দেহত্যাগ করতে বাসনা করলেন। পদুরাণে কাঁথিত আছে যে, বালক 
ধুব সেখানেই মহাতপস্যায় রত হয়েছিলেন। তিনি বললেন, রামনবমীর দন 
তাঁর মৃত্যু ঘটবে। রাজা সুন্দরাসংহ গৌরাবাঈয়ের ইচ্ছানযসারে যাওয়ার 
সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। যমুনাতীরে এসে কয়েক দন সমাধি মগ্ন থেকে ১৮০৫ 
খুপজ্টাব্দে পণ্টাশ বছর বয়সে তানি চিরশান্ত লাভ করলেন। 

গোরাবাঈয়ের দৈবশক্তি ছিল একথা হয়তো অনেকে বিশ্বাস করতে চাইবেন 
মা, কিন্তু তাঁর সরলতা, ভক্তি ও জ্ঞান যে অতি অসাধারণ ছিল তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই। সবশীক্তমান ঈশ্বরের সর্বব্যাপী আন্তত্ব ও করদ্রণায় তাঁর অবিচল 
আস্থা ছিল। তাঁর অন্তঃকরণ ছিল মহৎ; ঘৃণা বা ঈর্ষা কী বস্তু তা তিনি 
জানতেন না। তাঁর নামে প্রচালিত ভক্তি-সঙ্গীতগ্দীলই তাঁর চরিত্রের শ্রেষ্ঠ 
পারচায়ক। সাংসারিক বিষয়ে ওদাসীন্য এবং এশ্বরিক চিন্তায় আসাক্তই তাঁর 
কবিতার মূল উপজীব্য । 

তাঁর বেশীর ভাগ কবিতাই গুজরাটীতে ভাখিত। কিন্তু ?তাঁন রাজস্থানের 
সাঁন্নাহত অঞ্চলে জন্মে ছিলেন বলে কিছু কিছু রাজস্থানী শব্দও তাতে লক্ষ্য 
করা যায়। তাছাড়া দীর্ঘকাল বৃন্দাবন, গোকুল এবং বারাণসীতে থাকার ফলে 
তান কিছু কিছড হিন্দী কাঁবতাও রচনা করোছলেন। 

গৌরাবাঈয়ের একজন শিষ্য ঠিক কথাই বলেছেন যে, তিনি ছিলেন গলার; 
মতো; যে তাঁর শরণ নিয়েছে সেই পবিত্র হ'য়ে গেছে। 


একাদশ অধ্যায় 


কেরালার ধর্মসাধকাবৃল্দ 


যুগ ঝুগ ধরে ভারতবর্ষ ধর্ম ও দর্শন নিয়েই ব্যাপৃত থেকেছে। মানব 
সভ্যতায় তার বিশেষ অবদান হল ধর্মের প্রবনদ্ধ আদর্শকে জীবন্ত করে তোলা। 
প্রাক্‌ এাঁতহাসক বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে অসংখ্য 
ধর্মনেতার অভ্যুদয় ঘটেছে, মাঁরা ভাস্বর চিন্তাধারা ও আদর্শের দ্বারা সারা 
পাঁথবীকে সমৃদ্ধ করেছেন। অনেকের মধ্যে যাঁদ মাত্র কয়েকজনের নামোলেখ 
করতে হয়, তবে বলা যায় যে, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব ও রামকৃষ্ণদেব 
ধর্ম ও দর্শনের জগতে এক একাঁট উজ্জবল জ্যোতিচ্ক। 

প্রাচীনতম কাল থেকেই পুরুষদের মতো নারীরাও এক্ষেত্রে সমানই বৈশিষ্ট্য 
অর্জন করেছেন। খগ্বেদের কয়েকটি উৎকৃষ্ট স্তোত্রের রচাঁয়ন্রী বিশ্ববারা” 
উপানষদ-খ্যাতা রহ্গচারণী গাগা, যানি তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের তর্ক 
যুদ্ধে আহবান করে তাঁদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা অজন করোছলেন; বহহদারণ্যক 
উপ্পানষদের প্রধান খাঁষ যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ী, যানি স্বামীর প্রদত্ত পার্থ 
সম্পদ তুচ্ছ ক'রে অমরত্ব লাভের জ্ঞান বেশণ মূল্যবান বলে মনে করোছলেন; এবং 
এসোছিলেন-_এগ্রা প্রত্যেকেই ভক্তজনের অকপট শ্রদ্ধার পান্রী হ'য়ে থাকবেন। 

এই দিক দিয়ে দাক্ষণ ভারত যে পশ্চাদ্‌পদ অবস্থায় আছে তা নয়। শ্রীআণ্ডাল, 
{বানি শ্রীকৃষ্ণের বধু হতে চেয়োছলেন, এবং কৃষ্ণের দেহে বিলীন হয়ে: 
গিয়েছিলেন, তিনি একটি উজ্জল দ্টান্ত। তাঁর কোনো কোনো প্রাণবন্ত সঙ্গীত 
গ্রীঅরাবিন্দের মতো একজন মহান্‌ মরমী কাব ইংরাজীতে অনুবাদ করোছলেন। 
কেরালাতেও নারী-পুরুষ উভয় জাতির মধ্যেই ধর্মনেতার উদ্ভব ঘটোঁছল। 
রামানুজন্‌ এবুভ্তাচ্ছান, যান মালয়ালাম ভাষায় উৎকৃষ্ট ধর্মসাহিত্য রচনা 
করোছলেন; ভক্ত-কাঁব নারায়ণ ভট্টা্তার, যান নারায়ণীয়' নামে ভাগবতের এক 
ভাক্তমূলক সার সংকলন রচনা ক'রে ভক্ত ও পাণ্ডত ব্যাক্তদের হৃদয়ে আনন্দ 
সঞ্চার করোছলেন; এবং প্নস্তনম, যাঁর 'ভক্তি' নামক উৎকৃষ্ট রচনা ভগবান 
নিজেই অমসামীয়ক পাণ্ডত নারায়ণ ভট্রাতিরির রচনার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বলে 
ঘোষণা করোছলেন- এদের নাম কেরালার ঘরে ঘরে শোনা যাবে। 


১ "দ্বিতীয় অধ্যায়ের পদটাকা দুষ্টব্য। 


কেরালার ধর্মসাধকাবৃন্দ ১০৭ 


কেরালার ধর্মপ্রাণা নারীদের মধ্যে যাঁরা ঈশ্বরোপলান্ধ লাভ করোছলেন, তাঁদের 
{তনজনের নাম [িশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। এ'রা হলেন চংক্রোক্ত আম্মা, 
বাড়াক্কেরাত্তর নঙ্গ পেন, এবং কুরুর আম্মা। তাঁদের জীবন সম্বন্ধে জনশ্রনীত 
থেকে খন্ড খন্ড ঘটনাই শুধু জানা যায়। কিন্তু তাঁদের গভীর ভীক্তভাব ও 
ঈশ্বরোম্মাদনার বিষয়ে তাতেই যথেষ্ট আলোকপাত ঘটে। 

তান জন তা বাতা বাত জোসনা নি 
. ‘চংক্রোত্ত ভবন’ নামে পাঁরাচত হ'য়ে আছে। দক্ষিণ ভারতের মহান্‌ বৈষ্ণব 
আবওয়ারগণের দ্বারা বান্দত তিরভেল্লার বিখ্যাত “শ্রীবল্লভ মান্দরের একেবারে 
পাশ্চমেই এই বাড়শাটি অবাস্থত ৷ মন্দিরাট যেহেতু তাঁর কালেই তৈরা হ'য়োছল 
এবং নবম শতাব্দীতে জশীবত ছিলেন বলে স্থরীকৃত নম্মাঝওয়ার দ্বারা এই 
মন্দিরের নাম যেহেতু উল্লাখত হ'য়োছিল, সেজন্যে স্পষ্টই মনে হয় চংক্রোত্ত 
আম্মা অষ্টম শতাব্দীতে জন্মোছলেন 

বাল্যকাল থেকেই তান বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং বিষ্ণুর পুজা অচনাতেই সময় 
কাটাতেন। শুরু ও কৃষ্ণ পক্ষের একাদশী তিথিতে ভক্তগণ চিরকালই উপবাস 
পালন করে ধন্য হন। চংক্রোক্ত উপবাস করতেন নিরম্বুভাবে। দ্বাদশীর দিন 
প্লান করে পুজা অর্চনার পর স্বহস্তে রন্ধন ক'রে একজন ব্রা্গণকে ভোজন কাঁরয়ে 
তবে তান নিজে পারণ করতেন। এইভাবে তান আবচ্ছিন্নভাবে বহু বৎসর 
উপবাস ব্রত পালন করোছলেন। একবার এমন হল যে 'তান দ্বাদশীর 
দিন ভোজন করানোর জন্যে ব্রাহ্মণ পেলেন না। তাঁর ভক্ত মনে খুবই ছন্দ 
উপস্থিত হল এবং তান স্থির করলেন যে বারেকের জন্যেও যখন যথোপযুক্ত 
উপায়ে উপবাসের ব্রত পালন করতে অপারগ হয়েছেন, তখন তিনি উপবাস 
করেই প্রাণ বিসর্জন করবেন। অকস্মাৎ ভক্তজনের বিপদবারণ বিষ্ণু ব্হ্মচারীর 
বেশে তাঁকে দর্শন দিলেন। তান আনন্দে আপ্রনুত হয়ে বাদাম পাতায় বিষ্ণুর 
জন্যে অন্ন বেড়ে দিলেন। চংক্রোক্তর সরল অথচ গভীর ভাঁক্তভাব লক্ষ্য করে 
ভগবান বিষণ পরম প্রত হ'য়ে তাঁর খুদ কুণ্ডার অন্ন পরিত্বীপ্তর সঙ্গে গ্রহণ ' 
করলেন। তারপর অন্তর্ধান করার আগে বিষ তাঁকে জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকে 
পরম মুক্তির আশীর্বাদ জানিয়ে গেলেন। হ্থানীয় লোকেরা "এই অসাধারণ 
ঘটনার কথা জানতে পেরে সেই স্থানে একটি বিষ্ণু মান্দির তৈরী করে বিগ্রহ 
প্রীতষ্ঠা করলেন। এই হল তিরুভেল্লার বিখ্যাত শ্রীবল্পভ মান্দরের প্রতিষ্ঠার 
বিষয়ে জনশ্রতি। আর এ আশ্চর্য অন্ন গ্রহণের স্মীতকে চিরজাগ্রত রাখার 
জন্যে এখনো সেখানে বাদাম পাতাতেই প্রভুর অন্নভোগ দেওয়া হয়। চংক্রোক্তর 
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{নজের কোনো বংশধর ছিল না বলে তাঁর সম্পত্তি তান মান্দরের সেবার 
উৎসর্গ করে দেন। 

চখক্রোন্তু আন্মা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়োছলেন বৃদ্ধ বয়সে। কিন্তু নঙ্গপেন্ননর 
তৃদ্প্নত্তুরের 'বড়কেডজ্ত; ইল্পম' নামে এক বিখ্যাত মলয়াি ব্রাহ্মণ পাঁরবারে 
তার জন্ম হয়।৯ সেখানে মন্দিরে যে বিষ্ণু ম্র্ত ছিল তাই দেখে শৈশব 
থেকেই বিষ্ণুর প্রতি তাঁর হৃদয়ে অসাম ভীঁক্ত ভাব জাগে। প্রতিদিন তান. 
মান্দরে ‘গয়ে হৃদয়ের ভক্ত ঢেলে বিষ্ণুর স্তব পাঠ করতেন, কিন্তু তাতেও যেন 
তাঁর সাধ ?মটত না। বাড়ী এসেও তান সেই কথাই ভাবতেন। সারা দিন [তান 
ভাঁক্তভরে বিষ্ণুর নাম জপ করেই কাটাতেন। পাঁরবারের অন্যান্য লোকেরা তাঁকে 
ভুল বুঝতেন। তাঁরা ভাবতেন, নঙ্গপেন্ন্র বঢ়াঝ সাংসারক সুখ- ন্দ্যর 
জন্যে বর চাইছেন। কিন্তু এসব স্বার্থবোধের অনেক উর্ধে ছিলেন 'তাঁন।' 
ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল পবিত্র এবং নিষ্কাম! 

বিবাহযোগ্য বয়স হলে তাঁর পিতামাতা তাঁর বিবাহ স্থির করলেন। যাঁর সঙ্গে 
বিবাহ স্থির হল, সেই যুবকটি যেমন ছিল সুপদুরুব তেমান ধনশালী। বিবাহের 
দিন সাড়ম্বরে কন্যার বাড়ীতে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হ'য়ে এল; বরকে যথারীতি 
বাদ্যভাণ্ড বাজিয়ে বরযান্রীদের সঙ্গে ববাহসভায় নিয়ে আসা হল। বিবাহের 
লগ্ন উপস্থিত হলে নঙ্গপেন্ন; মান্দরে গিয়ে প্রভুর কাছে বিদায়প্রার্থনা করলেন। 
মনে তাঁর এই ভেবে খুব বেদনা উপস্থিত হ'য়োছল যে, চিরতরে স্বামীর ঘরে . 
বাস করার ফলে এখন থেকে তান আর প্রাতাদিন মন্দিরে গয়ে প্রাণভরে দেব- 
দর্শন করতে পারবেন না। একথা ভাবতে চোখে তাঁর জল ভরে এল। অনেক 
কম্টে আত্মসম্বরণ ক'রে তিনি মন্দিরের মধ্যে ঢুকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে 
'বিগ্রহের সামনে সাল্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ী ফেরার 
কথা ভুলে ভাবতে লাগলেন-__“কাল থেকে আমি এই দেবদর্শনের সৌভাগ্য থেকে 
বাণ্চত হব। কিন্ত প্রভুকে না দেখে আম বাঁচব কী করে? ইহকালে বা পরকালে 
মধ্যে গ্রহণ কর, এখনই গ্রহণ কর।” এমন কাতর প্রার্থনায় ঈশ্বর সাড়া না য়ে 
পারলেন না। তরুণী পেন্স দেখলেন, প্রভু তাঁর মুর্তি থেকে বোরয়ে এসে তাঁর 
হাত ধরলেন, তারপর তাঁকে নিয়ে মর্তর মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করলেন। এই 


এ 
ডর য়ের !বষয়ে সঠিকভাবে কিছ; জানা যায় না। 
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আশ্চর্য ঘটনা অচিরাৎ সারা অণ্চলে ছাড়িয়ে পড়ল। লোকেরা যে কতদুর বিস্মিত 
ও হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। বিবাহের বর 
অত্যন্ত লজ্জায় কাউকে ছু না জানিয়ে এক রকম পালিয়ে চলে গেলেন। 
কন্যার পিতামাতা স্তম্ভিত হ'য়ে রইলেন। এই ঘটনার স্মৃতি আজ পর্যন্তও 
ভোলোন কেউ। প্রতিবছর এই মান্দরে নঙ্গপেন্ন ন উৎসব পালন ক'রে সকলেই 
এই দিনটিকে স্মরণ করে। এই উৎসবের সব থেকে বড় অঙ্গ হল, শোভাযান্রা 
সহকারে বিষ্ণুর বিগ্রহকে নন্গপেন্নুর পিতৃভবনে নিয়ে গিয়ে ভোগ দেওয়া, এবং 
- মন্দিরের পক্ষ থেকে নঙ্গপেন্নুর বংশধরদের বস্ত্র ও অন্যান্য উপঢৌকনাঁদ {বিতরণ 
করা। 

উপরের উল্লিখত দু'জন ভক্ত নারী ঈশ্বরদর্শন লাভ করে তখনই সংসারের 
বন্ধন ছিন্ন ক'রে মুক্তি পেয়ে গিয়েছিলেন। এই নিবন্ধের তৃতীয় আলোচ্য যান, 
পেয়ে দীর্ঘাদন ইহধামেই জীবিত ছিলেন। যখনই তানি বাসনা করতেন তখনই 
তান ঈশ্বরের দর্শন পেতেন। 

কুরুর ইল্লমের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করোছিলেন [তাঁনি। এই 
গ্রামাট টিকে আছে এখনো পর্যন্ত। কোচিনরাজ্যের প্রাসদ্ধ শহর ত্রিচুর থেকে 
চার মাইল দুরে অবাস্থৃত এই গ্রাম। কুরুর আম্মা তাঁর সমসামায়ক দুজন ব্যাক্তি 
নারায়ণ ভট্টাতার ও 'পুন্তনমের চেয়ে বয়ঃজ্যেন্ঠ গছলেন। এখ্রা জন্মগ্রহণ 
করোছলেন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। কাজেই কুরুর আম্মার জন্মকাল 
ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে হওয়া সম্ভব। পডন্তনমের যে গভীর ঈশ্বরভক্তি 
ছিল তার চেয়েও এই ভক্তনারীর সরল ঈশ্বরবিশ্বাস অনেকগুণে বেশী গভীর ছিল, 
এটা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করার বিষয়। তাঁর ভাক্তি এমন এক মহাপ্রেমের স্তরে 
এসে পেশীছেছিল যেখানে প্রেমিকা, প্রেমাস্পদ ও প্রেম একাকার হ'য়ে যায়। 
সেই প্রেমের শাক্ত-বলেই ঈশ্বর তাঁর বাঞ্ছাকল্পতরু হ'য়ে উঠোছলেন। 
প্রচালত হ'য়ে আছে। একবার এক বদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর গৃহে অন্নার্থা হ'য়ে দর্শন 
দিলেন। বাড়ীতে সেসময়ে কোনো প7ুরদষব্যাক্তি উপস্থিত ছিলেন না, এবং সেকালে 
প্রাচীনপন্থী নারীরা পর্দপ্রথা মেনে চলতেন। কাজেই কুরুর আম্মা আতাঁথকে 
বলে পাঠালেন যে খাদ্য পাওয়া যাবে, কিন্তু স্বহস্তে তা পরিবেশন করে নিতে হবে 
তাঁকে। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ এক বালকরক্মচারী এসে সেই অপাঁরচিত আতাঁথকে 
পাঁরবেশন করে দিলেন। আতাথ ব্দ্ধাট ছিলেন একজন মহাভক্ত পুরুষ 
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তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বালককে শ্রীকৃষ্ণ বলে চিনতে পারলেন। সকলে আশ্চর্য 
হয়ে গেল। আরেকবার, একজন সাধুপুরুষ, যানি ঈশ্বরকে কায়মনে ধ্যান 
করলেই তাঁর দর্শন.পেতেন, অনেকক্ষণ ধরে তাঁর ইষ্ট দেবতা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেও 
তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন না। তারপর বহু সাধ্যসাধনা ক'রে তবে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন 
পেলেন তিনি। শ্রীকৃষ্কে তাঁর এই বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তান সেই 
সাধদপনুরুষকে জানালেন, কুরুর আম্মার পাবিত্র ভীক্তর বন্ধনে এতক্ষণ বাঁধা ছিলেন 
তিনি, আম্মা তাঁকে মুক্তি দিলে তবে সাধকে দর্শন দেওয়ার সুযোগ 
পেয়েছেন। 

নারায়ণ ভট্টাতাঁরর মৃত্যুশয্যায় কুরুর আম্মা তাঁকে দেখতে এসোছলেন। আম্মাকে 
দেখে [তান খুবই আনন্দলাভ করোছিলেন। তান বলোছিলেন, “দাদ, আমার 
শেষ সময় উপাস্থত হ'য়েছে। আঁচরেই আমার কৃষ্ণপ্রাপ্ত ঘটবে। আম প্রার্থনা 
করছি যে তুম আমার শেষ সময়ে আমার কাছে থাকো।”» তাপস? নারী উত্তর 
দিলেন, “না, নারায়ণ, অত ব্যস্ত হয়ো না। আজ আমাকে বাড়ী ?িরতে হবে। 
কিন্তু তোমার ইচ্ছামত আম তোমার শেষ সময়ে এখানেই থাকব।৮ নারায়ণ 
হবে। কাজেই তুমি যাঁদ চলে যাও, আমার মনস্কামনা বোধহয় পূর্ণ হবে না।” 
কিন্তু কুরুর আম্মা নিশ্চিন্ত ভাবে বললেন, “ঠক সময়ে আমি তোমার পাশেই 
থাকব। আমার স্থির বিশ্বাস আছে, আম ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি আমাদের 
ছেড়ে যাবে না।” তব নারায়ণ ভট্টাতাঁর মনে সান্তনা পেলেন না, যাঁদও আম্মার 
যাওয়ার পথে আর কোনো বাধা দিলেন না তান । তাঁকে সান্তুনা দিয়ে আম্মা 
বাড়ী এলেন। তৃতীয় দিন সকালে আবার ফিরে এলেন তান। ভট্টাতারর 
অবস্থা যাঁদও খুব মুমু্য হ'য়ে পড়েছিল তব প্রাণ ছিল তাঁর দেহে। আম্মা 
তাঁকে ডেকে বললেন, “নারায়ণ, কাল উপস্থিত হয়েছে, প্রস্তুত হও। নারায়ণের 
নাম স্মরণ কর। তিনি তোমাকে আশ্রয় দেবেন।” এই কথা শুনে সেই ভক্ত- 
পুরুষ তিনবার নারায়ণের নাম নিয়ে শান্তিতে ইহধাম ত্যাগ করলেন। তাঁর 
পাশে তখন করুণার প্রাতমূর্তি কুরুর আম্মা উপান্টো। শোনা যায় এর ছু 
দিনের মধ্যেই আম্মাও পর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে স্বর্গলাভ করোছলেন। 

জনপ্রবাদ এই যে, কুরুর আম্মা বিল্বমঙ্গল স্বামীর সমসামায়ক ছিলেন। 
চন্দ্র ঘোষ একখানি বিখ্যাত নাটক রচনা করেছিলেন। একবার খতুমতা অবস্থায় 
কুরুর আম্মা নারায়ণের নাম জপ করেছিলেন। এই সময়ে বিজ্বমঙ্গল স্বামী 


নী 
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সেখান 'দয়ে যাচ্ছেলেন। তিনি বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করোছিলেন, তাঁর শারীরিক 
অশনুচি অবস্থায় আম্মার পক্ষে ভগবানের নাম জপ করা উচিত হচ্ছে কিনা। 
আম্মার শান্ত উত্তরে স্বামীজী সম্পূর্ণ তৃপ্ত হ'য়োছলেন। . আন্মা বলোছলেন, 
“কেউ ক নিশ্চিত বলতে পারে যে শারীরিক অশহীচতার অবস্থাতেই কারো মৃত্যু 
হবে কনা!” 
কৃষের প্রাত কুরুর আম্মার ভালোবাসা ছিল বাৎসল্যপ্রধান। শোনা যায়, তান 
যখন পূজা করতেন তখন কৃষ্ণ কখনো তাঁর কোলে বসে কখনো পিঠে ঝাঁপয়ে 
খেলা করতেন। 
যে স্তবকটি তিনি জপ করতেন তা এই 
কোমল্‌ং কৃজয়ন বেন্দম্‌ 
শ্যামলোয়াং কুমারকঃ 
ভাসতাম পরতো মম। 
অর্থাৎ, এই শ্যামবর্ণ কুমার, যান বেদে পরম ব্রহ্ম বলে জ্ঞাত হ'য়েছেন, আমার 
সামনে কোমল বংশীধবাঁন ক'রে উপস্থিত হন। 


দ্বাদশ অধ্যায় 
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বেও্কমান্বার জীবন ছিল সরলতা ও কৃষ্ণভক্তির আধার । তিনি ছিলেন ভারতের 

অধ্যাত্ম সাধনার অন্যতম জুন্দর শতদল। ভারতীয় সধেকদের চিরাচরিত প্রথা 

অনুযায়ী তিনি তাঁর কোনো আত্মজীবনী রেখে যাননি। তাঁর কোনো জীবনী- 

গ্রল্থও পাওয়া যায় না। ফলে তাঁর রচনার মধ্যে যে সব বিক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া 

যায় তার সঙ্গে জনশ্রুতিকে গেথে তবেই আমরা মোটামুটি তাঁর একটা জীবন- 
পঞ্জী রচনা করতে পারি। 

এই নারী তাপসী বেত্কমাম্বার চেয়ে বেঙ্কম্মা নামেই বেশী পাঁরচিতা ছিলেন, 
এবং তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক । স্যার পি. সি. ব্রাউন তাঁর বিখ্যাত 
হীংরাজা-তেলেগ্ড অভিবানে লিখেছেন; বেজ্কম্মা ১৪৪০ বঢাঁজ্ীব্দে জাঁবিত 
ছিলেন। এ'রা বশিষ্ঠ গোত্রে কনলি প্রবরের সম্ভান। বেজ্কম্মার মাতার নাম 
ছিল মঙ্গমান্বা। এদের বাসস্থান ছিল দাঁক্ষণ ভারতের মাদ্রাজ রাজ্যের চিত্ত; 
জেলায় বৈলপাডু নামক স্থানের চার মাইল উত্তরে তাঁরগোন্ড বা তাঁরকুণ্ড বলে 
একটি গ্রামে । 

তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রথা অন্যায়ী বেঙ্কম্মা যে বয়সে বাগদত্তা হ'য়োছলেন, 
তখন বিবাহ কী বস্তু তা তান কিছু বুঝতেন না। "তান স্ত্রী হিসাবে খুবই 
পতিব্রতা ছিলেন। তাঁর সুলিত কাব্যগ্রন্থ “ভাগবদ্‌-পুরাণে'র শেষে তান 
{লখেছেন যে, প্রীবংস গোত্র ও নুঞ্জোট প্রবরের [িনয্যের পাত্র বেঙকটাচলপাঁতির 
চরণ ধ্যান করেই তান গ্রল্যখাঁন {লখেছেন। স্পষ্টই বোঝা যায়, এই নেঙকটাচল- 
পাঁত ছল তাঁর স্বামীরই নাম। তাঁর বিবাহের কিছুকাল পরে তার স্বামীর 
লোকান্তর ঘটেছিল । 

বেড্কম্মা খুব সাহসী এবং স্বাধীনচেতা রমণী িলেন। ‘তান অর্থহীন 
আচারাঁবচারের কাছে নাঁতস্বীকার করতেন না! যেমন, বিধবা হিসাবে তাঁর চুল 
কেটে ফেলা উচিত ছিল, কিন্তু তানি তা করতে অস্বীকার করেছিলেন। গ্রাম- 
বাসীরা তাঁকে এবং তাঁর পিতাকে এ নিয়ে চাপ দিতে লাগল। তখন পিতাকে 
তিনি বললেন, “বাবা, সংসারী লোকের মতামত বা আবোল-তাবোল কথায় কান 
দিও না। কাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে এই চুলকাটাঃ এই ঈশ্বরদ্ত চুলকে কেটে 
ফেলে কাঁ লাভ হবে, আর রাখলেই বা অন্যায় কোথায়? যতোক্ষণ আমাদের 
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মন পবিত্র থাকবে ততক্ষণ করুণাময় ঈশ্বর সাংসারিক আচার-ীবচার না মানলেও 
কুপিত হবেন না। আর মনের গাঁত যাঁদ অপবিত্র হয় তাহলে যতোইনা কেন 
আমরা প্রাণপনে আচারবিচার মেনে চল ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করবেন না। কাজেই 
আমি যেমন আছি তেমনি থাকতে দাও আমাকে!”  কৃষ্কায়া কন্যার আন্তারক 
পাবহ্রতার বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেজন্যে আর কিছু বললেন না তিনি 
এই সময়ে পরজ্পাগরি পাঠের প্রধান পুরোহিত তাঁরগোণ্ডে এলেন। গ্রাম- 
বাসীরা তাঁর কাছে বেঙ্কম্মার আচরণের বিষয়ে তীর অভিযোগ জানিয়ে অনুরোধ 
করল, তিনি যাতে বেঙ্কম্মাকে চুল কাটার জন্যে আদেশ দেন। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে 
কাঁ সোরগোলই না করল তারা! একজন নিরপরাধ বিধবার চুল নিয়ে আন্দো- 
লনের আর শেষ নেই। প্রধান পুরোহত বেঙ্কম্মার পিতাকে ডাঁকিয়ে জাতিচ্যুত 
করার ভয় দেখিয়ে তাঁর কন্যার চুল কাটাতে বলজেন। করজোডে কৃষ্তায়া সুবিচার 
প্রাথন্য করে বললেন “ব্যবঢ় দেয় আমার নয়! আপনি প্রভু দয়া করে আমার 
কাকে কুারিয়ে বলুনে/৮ 
বেজ্কন্মাকে সেখানে নিয়ে আসা হল প্রধান পুরোহিত তাঁর বিধানের কথা 
তাঁকে জানালেন। বেওকম্মা সম্রদ্ধ ভাবে বললেন, “স্বামীজ, আপাঁন জগদ্‌গুরু। 
আপনার তুলনায় আম-কীই বা জাঁন। দয়াকরে আমাকে বলুন তো, কোন্‌ 
বেদে এবধান দেওয়া হ'য়েছে যে, ?বধরারা চুল রাখতে পারবে না? কেন একজন 
মেয়েকে মাথা মরে এমন কুৎাঁসৎ সাজতে হবে? আমাদের শাক্তে বক একথাই: 
বলোন যে, যেখানে মেয়েদের কোনো সম্মান নেই, সেখানে সবরকম কর্ম আর. 
উদ্যোগই শুন্যে মিলিয়ে যায়? যদি একজন বিধবার মন পাত্র থাকে, আহলে 
তার চুল রাখতে, এমন ক গহনা পরতেই বা দোষ কাঁ? এই চুল, যা আজন্ম 
ঈশ্বরের দান গহসাবে পেয়োছ, তা কাঁময়ে ফেললে আবার গজাবে না? যদ 
প্রভু, আপনার এমন ক্ষমতা থাকে যে চুল বাড়া বন্ধ করতে পারেন, তাহলে এখনই, 
আমার মাথা কামিয়ে দিতে পারেন। আম কিন্তু ঈশ্বরের দানকে অবহেলা করা 
অন্যায় বলেই মনে কাঁরি।” বেঙ্কম্সার প্রতিবাদ ছিল পুরোহিত তন্দ্ের বিরুদ্ধে 
নারীজাতি এবং মানবতার প্রতিবাদ! কিন্তু তাঁর উত্তরে ক্ষিপ্ত হ'য়ে প্রধান 
পুরোহিত তখনই একজন নাপিত ডাকিয়ে জোর ক'রে বেঙ্কম্মার মাথা কামিয়ে 
দিলেন।. বেঙ্কম্মার মনে লজ্জা বা দঞ্গুখ হল না। তিনি ভাক্তভরে িকটস্ছ 
নদীতে ডুব দিলেন। আর, কী আশ্চর্য” যখন তিনি জলের ওপরে মাথা তুললেন, 
তাঁর মাথায় আবার দেখা দিল সেই সুন্দর লম্বা চুলের রাশি। প্রধান পুরোহিত 
এবং উপস্থিত সকলে ঘটনার এই অত্যান্চ্য পাঁরণাঁততে হতবাক: হ'য়ে গেলেন। 
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তাঁরা বাক্‌রদুদ্ধ অবস্থায় অস্পম্টভাবে ক্ষমা চাইতে লাগলেন বারবার করে। 
কর্তৃত্ব-ও পাশ্ডিত্যের দন্ত এই ভাবেই বিনয় ও প্রাজ্তার কাছে নাতিস্বীকার 
করল। 

বেঙ্কম্মার যা বলার কথা 'তা আঁত আশ্চর্ধভাবে ভাষা পেয়েছে স্বামী 
ববেকানন্দের উক্ততে। তানি বলেছেন, “মেয়েদের প্রথমে শিক্ষিত কর, তারপর 
তাদের নিজের ওপর ছেড়ে দাও। তখন তারাই বলে দেবে, কী কা সংস্কার 
তাদের দরকার। তাদের ব্যাপারে তোমাদের ক দরকার? 

“স্বাধীনতা না পেলে কেউই বেড়ে উঠতে পারে না। এটা অন্যায়, হাজারবার 
অন্যায়, যাঁদ তোমরা কেউ বল, আম এই নারী বা ?শশদাটর মুক্তির পথ করে 
দেব। আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করা হ'য়েছে, বিধবাদের সমস্যা বা নারীদের 
সমস্যার বিষয়ে আমার মত কী। শেষবারের মতো আম এই উত্তর দিচ্ছি, আম 
কি বিধবা যে আমাকে এ আজগুবি প্রশ্ন করছ? আম ক মেয়ে যে আমাকে 
বারবার এ এককথা জিজ্ঞাসা কর? মেয়েদের সমস্যার সমাধান করার তুম কে? 
তুমি কি ভগবান যে তুমি প্রত্যেক বিধবা বা নারীর ওপর আধিপত্য করবে? 
রক্ষা কর! তাদের সমস্যার তারা নিজেরাই সমাধান খুজে নেবে ।” 
তথাকথত পাণ্ডত আর পুরোহিতদের এই যে নারীদের আঁধকারে রড 
হস্তক্ষেপ, এর কারণ খনুব অস্পষ্ট নয়। ভারতোতহাসের পরন্ত আমলে নারীজাতি 
ও সাধারণ মানুষের প্রতি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানগ্লির উদ্ভব 
ঘটোছিল। কিন্তু বেদ ও উপানিষদের যুগে অবস্থা ছিল একেবারেই অন্যরকম। 
সে সময়ে নারীদের সামাজিক ও ধমাঁয় মর্যাদা পুরুষদের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল না। 
বৈদিক খািদের মধ্যে বিশ্ববারা অপলা, লোপামযদ্রা এবং ঘোষার মতো মহীয়সী 
নারীরও উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তৈত্তরায় উপনিষদে আচার্য তাঁর. শিষ্যের 
স্নাতকত্বলাভের সময়ের উপদেশে প্রথমেই বলেছেন, “জননীকে ঈশ্বর জ্ঞান করবে ।” 
এবং চণ্ডীঁতে বলা হয়েছে, “সেই আদ্যাশাক্তি তুষ্ট হলেই তান পুরুষদের উন্নাত 
ও মোক্ষের কারণস্বরূপা হন!” 

যাই হোক, বেজ্কম্মার কোমল হৃদয় গ্রামবাসী ও প্রধান পুরোহিতের আচরণে 
অত্যন্ত আহত হ'য়োছল। তাঁর ঈশ্বরান্বেষণের আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই তীর হ'য়ে 
উঠাঁছল। তানি চিত্তর জেলার মদনপল্লীর অধিবাসী রুপাবতারম সরক্ণ্য 
শাম্রীর কাছে আধ্যাত্মিক মন্দের দক্ষা গ্রহণ করলেন। বেক্কম্মা তাঁর অপূর্ব 
কাব্যগ্রন্থ বেণ্কটাচল-মাহাত্ম্যে গুরুর প্রাতি এই বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন 
রর “আমি আমার গর সত্রহ্মণ্যের চরণ-কমলে প্রণাম জানাই। তিনি ভ্ঞানকেই 
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ব্ৰহ্ম বলে মনে করতে শিক্ষা দিয়োছলেন।” তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার জন্যে একটি 
নির্জন স্থান অন্বেষণ করে তিনি গ্রামের নৃসিংহ মান্দরে গিয়ে হনমন্তের ম্যার্তর 
পিছনে বসে ধ্যান করতে শুরু করলেন। সেই অবস্থায় তান শারীরিক সুখ- 
দ্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃকপাত না করে দিনের পর দন অতিবাহিত করতে লাগলেন । 
মাঝে মাঝে তান ধ্যানের অবকাশে প্রসাদ গ্রহণ করতেন। একাঁদন মান্দরের 
পুরোহিত তাঁকে দেখতে পেয়ে অজস্র গালাগালি দিয়ে সেখান থেকে তাড়িয়ে 
দলেন। বেড্কন্মা ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে একটাও প্রাতবাদ 
করলেন না। -গৃহ তান আগেই ত্যাগ করোছিলেন।.এবার গ্রামও ত্যাগ করলেন। 
তারপর তির পতিতে গয়ে কালযুুগের শরণ বেঙ্কটেশ্বরের চরণে আশ্রয় গ্রহণ 
করলেন। তাঁর রচিত 'বেঙ্কটাচল-মাহাত্ম' গ্রন্থে তান এই শহরের স্বর্ণচ্‌ড়া 
শোভিত মন্দির, রথ, শ্রমণগৃহ, উদ্যান, হাঁন্ত, ময়ূর, চন্দনা ইত্যাঁদর বিশদ বর্ণনা 
দিয়েছেন। এই শহরটি সপ্তচূড়া বাশস্ট এক পর্বতের উপর রচিত। প্রকাতির 
মহান সৌন্দর্যের সঙ্গে সভ্যতার কলাকৌশল মিশে অপূর্ব শোভা সৃষ্ট করেছে 
এখানে । ) 3 
[িরূপাঁতর নাম ছিল তখন বেঙকটাচলম্‌। এর পর্বতচুড়ার ওপর মীন্দর- 
সারা ভারতবর্ষ থেকে প্রাতীদন শতশত তীর্ঘযান্রী ?তির;পাঁততে দেবদর্শনে 
আসে। 

এখানে পেশছে বেঙ্কম্মা মন্দিরের দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে আধ্যাত্রক সাধনার 
জন্যে স্থান অন্বেষণ করতে লাগলেন। স্থানীয় লোক এবং মান্দিরের কতৃপক্ষ 
তাঁর ধর্মীনষ্ঠায় প্রীত হ'য়ে ছোট একি কুটির এবং দৈনিক কিছ তণ্ডুলের 
বরাদ্দ করে দিলেন। তাছাড়া [তান মন্দিরে গিয়ে কয়েকটি বিশেষ উপাসনারও 
অন্যমতে লাভ করলেন। এগ্দাীল এখনো তাঁর নামে প্রচলিত আছে। কিন্তু 
কালক্রমে তাঁর সুনামই তাঁর পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াল। . কয়েকজন ঈর্ষাতুর 
পযরোহিত তাঁকে নানাভাবে বিব্রত করতে লাগল। কিন্তু তাঁর প্রেম ও ভীঁক্তর 
গঢ়ণে তান এসব বাধা আতিক্রম করতে সমর্থ হলেন। তাঁর মনে আবার 'নর্জন- 
তার বাসনা জেগে উঠল। তখন সুর্য তুম্দলুরুকোণ উপত্যকায় একটি মনোমত 
নির্জন স্থান বেছে নিয়ে তিনি ঈশ্বরোপাসনা আরম্ভ করে দলেন। চাঁরাঁদকে 
অভ্রভেদী পর্ব তচুড়া, উপত্যকা ও সানদুদেশে ফলবান বক্ষ ও সুগন্ধ পুষ্প, সুর্য 
চন্দ্র তারার আলোকে উদ্ভাসিত গগনতল বেত্কম্মার রদাঁচবান মনে গভীর শিল্পা- 
নভূতির আনন্দ এনে দিত। তাই তাঁর পরবর্তী কাব্যরচনায় এগঢ়লর বিস্ময়কর 
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প্রভাব ছত্রে ছত্রে রুপায়িত হ'য়ে উঠোঁছল। এখানে ছয় বংসর তপশ্চর্যা ক'রে 
তান বহুবার ঈশ্বরদর্শনের সৌভাগ্য এবং চরম আত্মোপলন্ধি লাভ করতে সক্ষম 
হ'য়ৌছলেন। তারপর এখান থেকে তান স্বামী পুষ্করিণী নামক হুদের উত্তর 
{দকে এক চটিতে গিয়ে তাঁর আত্মোপলান্ধর ফলশ্রীত কাব্যের আকারে সর্ব 
সাধারণের মধ্যে বিতরণ করতে শুরু করলেন। 

বে লক্ষ্য করলেন যে তাঁর মামি অন্দেশের নারীপরুষের আত্মোমতির 
জন্যে নৈতিক, ধর্মস্বন্ধীয় এবং দার্শানক শিক্ষাগ্দীলকে অত্যন্ত সরলভাষায় 
প্রচার করাই বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয় ৷ সেকালে গ্রন্থ লেখা হত এমন একাট 
চে শিক্ষিত অনার 
শচন্তীবনোদনই হত তার লক্ষ । সম্মান ও দাঁক্ষণা লাভের আশায় এসব গ্রন্থ 
উৎসর্গও করা হত প্রায় রাজা বা জাঁমদারদের নামে! কন্তু বেগকম্মার সঙ্কজ্প 
{ছল মানুষের সেবা ক'রে ভগবানেরই সেবা করা। {তান তাঁর সমস্ত রচনা তাই 
তাঁর ইন্টদেবতাকেই উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর “বাশষ্ঠ-রামায়ণে”র প্রত সর্গের 
শেষে তিনি বলেছেন, “হে প্রভু বেঙ্কটেশ্বর, তুমি তাঁরগোণ্ডে নাসংহরুপে 
সরে বরা বনী নারী 
বা পুরুষ যে কেউ কায়মনে এই কাব্যের অনদুলাপি গ্রহণ করবে, পাঠ করবে 
অথবা পাঠ শুনবে, সেই সর্বদুঃখময় সংসার-সমদুদ্র পার হায়ে নির্বাণ লাভ 
করবে” 

বেঙ্কম্মার সমস্ত রচনাই কাব্যাকারে রাচত। এর মধ্যে মহাকাব্য, গীতিকবিতা, 
গাথা, গান ও কাব্যনাট্য ইত্যাদি সমস্তই আছে। “ভাগবদ্‌পদরাণের” শেষে তান 
তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দিয়েছেন, কিন্তু মনেহয় তার পরেও তানি 
অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গ্র্খাবলীর মধ্যে সংস্কৃত মুূল-অনুসরণে- 
রচিত “বেড্কটাচল-মাহাত্ময”, রাজযোগ সার, বাশিচ্ঠ-রামায়ণ, বর্তমান কালে 
প্স্তকাকারে প্রকাশিত হায়েছে। 

বাশিষ্ঠ-রামায়ণ সংস্কৃতে রচিত মহাকাব্য। এটি বিরাটকায় গ্রন্থ, কয়েক 
হাজার পচ্ঠা আছে এতে । মূল বিষয় হল শ্রীরামকে বাশচ্ঠের উপদেশ । এই 
গ্রন্থ যে কেবল ভারতীয় জ্ঞানভাপ্ডারের উল্লেখযোগ্য সংযোজন তাই নয় পৃথিবীর 
জ্ঞানরাজ্যেও বৈশিল্ট্যপূর্ণ। বেঙ্কম্মা এই গ্রন্থের উপদেশগুলিকে তাঁর রচিত 
'বাশিল্ঠ-রামায়ণে' কাব্যাকারে সংকলিত করে জনসাধারণের আয়ন্তের মধ্যে এনে 
দিয়েছেন। শনুলগ্রল্থের বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে রয়েছে সৃষ্টিতত্ব এবং দুরুহ 
দার্শনিক বিতর্ক। এগলকে পরিহার করে বেগ্কম্মা তাঁর কাব্যে কতকগীল 
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উপাখ্যানের সাহায্যে ঘরোয়াভাবে মহৎ সত্যগযালর দুল্টান্ত উপাস্থিত করেছেন। 
তান ভালোই জানতেন যে সুলালত ছন্দোময় ভাষায় উপযুক্ত উপমার সাহায্যে 
রুপাঁয়ত হলে বক্তব্যাবষয় পাঠকের মনের মধ্যে গিয়ে প্রাতিধবান তোলে; এবং 
জলের ওপর এক ফোঁটা তেল ফেললে যেমন হয়, ধারে ধাঁরে তার প্রভাব বিস্তৃত 
হ'তে থাকে। জ:ইফুল দেখতে খুব জাঁকজমকপূর্ণ নয়, তার রঙও তেমন 
ধশ্বর্ষশালী নয়, কিন্তু গন্ধাটি বড় সুমিষ্ট, তেমনি বেজ্কম্মার রচনারীতিও তাঁর 
ব্যান্তিত্বের মতোই সরল, কিন্তু মাধুর্যময় এবং অব্যর্থ। কিন্তু সর্বদা তাঁর লক্ষ) 
ভাষার কারযকার্ের চেয়ে ভাবের প্রগাঢতার দিকেই বেশী নিবদ্ধ ছিল। কাব্য 
তাঁর কাছে ছিল দর্শনেরই সেবাদাসী। {তান মনে করতেন ছন্দোবিন্যাসের নিয়ম 
কাঁবর অধীন, কাঁব ছন্দোবিন্যাসের নিয়মের ক্রীতদাস নন। মাঝে মাঝে তাই 
দেখা যায় তান ব্যাকরণ ও ছন্দোলঙ্কারের নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে গেছেন। যেখানেই 
প্রয়োজন বুঝেছেন, সচ্ছন্দে তান চলাতিভাষা ব্যবহার করেছেন। তাঁর অনেক 
রচনায় দেখা যায় {তান আমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুরূপ "পদ" ছন্দ ব্যবহার করেছেন। 
পালকুঁরাক সোমনাথের মতো প্রথিতযশা কাঁবরা এই ছন্দের উচ্চ প্রশংসা 
করেছেন। 

বেঙ্কম্মার রচিত অনেক গানই লোকগীত হয়ে দাঁড়য়েছে। বীরেন্দ্রকালিঙ্গম 
পন্তল; এবং প্রভাকর শাস্তরীর মতো বিখ্যাত কাঁব ও সমালোচকগণ তাঁর রচনার 
অশেষ প্রশংসা করেছেন। 

বেঙ্কম্মা ছিলেন আবেগসমদ্ধ কাঁব । যাঁদ বলা হয় “হৃদয়ে ভাবের পূর্ণতা এসে 
মুখে ভাষা ফোটে” তাহলে বলতে হবে, প্রেম ও ভাঁক্ততে পাঁরপূর্ণ হয়েই তিনি 
কাব্যময় ভাষায় বিকাশত হ'য়ে উঠোছলেন। কথাটা যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক 
না কেন, কাব্য ছিল তাঁর কাছে ঈশ্বরেরই দান। তাঁর বেড্কটাচল-মাহাজ্ম্যে তান 
বলেছেন, “বাল্যকালে কোনো শিক্ষকের কাছে আমার বর্ণপারিচয়ও ঘটোন। আমি 
ছন্দের ‘অ আঁ ক খ-ও জানতাম না, কোনো সাহিত্য গ্রন্থও কখনো পাঁড়ীন। 
যন্ত্র হাতে যন্ত্রের মতো আমি বেজে উঠি। ঈশ্বর অসীম করদুণায় আমার 
জহৰায় বসাঁত স্থাপন করে যেমন ভাবে আমাকে গান করান-াঁতাঁন ছাড়া আর 
কার এমন সাধ্য_আমি তেমান ভাবে গেয়ে উঠি! মোঁলকতার দাবী আমার 
কিছ; মান্রও নেই। 

“আম বিদ্যার আঁিষ্ঠান্রী দেবী সরস্বতীর কাছে চির কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ, 
তান একদিন পণ্য দ্বিপ্রহরে আমার সম্মুখে দর্শন দিয়ে জগতের আঁদ পুরুষকে 
জার লে পাত বিয়ে দিয়েন টি বন আর 


১১৮ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মনাধিকা 


“আম প্রভু শ্রীকৃফকে বন্দনা কার, তান তাঁর মোহনরুপে আমার কাছে দর্শন 
দিয়ে তাঁর প্রেমলীলার বিষয়ে রসঘন রূপক ভাষার কাব্যরচনা করতে আদেশ 
দয়েছিলেন এবং আম আমার অক্ষমতা-জ্ঞাপন করায় {তানি হুদ্ধভাবে আমার 
দিকে তাঁকয়োছলেন। তারপর আম তাঁর চরণে প্রণত হ'লে তান নিজেই ' 
এই কথাগুলি লিখে দিয়েছিলেন ।” 

মহাপনরুষেরা নীতিকথার চেয়ে নিজের জীবনের দস্টান্তেই বেশী ভালোভাবে 
শিক্ষাদান করেন। শিল্পকলার কাজ পরোক্ষভাবেই যেমন প্রভাব বিস্তার করে, 
প্রকৃত উপদেশ বলেই মনে হয় না। রাজারা অনুশাসন দেন এবং আদেশ করেন, 
বন্ধবরা বোঝানোর চেষ্টা করেন এবং উপদেশ দেন, কিন্তু প্রেমিকা প্রোমকের 
অন্তাতসারেই মধুরভাবে ইচ্ছানুষায়ী তাকে চালিত করেন। বেত্কম্মার 
নাটকাবলা, গান ও কবিতাগ্ীল প্রেমিকার অর্ধস্ফুট ইচ্ছার মতো। এগুলি, 
এবং বিশেষভাবে তাঁর নিজের জীবন দিয়ে তানি তাঁর ভাবধারা ও আদর্শগুলিকে 
সাধারণ মানুষের কাছে জীবন্ত করে তুলেছেন। 

আধ্যাত্মিক সাধনা এবং ?সাদ্ধির ভিত্তিভূমি হল নৈতিক শৃঙ্খলা । বেত্কম্মা 
যাঁদ কোনো অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন, তবে সেটা তাঁর তাপসা জীবনেরই 
ফলশ্রদাত। সাধত্বের পরীক্ষা অত্যাশ্চর্য ঘটনা সংঘটনের দ্বারা পাওয়া যায় না, 
চরিত্রের নির্মলতাই প্রধান পরীক্ষা। একজন ধন্দ্রজালক অনেক অত্যাশ্চর্য 
ভোজবাজী দেখাতে পারে, কিন্তু তার মানেই সে যে সাধ্পুরুষ তা নয়। এই 
সত্য বেওকম্মা নিম্নোক্তভাবে রূপায়িত করেছেন 
“কেউ কেউ নানারকম ছোট ছোট সিদ্ধি পাওয়ার জন্যে মল্লযোগ, হঠযোগ, 
লয়যোগ ইত্যাদি যোগাভ্যাস ' করে অজ্ঞলোকের কাছে তাদের ভোজবাজী 
দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এগুলো আসলে তুচ্ছ যোগ এবং সেই যোগণরাও বাজে 
লোক। ব্ৰহ্মজ্ঞানী সাধ্পুরুষেরা রোগ, জরা ও মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাওয়ার 
জন্যে লালায়িত হন না।” 

--(রাজযোগসার ) 

“যারা জড়ত্বভাব ও নশ্বর বস্তুর প্রতি আসক্তি ত্যাগ ক'রে শুভচিস্তা সত্যবাদিতা, 
পাঁবন্রতা, সৌম্যভাব এবং সর্বজীবে করুণায় স্থিতধী তাঁরাই সাধ এবং 
ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যাক্তি।” 

( বেগক্টাচল-মাহাত্ম্য ) 


তারগোন্ড বেঙ্কমাম্বা ১১৯ 


«“যোগাভ্যাস করা উচিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে। নিয়ত ধ্যানের অভাবে মন কাম 
ক্রোধ ইত্যাদির পুর অধীন হয়।” / 

শান স্ীববেচনা, ত্যাগ, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়-সংযম, সাহক্ুতা, ইন্দ্রিয় সম্ভোগ থেকে 
ব্ৰহ্মচৰ্য ও প্রসন্নতার চর্চা এবং শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে আস্থা রাখেন; যান পরদ্্রীকে 
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1 
পারে ধহর হল এই চারটার লিগ 
এবং আত্মচিন্তা।” 
__(বাশিষ্ঠ-রামার়ণ ) 
“যোগ-বাশিম্ঠ”, কিম্বা নামান্তরে বাশিষ্ঠ রামায়ণের মতো অন্য কোনো হিন্দু 
দর্শনগ্রন্থে মানবিক প্রচেষ্টার উপর এতো বেশা জোর দেওয়া হয়ীন। বেঙ্কম্মা 
অত্যন্ত সক্ষমভাবে “যোগ-বাশিম্ঠের” কেন্দ্রগত শিক্ষাকে তাঁর সংকলন গ্রন্থে 
রূপ দান করেছেন। এতে মনে পড়ে ইংরেজ কবি-নাট্যকার বোমণ্ট এণ্ড ফ্লেচারের 
কথা_ j . 
“মানুষই তার ভাগ্য তারা; যে মানুষ সৎ ও সম্পূর্ণ, তান সর্বজ্ঞান, * 
সর্বপ্রভাব এবং সর্ব নিয়াতর 'নয়ন্তা, তাঁর কাছে কিছুই আগে বা পরে 
ঘটে না; আমাদের কর্মই আমাদের রক্ষাকর্তা, ভালো বা মন্দ যাই হোক; 
কর্মে পতন হলেই ধৰংস।৮ 
বেছ্কম্মা তাঁর সংকলন গ্রন্থে কোন কর্ম করণীয় এবং প্রকৃত ত্যাগ কী, তা তাঁর 
স্বভাবাঁসদ্ধ সরল ও উপযোগ ভাষায় “চুড়ালা ও শাখধবজের” উপাখ্যানের 
মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। তান দৌখয়েছেন, কাঁ ভাবে রাণী কর্মব্যস্ত সাংসা'রক 
জীবন যাপন ক'রে রাজ্যশাসনের কর্তব্য পালন করেও মুক্তিলাভ করেছিলেন; 
এবং রাজা তাঁর গৃহ সংসার ও রাজ্য ত্যাগ করা সত্বেও ম্াক্ত পানান; তারপর 
কাঁভাবেই ব্‌ রাণী রাজার বন্ধ: ও উপদেষ্টা হ'য়ে তাঁকে মাক্তর পথে চালিত 
করোছিলেন। এ উপাখ্যানের শিক্ষণীয় নশীতিটি খুবই স্পঞ্ট। নারীরা রাজ্য- 
শাসন বা চরম অধ্যাত্মজ্ঞান ও মুক্তির সাধনায় পুরুষদের চেয়ে কম দক্ষ নয়। 
'অর্ধাঙ্গিনী" এবং 'সহধা্মণী' এই দুটি সংস্কৃত শব্দে যা বোঝানো হয় তা 
অত্যন্তই খাঁটি কথা। জীবনের যাত্রাপথে নারী ও পুরুষ পরস্পরের সহায় এবং 
অধ্যাত্বপথের সহ্যান্রী। তাদের পরস্পরের প্রাত মনোভাব ও সম্পর্কের মধ্যে 


ছোট বা বড়র প্রশ্ন ওঠে না। 


১২০ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


আধুনিক জীবনের অনেক সমস্যারও সুন্দর সমাধান পাওয়া যায় বেঙ্কল্মার 
রচনাবলীতে। ব্রক্মোখসব নামে তিরুপাঁতি-বেষ্কটেশ্বরের একটি বাৎসাঁরক 
উৎসবের সঙ্গে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত রয়েছে এখনো । আজো তিরুমালি পর্বতে 
তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত একটি ধর্মশালা দেখতে পাওয়া যায়। 


ভ্রয়োদশ অধ্যায় 


শ্রীত্রীমা সারদা দেবী 


ধর্মনেতাদের জীবনচরিতের মধ্যে কোথাও শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর মতো কোনো 
নারী-খাঁষ এবং শিক্ষাদাত্রীর জীবনোতিহাস দেখতে পাওয়া যায় না। অতীতে 
এমন পণ্যবতী নারী [ছিলেন যাঁরা চিরকুমারী থেকে একাকী নিঃসঙ্গভাবে 
আত্মোন্নাতর পথে এগিয়ে গিরোৌছলেন। এমন মাহমময়ঈ নারীর উল্লেখও 
দেখা যায় যাঁরা যৌবনে বিবাহিতা হয়েছিলেন, কিন্তু পরে গৃহসংসার ত্যাগ ক'রে 
ঈশ্বরান্বেষণে রত হয়ে ভগবদ্র্শন লাভ করোছলেন। ওঁদের কেউ কেউ প্রতিকূল 
সামাজিক পাঁরবেশ ও পারিবারিক অবস্থার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে তবে এ 
গ্রানকর শৃঙ্খলগ্যাীলকে ভেঙে ফেলতে সক্ষম হয়োছলেন। কারো কারো এমন 
দুর্ভাগ্য ছিল যে সহানুভূতি ও সাধারণজ্ঞান বিহীন স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে 
হ'য়েছিল__সেই স্বামীর অন্তরে ঈশ্বরের প্রাত কোনো অনুরাগ বা ভীক্তভাব ছিল 
না, যানি তাঁর উচ্চমনা ভীক্তমতী স্ত্রীকে নির্যাতন করতেন, এবং পাঁরশেষে যাঁর 
নির্যাতনের ফলে স্ত্রী তাঁকে ত্যাগ করতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। অন্য কেউ হয়তো - 
বিধবা হ'য়ে ঈশ্বরদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে স্বাধীনতাহীন পারিবাঁরক 
জীবনের বন্ধন কাটিয়ে ঈশ্বরোপাসনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সারদা দেবী 
গুদের কারো মতোই ছিলেন না। শৈশবেই তাঁর ববাহ হায়োছিল, কিন্তু তান 
স্বামীর সঙ্গে বাস করলেও প্রকৃত প্রস্তাবে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাস করেননি। 
তাঁর মতো এমন নারীর দৃষ্টান্ত বিরল। ' তাঁকে শৈশবে দেখেই অনুমান করা 
যেত যে সংসারে তান একট মহৎ কর্তব্য সমাধানের জন্যেই এসেছেন। ঈশ্বরকে 
‘তান লাভ করোছিলেন বিশ্বজনননরুপে, এবং তাঁর নিজের মধ্যে ও তাঁর “স্বামন'র 
মধ্যে তাঁকে প্রত্যক্ষ করোছিলেন। তাঁর' স্বামীও জগদম্বাকে নিজের মধ্যে এবং 
তাঁর ্রী'র মধ্যে প্রত্যক্ষ করোছলেন।- পাঁথবীতে এমন দম্পীত আর কখনো 
দেখা যায়নি; তাঁদের মতো এমন উচ্চস্তরের অধ্যাত্ম-উপলান্ধও আগে কখনো লক্ষ্য 
করা যায়নি। তাঁরা দুজন িবাহিত-আববাহত এবং সাধারণ মানুষ ও সন্ন্যাসী- 
সন্ন্যাঁসনী অভেদে সমস্ত নারীপদুরুষেরই নৈতিক অধ্যাত্মাসাদ্ধর প্রতীকের মতো” 
হ'য়ে আছেন। 


জন্ম ও 1পতৃপাঁরচয় 


 শ্রীসারদামান দেবী ্রী্রীমা নামে পরিচিতা ছিলেন। তাঁর জল্ম-শতবার্ধকীর 
স্মীততেই এই গ্রন্থখান প্রকাঁশত হ'য়েছে। বাংলা দেশে বাঁকুড়া' জেলার 
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জয়রামবাটপ নামে এক ছোট গ্রামে ১৮৫৩ খুষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর এক 
ব্রাহ্মণ পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন 'তাঁন। চারাদকের সবুজ মাঠ ও তৃণাচ্ছাঁদত 
গোচারণভূঁমি, দামোদর নদী, পুকুর ও গাছপালা নিয়ে এই শ'খানেক লোকের 
বাস গ্রামাট সুন্দর এক২ল্লী পাঁরবেশের মধ্যে জীবন্ত আছে আজো । . শত শত 
ভক্ত এখন সারদা দেবার ৯মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এই গ্রামে তীর্থ যাত্রায় 
আসেন। 

তাঁর পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী দরিদ্র হলেও 
অত্যন্ত ধ্মীনষ্ঠ মানুষ ছিলেন। রামচন্দ্রের উপার্জন হত প্রধানত কয়েক বিঘা 
ধানজাম, জমানী কাজ ও পৈতে বিক্ৰী থেকে । 'কন্তু তা সত্তেও তান নির্বিচারে 
দান গ্রহণ করতেন না। তান সদাশয় ব্যাক্ত ছিলেন। দ্ার্ভক্ষ বা আকালের 
সময় বাড়ীত ধান নিজের পারবারের খরচের জন্যে মজুত না রেখে ক্ষাধত ও 
আতুর ব্যাক্তদের সেবায় ব্যয় করতেন। 

ছকের মধ্যেই গাঁথা ছিল। একবার রামচন্দ্র ও শ্যামাসনন্দরী স্বপ্ন দেখলেন 
যে, এক এঁশীশীক্ত তাঁদের কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ করবেন। তাঁরা একে 
এক বিরল সৌভাগ্যের আশীর্বাদ হিসাবেই গ্রহণ: করলেন। বথাকালে 
সারদা দেবী জন্ম গ্রহণ করলে তাঁর প্রাত পিতামাতার ভালোবাসার 
মধ্যে ঈশ্বরের প্রাত অসীম কৃতজ্ঞতা এবং স্বগাঁয় আনন্দ একাকার হ'য়ে 
গিয়েছিল। 

বাল্যকালে সারদা দেবী ভারতবর্ষের অন্য যে কোনো গ্রাম্য বাঁলকার মতোই 
অনাড়ম্বর জীবন যাপন করোছলেন। তান খেলাধূলা করতেন, কিন্তু ছেলে- 
মানা খেলার দিকে তাঁর কোনো ঝোঁক ছিল না। তাঁর খেলাঘরে পুতুল ছল । 
কিনতু তান কালী ও লক্ষ্ীর প্রাতমাকে ফুল-বেলপাতায় পূজা করতেই ভাল- 
বাসতেন। আদ্যাশাক্তর সঙ্গে একপ্রকার একাত্মতা অনুভব করে তান গভীর 
মনোনিবেশের সঙ্গে তাঁকে ধ্যান করতেন। এইভাবে ধর্মের পাঠশালায় তাঁর 
হাতে খাঁড় হৃচ্ছিল। দশবছর বয়সেই তাঁর আধ্যাত্মক প্রবণতা বিকাশত হ'তে 
শুরু করল। এর আগেও তাঁর ভগবদ্‌ অনুভূত এবং স্বপ্নদর্শন ঘটত। এসব 
আঁভজ্ঞতা একজন সন্ন্যাসী তাঁর পরিণত বয়সে লাভ করলেও সৌভাগ্য বলে 
বিবেচনা করতেন। তিনি যখন পূর্ণ যৌবনে কামারপঢ়কুরে ছিলেন তখন স্নানের, 
জন্যে একাকী আনিচ্ছকভাবে পকুরের ঘাটে যাওয়ার সময় দেখতে পেতেন, কোথা 
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যেতেন। ভাবলে আশ্চর্য হতে হর, কী ক'রে তান এমন দেবতার অনুগ্রহ ও 
রক্ষণাবেক্ষণ লাভ করোছলেন। 

পঠথপড়া বিদ্যা তাঁর ছিল না। শৈশবে তাঁর বর্ণপারচয় হয়, এবং গ্রামের 
টোলে ভার্ত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেউই তাঁকে পড়াতেন না, নিয়ামত 
দবদ্যালয় যাওয়ারও ব্যবস্থা করতেন না। শিক্ষার দিকে তাঁর তীব্র আকাঙক্ষা 
িল। কিন্তু {তান ছিলেন জ্যেষ্ঠা কন্যা, কাজেই হন্দ বালিকার পক্ষে যা 
অপারহার্য সেই পারিবাঁরক শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁর মাকে তান সবপ্রকার 
সাংসারক কাজে সাহায্য করতে লাগলেন। এইভাবেই [তান মার সঙ্গে রান্নাঘরে 
এলেন এবং দরকার মতো নিজেও রান্না করতে শর করলেন। বাড়ীর অন্যান্য 
কাজও অবশ্য তাঁকে করতে হত। 

ভারতের সংস্কৃতি কেবল পঠাঁথগত বিদ্যাশিক্ষার দ্বারাই আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। 
এই দেশ তার সউচ্চ সংস্কৃতি, ধর্ম এবং দর্শনগ্ীলর শ্রেষ্ঠ যা ক? জাতীয় 
ধ্ীতিহ্য তা প্রচার করার নিজস্ব পদ্ধাত আঁবচ্কার করোছিল। মান্দিরের উৎসব 
পালন, রামায়ণ মহাভারত ইত্যাঁদ মহাকাব্য পাঠ, যান্রাভিনয়, পারিবারিক গ্রহের 
দৈনন্দিন পূজা, এবং উপলক্ষ্য উপাস্থত হলে পাঁরবারের সকলে মলে একত্রে 
কোনো ক্রিয়াকর্মে অংশ গ্রহণ করা-এই সব মিলেই চাঁরন্রের সনষম বিকাশের 
সুযোগ দান করত। এ শিক্ষা অবশ্য বিদ্যালয় বা 'বশ্বীবদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে 
সম্পূর্ণ পৃথক ৷ যাঁরা এসব আদর্শ ও ভাবধারায় শাক্ষত হতেন তাঁরা অন্যকেও 
তার অংশ দিতে পারতেন। সারদা দেবী এই সংস্কীত, আধ্যাত্বকতা, ধর্ম সঙ্গীত 
ও এঁতিহ্যের প্রবাহে আকণ্ঠ তৃষ্ণা মাটয়োছলেন, এবং তার ফলে তাঁর আধ্যাত্মক 
প্রবণতা তাঁর হ'য়ে উঠোঁছল। তাছাড়া ঘটনাচক্রে ছয় বৎসর বয়সেই তিনি এমন 
একজন মহাপরুষের সংস্পর্শে এসোঁছলেন, যান সংপরামর্শ ও নির্দেশ দিয়ে 
তাঁর জীবনকে সুগঠিত ক'রে পূর্ণতার পথে পরিচালিত করোছলেন। 


[বিবাহ 
সেকালে প্রচালত প্রথা অনুসারে ছয় বৎসর বয়সেই তেইশ বৎসর বয়স্ক 
শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সারদামাণির বিবাহ হয়। পতামাতার ইচ্ছাননসারে এই শীববাহ 
১৮৫৯ খনন্টাব্দের মে মাসে অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে সুগভীর 
তপশ্চ্যায় দিন আতবাহিত করাছলেন। তান ১৮৩৬ খীম্টাব্দে হুগলী 
জেলার জয়রামবাটীর পাঁচ মাইল দূরে কামারপরকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করোছলেন। 
বিদ্যালয়ের শিক্ষায় তাঁর তেমন মন ছিল না। ফলে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উাঁছপ্ন হ'য়ে 
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তাকে দক্ষিণেশ্বরে পুরোহিত হিসাবে কাজে লাগয়ে দেন। এতে একান্নবতৰ 
পাঁরবারের আর্থ ক সাহায্য হবে, এও তাঁর একটা আশ্বাস ছিল। সতের বৎসর 
বয়সেই রামকৃষ্ণ এখানে কাঠিন তপশ্চর্যা শর করেন। সাতমাসের মধ্যেই তাঁর 
এমন সব আশ্চর্য ব্যবহার ও সাংসারিক ব্যাপারে অনাসক্ত প্রকাশ পেতে লাগল 
যে, ঈশ্বরাকাঙ্কায় অনভিজ্ঞ তাঁর চারপাশের লোকেরা তাঁকে উল্মাদ বলেই মনে 
করতে লাগল। তাঁর মা ও ভাই তাঁকে চিকিৎসার জন্যে কামারপদুকুরে নিরে 
এলেন। তাঁরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, রামকৃষ্ণ সংসারের ব্যাপারে সম্পূর্ণ 
উদাসীন হয়ে কী যেন এক অদজ্টবস্তুর জন্যে আস্থর হ'য়ে উঠেছেন, আর মাঝে 
মাঝে “মা, মাগো” বলে করুণভাবে কেদে উঠছেন। এই অবস্থায় বিবাহের ফলে 
যাঁদ তাঁর মন স্বাভাবক সাংসারিক ব্যাপারে রে আসে এ আশায় রামকৃষের 
মা-ভাই তাঁর বিবাহ দিতে মনস্থ করলেন। 'ক্তু উপযুক্ত বয়সের পাত্রী না পেয়ে 
তাঁরা হতাশ হতে লাগলেন। মানদ্ষ যখন গভীর ধর্মেকর্মে শকম্বা অধ্যাত্ম- 
সাধনায় অগ্রসর হয়, তখন তার পক্ষে বিবাহ বা অন্যভাবে সাংসারিক ব্যাপারে 
জড়িয়ে পড়তে অনিচ্ছ্ঢক হওয়াই স্বাভাবক। শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য তাঁর মা ও ভাই 
যে বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন এতে বিন্দঃমান্্র বিচলিত হলেন না। বরং মা-ভাই 
যখন মনোমত পান্রী খুজে পাচ্ছলেন না তখন একাঁদন তিনি হঠাৎ ভাবাবিষ্ট 
অবস্থায় তাঁদের জানালেন, “অযথা এখানে-ওখানে খ:জে মরছ। জয়রামবাটাীতে 
যাও, সেখানে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আমার জন্যে 'নাদর্ট পান্রীকে 
পাবে।” 

শুভ সময়ে বিবাহ-অনুজ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেল। এরপর উনিশ মাস শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাঁর গ্রামে থেকে গেলেন। এই সময়ে, অর্থাৎ ১৮৬০ খুইষ্টাব্দের ডিসেম্বর 
মাসে সারদা দেবার বয়স হ'য়োছল সাতবছর।. প্রথা অনুসারে রামকৃষ্ণ 
শ্বশঃরালয়ে গেলেন, এবং ফেরার সময় সারদা দেবীকে নিজের বাড়ীতে তাঁর সার 
কাছে নিয়ে এলেন। তারপর তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে চলে গেলেন, সারদা দেব * 
পিতৃগূহে ফিরে গেলেন। 

কয়েকবছর কেটে গেল। সারদা দেবী তাঁর পিতামাতার রক্ষণাবেক্ষণেই বেড়ে 
উঠতে লাগলেন। [তান সংসারের কাজে তাঁর পিতামাতাকে যথাসাধ্য সাহাষ্য' 
করতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কামারপুকুরে এলেন। এই সময় সারদা 
দেবার বয়স হয়োছল চৌদ্দ বৎসর, এবং তিনমাস তিনি জ্বামীর বাড়ীতে এসে 
স্বামী সহবাস লাভ করেন। রামকৃষ্ণ তার প্রতি অত্যন্ত সদয়, কোমল ও সহদয় 


/ শ্রীত্রীমা সারদা দেবী ১২৫ 


সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালন থেকে ঈশ্বরের ধ্যান, অধ্যাত্জীবন এবং আত্মোপলান্ধ, 
{কছুই তানি বাদ দিতেন না। এসময়ে সারদা দেবী বুঝতে শিখেছেন যে তান 
ববাহিতা নারী । তানি স্বামীসঙ্গে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করতেন, এবং এটা লক্ষ্য 
করোছিলেন যে তাঁর স্বামীর ঈশ্বর প্রেম আঁত গভীর, আর তাঁর দেহমনের 
পাবন্রতাও অত্যন্ত নিষ্কলগক, কিন্তু অন্য দিকে তানি অত্যন্তই স্বাভাবক ও 
বহুবিধ মানবিক গণের আঁধিকারী। এইসব দিনের কথা মনে করে [তান . 
পরবতর্ণ কালে তাঁর শিষ্যাদের বলতেন, “আম তখন মনে করতাম, আমার বুকের 
মধ্যে যেন শান্তর কলসী রয়েছে। সব সময়েই,এটা আমি অননুভব করতাম। 
এ ষে কী জিনিষ তা অন্যকে বুঁঝরে রলা বড় কাঠন।” 
আরো চার বছর কেটে গেল। সারদা দেবী তখন অষ্টাদশী তরুণী। তাঁর 
মনে রামকৃ্ের স্মৃতি ছিল আঁত সংমধুর, এবং বয়স হওয়ার পর থেকে তান 
মনে মনে তাঁর সান্নিধ্য চাইতেন। তাঁর হৃদয় তাঁকে বলত, চারবছর আগে যান 
এত সদয় ব্যবহার করেছেন, [তিনি তাঁকে ভুলে যাবেন না, যথাসময়ে তান নিজেই 
তাঁকে কাছে ডেকে দনবেন। কিন্তু মুখে তিনি এসব কথা কিছুই প্রকাশ করতেন 
না এবং মনের বাসনা উদ্বেগ সব কিছু সংসারের কাজের মধ্যে মা বাবাকে সাহায্য 
ক'রে ভুলে থাকতে চাইতেন। 
এর আগেই: তাঁর কানে এমন গুজব এসে পেশছোছিল যে রামকৃষ্ণ উন্মাদ হ'য়ে 
গেছেন। এমন কি মাঝে মাঝে কোনো কোনো প্রাতবেশী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে 
এসে এমন কথাও সহানুভূতির সঙ্গে বলতেন, “আহা, শ্যামার মেয়োটর এক 
পাগলের সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছে।” সারদা দেবী নিজে অবশ্য কিছুতেই তাঁদের 
সামনে আসতে চাইতেন না, পাছে এসব কথা তাঁকে শুনতে হয়। কিন্তু এসবের 
কলে স্বাভাবক ভাবেই তাঁর মনে রামকৃষ্ণকে দেখার ইচ্ছা প্রবলতর হত। নিজে 
স্বচক্ষে দেখে লোকে যা বলত তার সত্যতা যাচাই করে নিতে চাইতেন। সেজন্যে 
তান রামকৃষ্ণের বাসস্থান দক্ষিণেশ্বরে যেতে চাইতেন! 
সারদার পতা তাঁর ইচ্ছার কথা জানতে পেরে তাঁকে দীক্ষণেশ্বরে নিয়ে যেতে 
রাজ হলেন। রেল বা ষ্টীমারের ব্যবস্থা না থাকায় সারদা দেবা প্রথমে িছন্টা 
পথ পাল্‌কীতে এসে তারপর পায়ে হে+টে চলতে লাগলেন। এতদ:রের রাস্তায় . 
হাঁটা তাঁর অভ্যাস ছিল না। ফলে যাত্রার তৃতীয় দন তান অসম্স্থ. হয়ে 
জররাক্রান্ত হলেন। সন্ধ্যায় তাঁরা এক সরাইখানায় বিশ্রাম নেওয়ার সময় এক 
আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে সারদা দেবীর দেহমন অভাবিত রকম সমস্থ হ'য়ে উঠল! 
পরবতর্ণ জীবনে তানি এসম্বন্ধে নিজেই বলেছেন 

* » 
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১২৬ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মনাধিকা 


“জবরে বেহ:স হ'য়ে পড়োছিলাম। লজ্জা সরম কিছুই ছিল না। ঠিক সেই 
সময় একজন স্তীলোককে দেখলাম। তাঁর গায়ের রং ঘোর কালো। আমার পাশে 
বসে রয়েছে। কিন্তু কালো হলেও তার মতো এমন সুন্দর মেয়ে আম আর 
কখনো দৌখাঁন। সে তার ঠাণ্ডা নরম হাত দিয়ে আমার কপাল টিপে 'দচ্ছিল। 
ধীরে ধীরে আমার শরীরের অপ কমে এল। আম তাকে শুধোলাম, “কোথা 
-থেকে এলে তুমি?” সে বলল, “দক্ষিণেশ্বর থেকে।” এই কথা শুনে আমার 
মখে রা সরল না। আমি বলে উঠলাম, "দক্ষিণেশ্বর থেকে! আমিও আমার 
বরকে দেখতে দাঁক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছি। মাঝখানে এই জবর হ'য়ে দো করিয়ে দিল” 
একথার পিঠে সে বলল, “চিন্তা করো না। তুম শিগাঁগরই ভালো হ'য়ে উঠে 
দাঁক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তোমার বরকে দেখতে পাবে। তোমার জন্যেই আম তকে 
সেখানে রেখোৌছ।” আম তাকে বললাম, “বটে! তাই নাকি? কিন্তু তুমি 
আমার কে?” “আম তোমার বোন,” সে বলল। একথায় আম খুব" অবাক 
হ'য়ে গেলাম। আর এই কথাবার্তার পরই আমি ঘিয়ে পড়লাম ৷” 

সকালে তিনি দেখলেন তাঁর জবর ছেড়ে গেছে। তখন সকলের সঙ্গে তান 
আবার হেটে চলতে শর করলেন। 


দক্ষিণেশ্বরে 


দক্ষিণেশ্বরে পেশছে সারদা দেবী সোজা রামকুষ্ণের ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা 
করলেন। তখনই তিনি বুঝতে পারলেন কতো সদয় হৃদয় ছিলেন রামকৃষ্ণ। 
‘এই যে, তুমি এসে গেছ তাঁকে এই বলে একজনকে ডেকে তান মেঝের ওপর 
একখানা মাদদর পেতে দিতে বললেন। দীর্ঘ পথভ্রমণের ক্লান্তি এবং জবরের 
জন্যে সারদা দেবী তখনো কাতর ছিলেন বলে রামকৃষ্ণ তাঁর 'চাকৎসা ও শরশ্রুষার 
ব্যবস্থা করলেন। সারদা দেবীর সব থেকে বড় দভভাবনাটাই দূর হ'য়ে গেল। 
তিনি স্রচক্ষেই দেখতে পেলেন, রামকৃফের অপ্রকৃতিষ্থতার বিষয়ে জনরব আসলে 
অজ্ঞ সংসারীলোকেদের গালগল্পমান্র ৷ এরা তাঁর অধ্যাত্ম-মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে 
না পেরে যা-ইচ্ছে-তাই ব'লে বোঁড়য়েছে। 

্রীশ্রীমা ১৮৮৫ খুবষ্টাব্দ পযন্ত দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। মাঝে মাঝে িছুকালের 
জন্যে তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ীতে যেতেন মাত্র। প্রথম দিকে তিনি দেখতে 
পেতেন শ্রীরামকৃষ্ণ রা্রিতেও সমাধিস্থ হ'য়ে যেতেন। তিনি জানতেন যে শ্রীরাম- 
ক এমন একজন দৈবা অংশের মান্য যান মন্দিরে ঘণ্টাধান বা স্তবপাঠ শুনে 
কিম্বা কোনো পুণ্যকথা আলোচনা করতে করতেই সমাধিস্থ হ'য়ে যেতে পারেন। 


্রীপ্রীমা সারদা দেবাঁ ১২৭ 


দাক্ষণেশ্বরে অবস্থানের এই সৃখসৌভাগ্যময় দিনগলর কথা স্মরণ করে তান, 
পরে বলতেন, 

“তাঁর যেরকম তন্ময়ভাব হত তা বলে বোঝানো যায় না। [দব্যোন্মাদনার 
অবস্থায় কখনো তান হাসতেন কখনো বা কাঁদতেন, কখনো বা গভীর সমাধির 
অবস্থায় চির হয়ে থাকতেন। এমন ভাবে কখনো কখনো সারা রাতই কেটে 
যেত। সেই দিব্যভাব দেখে অবাক হ'য়ে যেতাম, আর আমার সারা শরীর কাঁপতে 
থাকত। ভোরের আশায় অপেক্ষা করতাম আমি তখন তো আমি দিব্যোন্মাদনা 
ক জানিষ তা জানতাম না। একরান্রে তাঁর সমাধন্অনেকক্ষণ ধরে চলল। ভয় 
পেয়ে আম হৃদয়কে ৯ ডেকে পাঠালাম। সে এসে ওর কানে নাম জপ করতে 
লাগল। িছঃক্ষণ এইভাবে চলার পর তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো। এই : 
ঘটনার পর উন আমার ভয়ের কথা জানতে পেলেন। উনি আমাকে সমাধির 
কোন্‌ অবস্থায় কোন্‌ নাম জপ করে শোনাতে হবে তা নিজেই শিখিয়ে দিলেন। - 
তারপর থেকে আমার ভয় অনেক কমে এল। ঠিক মতো নাম শোনাতে পারলেই 
গুঁর জ্ঞান {ফিরে আসত। কিন্তূ এরপরও অনেক সময় আমি সারারাত জেগে 
কাটাতাম, কখন যে ওঁর সমাধি হবে তার তো ঠিক ঠিকানা কিছু নেই! আমার 
এ অস্মাবধাও ক্রমে উনি জানতে পারলেন। {তান বুঝলেন, অনেকাঁদন পার 
হ'য়ে গেলেও ওর এ সমাধির ভাবটায় আমি রপ্ত হ'তে পারছিলাম না। তাই 
উনি আমাকে আলাদা ভাবে নহবংখানায় ২ ঘুমাতে বললেন ।” 


সারদা দেবীর ম্তৃভাব 


করোছলেন এবং বহ.রকম অধ্যাত্ম উপলান্ধ লাভ করোছিলেন। কিন্তু এর চেয়েও 
{তান বেশী যা করোছিলেন তা এই যে, তান অন্যান্য ধর্মের সত্যও উপলান্ধ 
করোঁছলেন, এবং বুঝতে পেরোছিলেন সব ধর্মমতই এক, এক্যসূত্রে গ্রাথত। 
তাঁর বয়স তখন পয়ত্ৰিশ বৎসর । f 

{ববাহের পর যখন সারদা দেবীর দেহে যৌবন আসাঁছল তখন তান 'বশ্ব- 
জননীর কাছে কায়মনে প্রার্থনা করেছিলেন যে তাঁর মন থেকে যেন জৈব লালসা 
দূর হয়ে যায় এবং তান পবিত্র এবং অকলাঙ্কত থাকতে পারেন। দাঁক্ষণেশ্বরে 
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১ রামকৃষ্ণ দেবের জনৈক আত্মীয়। 

২ কালীবাড়ীর নহবংখানা, পরব্তাকালে রামকৃষ্ণ দেবের মাতা ও সারদা দেবার বাসগুহ 
হসাবে ব্যবহৃত হত। 


১২৮ * প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


বাসের প্রথমাঁদকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তান 
স্বামীকে সাংসারিক জীবনে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে এসেছেন কিনা, তার উত্তরে 
তান বলোছলেন, “তা করব কেন? তোমার ধর্মজীবনে সাহায্য করার জন্যেই 
আমি এসেছি।» 
, প্রথম দিকে যখন সারদা দেবা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকতেন, তখন 
শ্রীরামকৃষ্ণ যোড়শী পুজা করতেন। ‘তান আদ্যাশাক্তর আসনে' সারদা দেবীকে 
বসতে বলতেন। রাত নটায় নিয়মমত যাগযজ্ঞ মন্ত্র দিয়ে পূজা আরম্ভ হত। 
সারদা দেবীর মনে অধ্যাত্মব্মেধ জেগে উঠত। কয়েকবার তাঁর দেহে গঙ্গাজল 
ছিটিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মধ্যে আদ্যাশাক্তর আঁবর্ভাব কামনা করে প্রার্থনা 
"করতেন ' 

“জগদন্বে, শাশ্বত কুমারী, সর্বশীক্তর অধীশ্বরী, সৌন্দর্যরুপিণী, আমার 
সম্মুখে মুক্তির পথ খুলে দাও। এই নারীর দেহমন পাত্র করে এর ভিতর 
দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে মঙ্গল কর” 

এই পুজার সময় সর্বক্ষণ সাধদা দেবী অর্ধধ্যানস্থ অবস্থায় থাকতেন, এবং 
পুজার শেষে গভীর ভাবে সমাধিস্থ হ'য়ে পড়তেন। পুজক ও পুজিতার এটা 
ছিল এশা মিলন। তাঁরা অনুভব করতেন যে তাঁরা একই বর্গ 

দীর্ঘকাল এইভাবে আধ্যাত্িক আবেশের ভিতর 'দিয়ে কেটে যেত। রান্রির 
দ্বিতীয় যামে শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুটা দৌহক সাম্বিত ফিরে পেতেন। তখন তান 
বিশ্বজননীর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মীনবেদন করতেন। সম্মুখের জাগ্রত দেবীর 
কাছে সাধনার জল, জপের মালা, এমনকি নিজেকেও উৎসর্গ করে দিতেন। তখন 
তিনি এই মন্ত্র উচ্চারণ করতেন-_ t 
“দেবী তোমাকে আমি সাল্টাঙ্গে প্রণাম কার। তুমি শিবপ্রিয়া, ত্রিনয়না, স্বর্ণ- 
বর্ণা, সবভূতের আত্মারুটিণী, আশ্রয়দাত্রী, সর্মোক্ষদায়িনী, . সর্বমঙ্গলের 
মঙ্গলস্বর্‌পা 1? 

তান্ত্িকমতে পুজার বৈশিষ্ট্য এই যে সাধক প্রথমে দেবতাকে নিজের মধ্যে 
আবাহন করেন, তারপর পুজার শেষে দেবতাকে আবার বিশ্বর্ষাণ্ডে অন্তা্হত 
হতে প্রার্থনা জানান। তাই িছুকালের জন্যে সাধক দেবতার সঙ্গে একাত্মতা 
সনের করলেও, পরে আবার সাংসারিক চেতনায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েন এবং 
পরম আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। রামকৃষ্ণ যখন সারদা দেবীর মধ্যে বিশ্বজননীকে 
সণারিত করতেন, তখন সারদা দেবা উচ্চন্তরের অধ্যাত্ম অনুভূতি লাভ করতেন। 
তারপর তিনি যখন সাংসারিক জ্ঞান ফিরে পেতেন, তখনও তান ঈশ্বর-সাফুজ্যের 


শ্রীত্রীমা সারদা দেবী ১২৯ 


অন[ভতি হারিয়ে ফেলতেন না, বরং এই অনুভূত তাঁর মনে চিরস্থায়ী হ'য়ে 
দাঁড়য়োছল। তাছাড়া, এই পুজার দ্বারা এটাও বোঝা যায় যে তান রামকৃষ্ণের 
জীবনে, সাধনার ফলে এবং অধ্যাত্ম চেতনায় প্রকৃত সহধার্মণীত্ব লাভ করোছলেন। 
এরপর থেকে তাঁর দেহমন আদ্যাশাক্তরই আধার হ'য়ে উঠোছল; আর সেই 
আদ্যাশাক্তর লীলা প্রকটিত হত রামকৃষ্ণের দেহ ও মনে। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে 
আদ্যাশাক্তরই প্রকাশ দেখতে পেতেন। তাঁদের মন কখনো চেতনার নিম্নতর স্তরে 
নেমে আসত না। দুজনেই তাঁরা সমান প.ণ্যবান ছিলেন। একজন ছিলেন 
পরম পুরুষ, অন্যজন পরমা প্রকীত। সারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তের কাছে, 
নিজের ভক্তের কাছে এবং উভয়ের মিলিত ভক্তের কাছে ছিলেন মাতৃস্বরাপনী। 
এবং কেবল তাই নয়, যে আদ্যাশাক্তর আরাধনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ সাদ্ধলাভ 
করেছিলেন, তান ছিলেন সেই আদ্যাশাক্তরই অবতারস্বরুীপনী। কাজেই এতে 
বিস্ময়ের কিছ নেই যে, তান আজ শ্রীশ্রীমা নামে পাঁরচিতা। এই নামের মধ্যে 
যুগপৎ ভীক্ত ও ভালবাসা একাকার হ'য়ে আছে। 
হিন্দুধর্মের চিরকালের শিক্ষা অনুসারে হিন্দনারীরা স্বামীকে দেবতারূপে 
গ্রহণ ক'রে গাহ স্থ্যজবনকে অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হন। কায়মনোবাক্যে 
নিঃস্বার্থভাবে স্বামীসেবায় নিযুক্ত থেকে হিন্দ্নারীরা মানীবক ভরাট আতক্রম 
ক'রে দেবমহিমা লাভ করেন এবং এতেই তাঁদের অধ্যাত্ম উন্নাত সাধত হয়। 
সারদা দেবীর অসীম সৌভাগ্য এই যে, তাঁর স্বামী ছিলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেব। ফলে তাঁর কাছে স্বামীসেবাই ছিল ঈশ্বর-আরাধনা। তাঁর আগ্রহশীল 
মনে রামকৃষ্ণের শিক্ষা খুবই ফলপ্রসূ হ'য়ে দাঁড়য়োছল। তাঁর নিজের কথাতেই 
তাঁর অন্তজাঁবন সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।__ 

আমি একেবারে ডুবে যেতাম ধ্যানের মধ্যে। একবার এক জ্যোত্ঘার রাতে আমি 
নহবতের 1সশড়র কাছে বসে জপ? করছিলাম। চারদিক চুপচাপ । উন যে 
কখন ওপথ দিয়ে গেছেন তা আমি জানতেও পারিনি। অন্যদিন আম তাঁর 
খড়মের আওয়াজ পেতাম, কিন্তু এদিন ‘কিছুই শুনতে পাইনি । ধ্যানে একেবারে * 
ডুবে গিয়োছলাম আমি।......এদিন হাওয়ার জন্যে আমার পিঠ থেকে আঁচল 
সরে গিয়েছিল, কিন্তু আমার সোঁদকে খেয়াল হয়ান। মনে হয় যোগেনবাবা২ 
এঁ পথ দিয়ে ওঁর কমণ্ডুলু নিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে এঁ অবস্থায় দেখোঁছল। 


১ শ্রীরামক্ তাঁকে যে মন্ত্র দিয়েছিলেন তারই জপ। 
২ স্বামী যোগানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য। 


৯ 


১৩০ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


“আহা, কী আনন্দেই কেটেছে সে দিনগুলো । জ্যোৎল্লার রাতের চাঁদের দিকে 
চেয়ে আমি হাতজোড় করে প্রার্থনা করতাম, ‘এ চাঁদের আলোর মতোই আমার 
হৃদয় যেন পবিন্র হয়! স্থির ভাবে ধ্যান করতে পারলে ঈশ্বরকে বুকের মধ্যেই 
দেখা যায়, আর তাঁর কথাও শুনতে পাওয়া যায়। এমন লোকের মনে যাঁদ 
কোনো ইচ্ছা জাগে, তখনই তা পূর্ণ হয়। শান্তিতে মন ভরে ওঠে। আহা, কী 
মনই ছিল তখন আমার! বন্দে দাসীর হাত থেকে একাঁদন একখানা কাঁসার 
থালা পড়ে গেল মেঝেতে ৷ শব্দটা যেন আমার বুকের মধ্যে বিধে গেল। ১ 

“পূর্ণ সাদ্ধর অবস্থায় জানা যায় যে, নিজের বুকের মধ্যে যাঁন আছেন, অপরের 
বুকের মধ্যেও তান আছেন- তারা যাঁদ দাবিয়ে রাখা, খোঁদয়ে দেওয়া, জল-অচল 
বা জাতে পাঁতত মানুষ হয়, তবুও! এ বোধ মনে এলে আর কোনো অহঙ্কার 
থাকে না।» 

এমন ক শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মহাপুরূষও সারদা দেবীর নৌতক ও আধ্যাত্মক 
পর্ণতার কথা নিজে মুখে স্বীকার করে গেছেন। পরবতার কালে তান তাঁর 
শিষ্যদের বলোছিলেন, “উনি যদি অতো পাঁবন্র না হতেন, কে জানে আম আত্ম- 
সংযম হারিয়ে ফেলতাম কিনা। বিয়ের পর আম মাকে ডেকে বলতাম, ‘মাগো, 
আমার বৌয়ের মন থেকে ভোগবাসনা সব উড়িয়ে দে। তারপর যখন আম ওর 
সঙ্গে বাস করতে লাগলাম, তখন দেখলাম মা আমার প্রার্থনা সাত্যই মঞ্জ?ুর 
করেছেন।” 
বাস্তাবক তাঁরা দুজনেই ছিলেন মহামানব ও মহামানবী। জগন্মাতাকে তাঁরা 
পরস্পরের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন। অন্য নারী-পুরুষ থেকে তাঁদের পার্থক) 
কতো গভীর। এটা মনে রাখা ভাল যে, ১৮৮৬ খ্ম্টাব্দে যখন রামকৃষ্ণ দেহরক্ষা 
করলেন, তখন তের বৎসর স্বামী সেবার পর সারদা দেবী কে*দে উঠলেন এই 
বলে, “মাগো, আমাকে ফেলে কোথায় গোল ?” 
আর শ্রীরামকৃষ্ণ এইভাবে সারদা দেবীর মধ্যে জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করোঁছলেন। 
একদিন স্বামীর পদসেবা করতে করতে সারদা দেবী জিজ্ঞাসা করোছিলেন, “আমার 
মধ্যে তুমি কী দেখতে পাও?” তৎক্ষণাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, “যে মা 
মান্দরের মধ্যে প্রাতমা হ'য়ে আছে, যে মা আমাকে জন্ম দিয়োছলেন এবং এখন 


* শ্রীশ্রীমা তখন নহবতে ধ্যান করাঁছলেন। শব্দটা তাঁর কানে বাজ পড়ার মতো মনে হল, 
তান কেদে ফেললেন। যোগাচার্য পতঞ্জলের মতে, মন যখন গভীর ভাবে ধ্যানস্থ হয়, 
তখন সামান্যতম শব্দও বজ্রপাতের মতো মনে হয়। 


৯ 
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নহবৎ বাড়ীতে রয়েছেন সেই মা-ই আমার পদসেবা করছেন। আম তোমাকে 
সেইভাবেই দেখ, মায়ের মতো ৷” 

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ মতোই সারদা দেবী অধ্যাত্ম-সাধনা করতেন। এর মধ্যে 
জপ আর ধ্যান ছিল প্রধান । স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জন্যে (তান সযত্রে রান্না 
করতেন ও খাবার পাঁরবেশন করতেন। তাছাড়া অন্যান্য ফাইফরমাসও ছল। 
এইভাবে স্বামীসেবা করার ফলে তান সেই য্ুগাবতারের নিকটসান্নিধ্য লাভ 
করোছলেন, এবং তাঁদের জীবন ওতোপ্রোতভাবে একাকার হ'য়ে গিয়েছিল। ফলে 
সারদা দেবীও অধ্যাত্মসাধনা ও এঁশীচেতনার উচ্চ মার্গে আরোহণ করোছিলেন। 
এইসব গভীর ধর্মসাধনা ও অধ্যাত্মাসাদ্ধর পর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন যে তাঁর 
[িরোধানের পরও শ্রীশ্রীমা নরধামে থেকে তাঁর বাণী প্রচার করবেন। "তান 
সারদা দেবীকে বলোছলেন, “চারদিকের মানুষগুলো অন্ধকারের কীটের মতো 
বাস করছে। তুম ওদের দেখো।” তান স্ত্রীকে মহামল্তে দীক্ষত করে অন্যকে 
কী করে দীক্ষা দিতে হয় তা শিখিয়ে দিয়োছিলেন; কী ভাবে অধ্যাত্ম-উপাদেশের 
কাঙালদের পথ চলতে সাহায্য করতে হয় তাও তান বলে 1দয়েছিলেন। সারদা 
দেবী পরবতাঁকালে বলেছিলেন, “এসব মন্বতন্ত আম গুর কাছ থেকেই পেয়েছি। 
যে কেউ এ পথে চলবে তারই মুক্তি হয়ে যাবে।” কাশীপুরে যখন তান 
অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ একাঁদন সারদা দেবীকে কাতরভাবে 
বলেছিলেন, “হ্যাঁগো, তুমি কি কিছুই করবে নাঃ সবই ক আমাকে করতে 
হবে?” সারদা দেবা উত্তর দয়োছলেন, “আম মেয়ে মানুষ, আম কী করব?” 
তার উত্তরে উনি বললেন, “না, না, অনেক কছু করার আছে তোমার ৷? ১ 
তাঁর স্বামীর মতোই সারদা দেবী ছিলেন নিচ্কল;ষিত্ত মানুষ । ধন সম্পদ 
আদর্শকে ২ তান কত সার্থকভাবে নিজের জীবনে গ্রহণ করতে পেরোছিলেন। 
সত্যই তান স্বামীর আরব্ধ কাজ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে সবচেয়ে যোগ্য পাত্রী 
ছিলেন। কত শত ভক্তই না পরে তাঁর উপদেশ পেয়ে ধন্য হ'য়েছে। 


> এখানে গর হিসাবে কাজ করার কথা বলা হচ্ছে। 


্রীপ্রীরামকৃ্ণেরই টাকা নেওয়া হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আদর্শানষ্ঠা দেখে মুদ্ধ হ'য়োছলেন। 


তাঁর গ্রামের বাড়ীতে 


প্রথমবার সারদা দেবী দক্ষিণেশ্বর থেকে জয়রামবাটীতে এসেছিলেন ১৮৭৩ 
খুনষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। এসে কয়েকমাস 1ছলেন দেশের বাড়ীতে। ১৮৭৪ 
সালের মার্চ মাসে তাঁর তার মৃত্যু ঘটল। তখন এই শোকের সময় তান 
তাঁর মায়ের কাছে একটা মস্ত বড় সহায় হয়ে উঠোঁছলেন। 

দাঁক্ষণেশ্বরে ফিরে এলেন তান ১৮৭৪ সালের এীপ্রল মাসে। সে সময় 
শ্রীরামকৃষ্ণ আমাশয় রোগে ভূগছলেন, তাঁকে সেবা করতে লাগলেন সারদা দেবী । 
শ্রীরামকৃষ্ণ সেরে উঠলেন, কিন্তু সারদা দেবী পড়লেন এ অসুখে । িছন্টা সেরে 
ওঠার পর ১৮৭৫ সালে তান আবার বাপের বাড়ীতে গেলেন, কিন্তু সেখানে 
গিয়ে অসুখটা আবার বেড়ে উঠল এবং ওষধপত্রে কোনো কাজ দল না। 
শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলেন। তখন সারদা দেবী দৈব আদেশ পাওয়ার 
বাসনায় সিংহবাহনী দেবার মান্দর দ্বারে উপবাস ব্রত গ্রহণ করলেন। তারপর 
্রীত্রীমা লক্ষ্য করলেন যে কিছুকালের মধ্যেই দেবী তাঁকে দা ওষধের বিষয়ে 
: প্রত্যাদেশ দিলেন। একটি প্রকটিত হল সারদা দেবীর মার কাছে, সেটা আমাশয়ের 
গুষধ। অন্যটি পেলেন তান, তাঁর চোখের ব্যারামের ওুষধ। দ্াট ওষধই 
পরীক্ষা ক'রে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেল। 

কিন্ত শ্রীশ্রীমা আবার অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। এবারে অসুখ হল প্রাহাবৃদ্ধি। 
এ অসুখ থেকে সেরে উঠে ১৮৭৭ খ্যীন্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তৃতীয়বারের 
জন্যে দক্ষিণেশ্বরে এলেন। হীতমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের জননী চণ্ডী দেবীর মৃত্যু 
ঘটেছে। সারদা দেবী পরের বার দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন ১৮৮১ খাীন্টাব্দের 
ফেব্রুয়ারী মাসে, কিন্তু ছিলেন খুবই অল্প সময়। ১৮৮৪ এবং ১৮৮৫ সালেও 
তান দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। এরমধ্যে একবার জয়রামবাট থেকে দক্ষিণেশ্বরে 
যাওয়ার পথে একটা, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল। এই জঙ্গলে 
তখন ডাকাত ছিল। একটি পাঁথকদলের সঙ্গেই তিনি যাচ্ছলেন, কিন্তু তান 
ধীরে ধারে হাঁটছিলেন বলে তাদের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে 'পাঁছয়ে 
পড়াছলেন। দলটা চোখের বাইরে চলে যাওয়ার পর তান এক ডাকাত ও তার 
স্রীর সাক্ষাৎ পেলেন। বিপদ বুঝতে পেরে মনে মনে খুব ভয় পেলেও [তান 
মাথাঠাণ্ডা রাখলেন। তাদের বাবা আর মা বলে ডেকে নিজেকে পথহারানো 
মেয়ে বলে তিনি তাদের মন জয় করে নিলেন, এবং তারা তাঁকে সেই বিপজ্জনক 
স্থানটুকু পার করে দিল। তারপর তাঁর লাবণ্য ও মিষ্টব্যবহারে, সরলতা ও নির্ভর- 
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শীলতায় বিগাঁলত হ'য়ে তারা তাঁকে তারকেশ্বরে এনে দলের সঙ্গে নাগাল ধারয়ে 
দল এবং নিজেরা বিদায় নিল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন গলায় ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হ'য়ে শয্যাগত ছিলেন। তাঁকে 
প্রথমে ১৮৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শ্যামপুকুরে আনা হল, তারপর তন 
মাস পরে কাশীপুরে নিয়ে যাওয়া হল। শ্রীশ্রীমা তাঁর সেবাশযশ্রুবা ও, নিয়মমত 
পথ্যাদ তৈরী করতেন। 

কিন্তু উপযুক্ত চাকংসা ও সেবাশলশ্রুধা সত্তেও যখন শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখ 
একভাবেই চলতে. লাগল তখন শ্রীন্রীমা তারকেশ্বরে শিবের কাছে হত্যা দিয়ে 
দৈবকৃপা ভিক্ষা করতে গেলেন। দুহাঁদন তান নিরম্বব উপবাস ক'রে হত্যা 
দিলেন। দ্বিতীয় দিন রাত্রতে তান এক আশ্চর্য শব্দ শুনে বাস্মিত হলেন। 
তখনই তাঁর মনে হল, “স্বামী কে আর স্ত্রীই বাকে? এ সংসারে আমার আত্মীয় 
কোন্‌ জন? এভাবে আম আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি কেন?” [তানি বলেছিলেন; 
“এইভাবে গুর জন্যে আমার সমস্ত বন্ধন ঘুচে গেল, মনে এল অসাম বৈরাগ্যভাব। 
পরাদন সকালে যখন কাশীপুরে ফিরে এলাম, উনি জিজ্ঞাসা করলেন, একগো, 
পেলে কিছু? খাঁটি কথা তো এই যে, সবই মায়া, তাই নয়?” 

শ্রীরামকৃষ্ণ এইসময় স্বপ্ন দেখছিলেন যে একটা হাতি যেন ওষধ আনতে 
বোরয়ে পাঁথবাঁটা খ:ড়ে তছনছ করছে। শ্রীশ্রীমা স্বপ্ন দেখোছলেন, মা কালার . 
মুর্তর মণ্ড যেন একাঁদকে ঝুলে পড়েছে। তাঁর নিজের ভাষায় ব্যাপারটা 
ঘটোছিল এইরকম। “আম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘মাগো তুই ঘাড় কাৎ করে 
দাঁড়িয়ে আছিস কেন?’ মা কালী বলল, “এইজন্যে। বলে [তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 
গলার ঘা দেখালেন, তারপর বললেন, ‘আমারও যে গলায় এ হয়েছে।”” 
শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ খীষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট দেহরক্ষা করলেন। শ্রীশ্রীমার হৃদয় 
ুঃখ ও শোকে আগ্নুত হ'য়ে উঠল। দাহের পর হিন্দুনারীদের মতো তানি 
তাঁর হাতের লোহা গহনা খুলাছলেন, এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণের মুর্তি তাঁর চোখের 
সামনে ভেসে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, “ওকি করছ? আম তো মারনি, শুধু 
এ ঘর থেকে পাশের ঘরে গেছি।” একথা শুনে শ্রীশ্রীমা পরম সান্তনা লাভ 
করলেন। 


তীর্ঘভ্রমণ 


শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের দুই সপ্তাহ পরে সারদা দেবী উত্তর ভারতে তীর্থ 
ভ্রমণে বের হলেন। তিনি কলকাতা থেকে ১৮৮৬ খটীম্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট 


১৩৪ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


যাত্রা করলেন। দলের মধ্যে ছিলেন দুইজন শিশ্যা, শ্রীরামকৃষের হ্রাতুষ্পন্রী 
লক্ষতরশীদ ও গোলাপমা; এবং তিনজন সন্ন্যাসী শিষ্য_পরে তাঁদের নাম হয়োছল 
স্বামী যোগানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ। তাছাড়া গৃহীশিষ্। 
মহেন্দ্রনাথ গুপ্তও সস্ত্রীক তাঁর সঙ্গী হয়ৌছলেন। 

পথে তাঁরা দেওঘর ও বারাণসীতে যাত্রাবরাঁত করোৌছলেন। বারাণসীতে 
বিশ্বনাথের মান্দিরে সন্ধ্যারীত দেখার সময় শ্রীগ্রীমার ভাব-সমাধি হ'য়েছিল। [তানি 
রামায়ণের নায়ক শ্রীরামচন্দ্রের পৃত জীবনের স্মৃতাঁবজাঁড়ত অযোধ্যাও দর্শন 
করোছলেন। তারপর ট্রেনযোগে বৃন্দাবনে যাওয়ার পথে [তিনি যখন ঘুমিয়ে 
পড়োছিলেন, তখন তাঁর একখানা হাত কাপড়ের বাইরে এসে পড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের 
কবচ বোৌরয়ে পড়োছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তখনই তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দেন। শ্রীন্রীম। 
বলেছেন__-“আম গাড়ীর জানলায় গুর মুখ দেখতে পেলাম, উাঁন আমাকে সাবধান 
ক'রে দিয়ে বললেন, ‘আমার সোনার কবচ তোমার হাতে রয়েছে। দেখো, যেন 
হারিয়ে ফেলো না।'” তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীমার ঘুম ভেঙে গেল। তান উঠে, যে 
বাক্সে শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো ছিল তারই মধ্যে কবচাঁট রেখে দিলেন। পরে কলকাতায় 
ফিরে এসে এই কবচাঁট তান বেলুড় মঠে৯ দান করেছিলেন। 

বন্দাবনে এসে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে রাধার অসাম বেদনার কথা মনে পড়ায় তাঁর 
মনে 'দিব্যভাব এল, এবং মনের সণ্ণিত আবেগের ভারে অশ্রপাত করতে লাগলেন । 
তখনও তিনি স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেলেন। তান সারদা দেবীকে সান্ত্বনা 
দিয়ে বললেন, “কাঁদছ কেন? আম এখানেই আছি। কোথায় গোঁছ আম? 
এক ঘর থেকে আরেক ঘরে' বই তো নয়!” 

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমার জীবন গভীর ধ্যানে, প্রার্থনায় এবং ঈশ্বরোপলান্ধিতে পর্ণ 
হ'য়ে উঠোঁছল। কালোবাবুর বাড়ীতে থাকার সময় তাঁর ঘন ঘন নার্বকম্প 
সমাধি হত। এইখানে আঁত আশ্চর্য উপায়ে তাঁকে গুরুর আসন গ্রহণ করতে 
হয়। যোগেন (স্বামী যোগানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তান্ত্রিক দীক্ষা পায়ান। 
পরপর তন রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা দেবীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে জানালেন যে, 
তিনি যোগেনকে দীক্ষা দেননি, সারদা দেবীই যেন তাঁকে দীক্ষা দেন; এবং কা 
মন্ে দীক্ষা দিতে হবে তাও তান বলোছিলেন। যোগেনও স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের 
সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁর কাছ থেকে ঠিক এই নি্দেশই লাভ করেছিলেন। কাজেই 
সারদা দেবা তান্ত্রিক ক্রিয়াচার ক'রে, সমাঁধলাভের পর যোগেনকে দীক্ষা দিলেন। 


১ ৯ পাত বর এই মঠ ঠা করেছিলেন সাম বিবেকানন্দ সেখানে রামকৃষ্ণের 
নাসে উৎসগাঁকৃত মন্দিরে তাঁর স্মাতীচিহত্গনুল সরাক্ষিত আছে। 


শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী . ১৩৫ 


এক বছর পরে, ১৮৮৭ খ্যীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তাঁরা বৃন্দাবন থেকে 
কলকাতায় ফিরে এলেন। 

রি ূ 
বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে শ্রীশ্রীমা গোলাপমা এবং স্বামী যোগানন্দকে সঙ্গে 
নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুরে গেলেন। স্বামী যোগানন্দ অবশ্য 
[তিনাদন পরেই ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু গোলাপমা মাসখানেক থেকে গেলেন 
সেখানে। £ 
যে-যুগের কথা তা’ মনে রাখলে সহজেই বোঝা যাবে যে, শ্রীশ্রীমা কামারপ7কুরে 
এসে গ্রামের মেয়েদের কাছে কী পাঁরমাণ সমালোচনার পান্রী হ*য়ৌছলেন। তারা 
ব্যাথতা বস্ময়ে লক্ষ্য করল যে, একজন হন্দ বিধবা সধবার মতো চুঁড় লোহা আর 
লালপেড়ে শাড়ী পরে রয়েছেন) শ্রীশ্রীমা তাই হাতের চাঁড় ও লোহা খুলে ফেলতে 
চাইলেন, কিন্তু তিনি আবার শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেলেন। [তানি নিজে এবিষয়ে 
বলেছেন 
«“একাঁদন আমি মহা আশ্চর্য হ'য়ে দেখলাম যে উনি ভাঁতর খালের দক থেকে 
বাড়ীর দিকে আসছেন। গুর সঙ্গে নরেন আর অন্যান্য শষ্যেরা (ছল ।..... তান 
এসে আমাকে বললেন, ‘চুঁড়গুলো খুলে ফেলো না। বৈষ্ণব তন্ত্র কী, তা জানো?’ 
আম বললাম, ‘কাঁ জিনিষ সেটা? আম তো ছা জাননে।’ শুনে তিনি 
বললেন, ‘গোঁরমাণ আজ বিকালে এখানে আসবে । সেই মেয়োটই তোমাকে সব 
জানাবে।” সেইদিনই গোঁরমাণ এলেন। তাঁর কাছ থেকে আমি শিখলাম, 
মেয়েদের কাছে স্বামী হচ্ছেন চিন্ময় সত্তা ৷” 
গোলাপ মা কামারপনুকুর থেকে চলে যাওয়ার পর শ্রীশ্রীমাকে সাহায্য করার জন্যে 
আর কেউ রইলেন না। আহার্য বা তারতরকারী আনার জন্যে কাউকে বলবেন, 
এমন কেউ ছিল না। সেকালের প্রথা অনুসারে তান পদর্দ মেনে চলতেন, তাই 
বাড়ীর বাইরে আসতেন না। তাছাড়া খরচপন্রের জন্যে তাঁর হাতে কছু টাকা* 
পয়সাও ছিল না। ফলে নিজে হাতে কোদাল ধরে তাঁকে কিছু শাকসব্জী 
ফলানোর ব্যবস্থা করতে হলো। গোলায় যা কিছু ধান ছিল তাই বার করে 
[তান নিজে তা ভেনে সেই চালের অন্ন এবং সামান্য কোনো ব্যঞ্জন, এমনাক নূন 
ছাড়াই শ্রীরামকৃ্ককে নিবেদন ক'রে তার প্রসাদ গ্রহণ করতেন। তানি শ্বশুরের 
{ভটেতে ফিরে এসেছেন শুনে তাঁর বিধবা মা তাঁকে জয়রামবাটপতে নিয়ে গেলেন। 
কিন্তু ্রী্ীমা একটা মাত্র দিন তাঁর সঙ্গে থেকে আবার কামারপনুকুরে ফিরে এলেন। 


১৩৬ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


তান ছিলেন একেবারে নিঃসঙ্গ ভাঁবষ্যৎও অন্ধকারময়। কী হবে তাই তান 
ভাবতে লাগলেন। পরবতাঁকালে তান বলেছেন,_“কামারপনুকুরে একা একা 
থাকার সময় আম ভাবতে লাগলাম, ‘আমার ছেলোঁপিলে নেই। এ সংসারে আপন 
বলতে আমার কেউই নেই। কা যে হবে আমার তখন উন আমাকে দেখা 
দিয়ে বললেন, ‘তুমি একটা ছেলে চাও? আম যে তোমাকে কতগুলো পান্ররক্ন 
দিলাম। আর, কিছাঁদন যাকনা, কত মুখে তুম মা ডাক শুনবে দেখে নিও ।'৮ 
ক্রমে তাঁর মনে স্থিরবিশ্বাস জন্মাতে লাগল যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দিয়ে নিশ্চিত 
কোনো কাজ কাঁরয়ে নেবেন। , 

অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী এবং সন্ন্যাসী শিষ্যদের কাছে খবর পেছালো যে 
শ্রীশ্রীমা খুবই দ:রবস্থার মধ্যে আছেন, তাঁকে দেখাশোনা করা দরকার। তাঁকে 
কলকাতার 'নয়ে এসে থাকার ব্যবস্থা করাটাকে ?শষ্যেরা নিজেদের আধ্যাত্মক 
দাঁয়ত্ব হিসাবে গ্রহণ করলেন। 

ফলে ১৮৮৮ খণীষ্টাব্দ থেকে শ্রীত্রীমার জীবন ও কর্মে নতুন পর্ব শুর; হ'য়ে 
গেল। এই বছর থেকেই তিনি শিষ্য ও ভক্তদের ব্যবস্থা করে দেওয়া বাড়ীতে 
কলকাতায় বাস করতে লাগলেন। পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তীশষ্য স্বামী 


সারদানন্দের ব্যবস্থাপনায় তৈরী “মাতৃভবনে” আজাবন স্থায়ীভাবে বাস করতে 
লাগলেন। 


সাধনা ও ভাবাবেশ 

১৮৯৩ খুষ্টান্দে শ্রীশ্রীমা 'পণ্চাগ্ি সাধনা”১ নামে এক স্মকঠিন তপস্যায় 
আত্মনিয়োগ করলেন। তখন তিনি ঘন ঘন স্বপ্ন দেখতেন, সেই মানসিক চাণ্চল্য 
দূর করার জন্যেই এই সাধনা । এসব স্বপ্নে তিনি একজন সাধুূকে দেখতে 
পেতেন, তিনি এইরকম তপস্যা করতে বলতেন। তাছাড়া একটি বালিকারও 
দেখা পেতেন স্বপ্নে।, এই সময় শ্রীশ্রীমা দু্ল'ভ অধ্যাত্ম-অনুভূতি লাভ করতেন। 
যোগীনমা এবং শ্রীরামকৃ্দেবের অন্যান্য শিষ্যারাও এবিষয়ে জানতে পেরোছিলেন। 
স্বেচ্ছায় তানি শারীরিক বোধ অতিক্রম করে যেতে পারতেন। একদিন কলকাতায় 
৯ কখনো কখনো তাঁর অনুরোধ অন:সারে লাহা-পাঁরবারের প্রসন্নময়ী দেবী রাত্রিতে থাকার 

জন্যে একজন বদ্ধা-দাসীকে পাঠাতেন। 


৯ একে পঞ্চতপঃ বলে_চারদিকে চারাটি আগ্মাশখা এবং উপরে জলন্ত সূর্য এই নিয়ে 


পণ্টাগ্সি। এর মধ্যেই পুজা ও ধ্যান চলে। এই সাধনার পর তানি আর মানসিক চাঞ্চল্য 
কষ্ট পেতেন না। 


শ্ীত্রীমা সারদা দেবী ১৩৭ 


তাঁর এক আশ্চর্য অননুভূতি হয়েছিল, তাঁর নিজের ভাষায় তা এইরকম_ “এ 
অবস্থায় আমি দেখলাম যেন কোন এক দূর দেশে চলে গোঁছ। সকলেই সেখানে 
আমাকে খুব আদর যত্ন করতে লাগল। আমার রূপ যেন আর ধরে না। উনিও 
সেখানে ছিলেন। খুব যত্র করে তারা আমাকে ওর পাশে বাঁসয়ে দিল। সেষে 
কী আনন্দ, আম তা বলে বোঝাতে পারবো না। মন থেকে যখন সেই আনন্দের 
আবেশ কেটে গেল তখনও আঁম দেখলাম, আমার শরীরটা যেন সেখানে শুয়ে 
আছে । আম ভাবলাম, ‘এমন কুত্টীসং শরীরে ঢুকব কী করে?’ কোনো রকমেই 
আমি মনকে রাজি করাতে পারছিলাম না। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর মন রাজ 
হল, শরীরে সাড় রে এল।” আরেকবার নীলেশ্বর মুখুজ্জের দেওয়া তাঁর 
জন্যে আলাদা করে রাখা বেলদুড় মঠের কাছের বাড়ীতে থাকার সময় তাঁর এই- 
রকম অননভত হ'য়োছিল, আর জ্ঞান ?ফরে আসতেও অনেকক্ষণ সময় লেগোঁছল। 
ধীরে ধীরে যখন তাঁর দেহচেতনা ফিরে আসাঁছল তখন তান বলতে লাগলেন, 
“ও যোগীন, আকা আমার পা কই?” যোগান মাও তাঁর সঙ্গে 
ধ্যানে বসোছলেন। তান শ্রীশ্রীমার হাতে পায়ে চাপ "দিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, 
“কেন মা, এ এই তো তোমার পা।” তব সারা শরীরের 
{বষয়ে চেতনা ফিরে আসতে তাঁর অনেকক্ষণ সময় লাগল। 

ক্রমে তাঁর অধ্যাত্ম-সাধনার বিরাটত্বের কথা যতো ছাঁড়য়ে পড়তে লাগল, ততোই 
বেশী বেশী লোক তাঁর কাছে উপদেশ-নির্দেশ এবং দীক্ষালাভের জন্যে আসতে 
লাগলেন। 


গাহন্থ্য জীবন 


১৯০৬ খপষ্টাব্দে তাঁর জননীর দেহত্যাগের পর শ্রীন্রীমা পিতৃ-পরিবারের 
কর্ণ হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর চারজন ভাইয়ের মধ্যে কানষ্ঠ অভয়চরণই ছিলেন 
সব থেকে মেধাবী। দ্গ্যক্মে ডাক্তারী পাশ করার িছনকালের মধ্যেই তান 
১৮৯৯ সালে মৃত্যুমখে পাঁতিত হন। মৃত্যুর আগে তাঁর স্ত্রী সরবালাকে তান 
শ্রীত্রীমার হাতেই স'পে দিয়ে যান। স্বামীর অকাল মৃত্যুর শোকে সুরবালা 
উন্মাদ হ'য়ে পড়েন। ১৯০০ সালে তিনি রাধারাণী অর্থাৎ রাধ নামে একাঁট 
কন্যার জন্ম দেন। রাধুর মা অসুস্থ এবং উন্মাদ, সেজন্যে তাকে লালন করার 
ভার শ্রীশ্রীমার উপরই এসে পড়ে। রাধুকে তানি খুবই ভালবাসতেন। “কন্তু 
এই মেয়োট এবং তার মা সারদা দেবীর অত্যন্ত অশান্ত এবং দুশ্চিন্তার কারণ 
হায়ে ওঠে। তা সত্তেও, শত দন্বযবহারেও তান এই দুজনের প্রীত মদহত্্তের 


১৩৮ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


জন্যেও বিরুপ হতেন না। ওদের কাছে থেকে দুঃখ পেলে তান এই বলে 
করোছি। সেইজন্যে এজীবনে আমি এমন কাঁটা পেয়েছি” 

রাধন্র মা যতোখানি কাঁটা ছিল, বড় হ'য়ে উঠে রাধু তার চেয়ে আরো কষ্টদায়ক 
কাঁটা হারে দাঁড়াল। দেহেমনে সে ছিল দুর্বল; তেমনি ছিল জেদী আর দুষ্ট- 
প্রকার মেয়ে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমা রুঁপনী পিসীর আদর পেয়ে আরো 
বিগড়ে যেতে লাগল সে। ১৯১১ সালে জুন মাসে শ্রীশ্রীমা তার বিবাহ দিলেন, 
কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেল, সে আর শ্বশ্ররবাড়ী যাওয়ার কথা কানে তুলল 
শা। ফলে সে এবং তার মা দুজনেই শ্রীশ্রীমায়ের স্থায়ী বোঝা হ'য়ে দাঁড়াল। 


অনেক অনুনয় বিনয় করতেন, কখনো কখনো ধমকও দতেন। একবার রাধ্য 
রাগের মাথায় তরকারাঁর ঝুড়ি থেকে একটা বড় বেগদুন তুলে তাঁর দিকে ছয়ে 


হয় শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করবে কিম্বা দুরদম্ট লাভ করবে। সেজন্যে তান 
্রীরামকফের ছবির কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন, “প্রভু, ও পাগল, ওর 
দোষ তুমি ক্ষমা করো” তারপর তিনি রাধূকে আশীর্বাদ করে বললেন, “রাধ্য, 
উনি এমনফি.বকতেনও না আমাকে, আর তুই আমাকে এত কষ্ট দিলি! তুই 
কী করে বুঝবি যে আমার ঠাঁই কোথায়? তোদের সঙ্গে আছি বলে তোরা আমার 
কিছুই বুঝতে পারিস নে।» একথা শুনে রাধ্রর চোখে জল দেখা দিল। কিন্তু 
এসব চোখের জল ছিল খুবই সাময়িক ব্যাপার। 

ন্নাধুর কোনো পরিবর্তন হল না। রাধর সমস্ত খরচ শ্রীশ্রীমাকেই চালাতে হত। 
এবং টাকাপয়সার খুব টানাটানি থাকলেও শ্রীরামকের আদর্শ নষ্ট করে কোনো 


তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ভাবাবেশের সময় গ্রীশ্রীমার প্রায়ই সমাধিলাভ 
ঘটত, এবং সংসারে এমন কিছুই ছিল না, যার আকর্ষণে তিনি বহুচেনায় ফিরে 


শ্রীত্রীমা সারদা দেবী ১৩৯ 


আসতেন। যে সব আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের সংসারে আকর্ষণ নেই, কিম্বা শরীরের 
প্রতি মায়া নেই, তাঁরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সেও সমাধিলাভ করে থাকেন। শ্রীশ্রীমা 
নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, এইসব' বৈরাগ্য ও সমাধিলাভ সত্তেও রাধনর 
জন্যে তাঁর এই বন্ধন তা শ্রীরামকৃষের ইচ্ছাতেই ঘটেছে-_যাতে তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ 
শ্রীশ্রীমা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন। এই বিষয়ে শ্রীশ্রীমা নিজেই বলেছেন 
ধ্রাধুকে দিয়ে উনি ক ভাবেই না বেঁধেছেন আমাকে ।:--.ওুর চলে যাওয়ার 
পর জীবনের কোনো কিছুর ওপর আমার রদরঁচ ছল না। সংসারের ব্যাপারে 
উদাসীন হ'য়ে আমি মনে মনে বলতাম_এ পাঁথবীতে বেচে থেকে আমার লা 
কাঁ? এই সময়ে আম দেখলাম, দশবারো বছরের একটা মেয়ে লাল শাড়ী পরে 
আমার সামনে দিয়ে হে'টে যাচ্ছে। উন তার দিকে আঙুল দিয়ে দৌখয়ে 
বলতেন, ‘ওকেই আঁকড়ে থাকো। অনেক সন্তান তোমার কাছে আসবে ।” পর 
মুহুর্তেই উন অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। মেয়োটকেও আর দেখতে পেলাম না। 
তারপর আসি এই জায়গায় (জয়রামবাটীতে তাঁর নিজের বাড়ীতে ) বসে 'ছিলাম। 
সে সময় রাধুর মা উন্মাদ পাগল। তার বুকের কাছে ছিল একটা কাঁথার প:ঃটাল; 
আর কাঁদতে কাঁদতে রাধদ তার পিছনে হামাগণাঁড় দিচ্ছিল। এই দেখে বুকের 
মধ্যে যেন আমার কেমন করে উঠল। তখাঁন দৌড়ে গিয়ে রাধ্‌কে বুকে তুলে 
নলাম। মনে মনে আম বললাম, ‘আহা, আম যাঁদ মেয়েটাকে না দৌখ তো কে 
এর যত্ন আত্তি করবে? ওর বাপ নেই, মা তো এঁ পাগগাল।' আর যেই মেয়োটকে 
কোলে তুলে নিলাম, অমান আম গুকে দেখতে পেলাম। উন বললেন, “এই 
সেই মেয়ে । একে আঁকড়ে থাকো। এ হল যোগমায়া, মায়ার্াপণী শাক্ত! ৷” 
্রীপ্রীমা আরো বলতেন, “এই যে দেখছ রাধুর বিষয়ে আমার চিন্তা, এ একরকম 
মায়া_এটা আমই নিজের ওপর চাপিয়ে দিয়েছি” তারপর বলতেন, “মন 
আমার রাধুর দিকে যায় না এতটুকু ৷ আগি জোর করে ওর দিকে নিয়ে যাই। 
আমি শুর কাছে প্রার্থনা কাঁর, “ওগো, রাধুর দিকে যাতে একটু আমার মন যায়, 
সেই ব্যবস্থা করো তুঁম। না হলে কে ওকে দেখবে?” 

কিন্তু রাধু এবং অন্যান্য আত্মীয়ক্বজনদের দাবা-দাওয়া সত্তেও শ্রীপ্রীমার মন 
যে ঈশ্বরের দিকেই ‘নিবদ্ধ ছিল তা বলাই বাহনল্য। সাধারণ স্তী-পুরুষেরা 
আত্মীয়-স্বজনের প্রাত আসক্ত হলে তারা ছোট বা বুড়ো যাই হোক, নিজের 
মৃত্যুর সময়ে তাদের থেকে বিচ্ছেদ সইতে পারে না। {কন্তু শ্রীত্রীমা বারবার করে 
দেওয়া হয়! এমন কি বাড়ীর ছোট ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত তাঁর বিছানার কাছে 
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এলে তান তাদের সরিয়ে নিয়ে যেতে বলতেন। তানি জানা তন যে, তাদের দিক 
থেকে তান তাঁর মনকে চিরতরে সারিয়ে নিয়েছেন, তারা তাঁর কাছে না এলেই 
ভালো। 


গর; হিসাবে 


পামকৃষ-আশ্রম এবং তার ভক্তবৃন্দের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের পরই শ্রীশ্রীমায়ের 
স্থান। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃফের প্রথম শিব্যা এবং তাঁরা ছিলেন দুই দেহে 
এক প্রাণ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর তিরোধানের পর শ্রীশ্রীমাকেই তাঁর আরক্ধ কর্ম সম্পূর্ণ 
করতে আদেশ দিয়েছিলেন, আর শিশ্যরাও যাতে তাঁর সঙ্গে প্রীত্রীমার কোনো 
শ্রভেদ না করেন, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা । তাঁর আধ্যাত্মক সত্তা ও শক্তি শ্রীত্রীমার 
[ভিতর "দয় প্রকাটত ?ছল। এবং তাঁর লোকাস্তর ঘটার পর শ্রীশ্রীমা গর; হিসাবে 
[ছিলেন সুযোগ্যা। গুরু হওয়ার দায়িত্বও বড় কম নয়। কিন্তু যখনই তান 
কাউকে দাঁক্ষা দিতেন, শ্রীশ্রীমা সে দায়িত্ব পারপু্ণভাবেই গ্রহণ করতেন [তান 
বলতেন, 

ঢ় গন তার শিব্যের পাপ নিজে টেনে নেন, আর অসখাবস্যখে এত কষ্ট পান। 
গন; হওয়া সহজ কথা নয়। শিব্যের পাপের ভার যে তাঁকেই বইতে হয়। 
[তান তাকে এড়িয়ে চলতে পারেন না। ভালো শিষ্য অবশ্য গুরুকেও সাহাযা 
করে। লো কোনো শিষ্য তাড়াতাড়ি এাগয়ে যায়, কেউ কেউ ধারে ধরে 
এগোয়; কমফিলের জন্যে মনের অবস্থার ওপরই এটা নির্ভর-করে।” 


সহায়তা চাইলে নিজের দ:ঃখকণ্টের অছিলায় কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না। 


শ্রীত্রীমা সারদা দেবা ১৪১ 


“তা যোগীন, এটা আমি কী করে ব্যায়ে বলি তোমাকে কোনো কোনো লোক 
যখন আমার পা ছোঁয় তাতে বেশ চাঙ্গা বোধ কারি। আবার কেউ কেউ পা ছঃলে 
অসহ্য জবালা করতে থাকে । বোলতার কামড়ের মতো মনে হয়। ' গঙ্গাজল 
দিলেই তব কিছুটা আরাম পাই। একবার ধারে কাছে এখানকার শিষ্যরা কেউ 
ছল না, এমন সময় একজন আধবুড়ো মানুষকে আসতে দেখলাম ।-.....দুর থেকে 
তাকে দেখেই ঘরে ঢুকে আমার বিছানায় গিয়ে বসলাম। আমাকে প্রণাম করে 
পদধাঁল নেওয়ার জন্যে তার খুব আগ্রহ ছিল। আম নিষেধ করে স'রে গেলাম 
তব সে প্রণাম করল। সেই থেকে পায়ে আর পেটে একটা অসহ্য ব্যথায় আমি 
মরার মতো হ'য়ে পড়লাম? দতনচার বার পা ধুলাম, কিন্তু তব যেন জবালা 
আর যেতে চায় না।” 
যাঁদও তান জানতেন যে 'শষ্যদের পাপের জন্যে তাঁকে কষ্ট পেতে হবে, তব; 
{তান তাদের মায়ের মতোই ভালবাসতেন। একবার যখন একজন শিষ্য তাঁর 
পায়ে হাত য়ে প্রণাম করে তাঁকে কষ্ট দিতে সঙ্কোচ বোধ করাছল, তান তখন 
তাকে বলোছলেন, “না বাছা, এইজন্যেই তো আমাদের জন্ম। আমরা যাঁদ 
অন্যদের পাপ ও দুঃখ নিজের মধ্যে নিয়ে হজম না কার তো আর কে তা করবে? 
পাপী দুঃখীর দায় আর কে বইবে 2৮ তাঁর শেষ ব্যাধির সময় যখন তান খুবই 
রোগা হয়ে পড়েছিলেন এবং অন্যের সাহায্য ছাড়া বিছানা থেকে উঠতে পারতেন 
না, তখন তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যরা একাঁদন তাঁর কন্টের কথা আলোচনা করাছিলেন। 
একজন বললেন, “মা যাঁদ এবার সেরে ওঠেন, তবে আমরা তাঁকে বলব যাতে তান 
আর কাউকে দীক্ষা না দেন। এতরকম লোকের পাপ নিজের ওপর নিয়েছেন 
বলেই তান এত কষ্ট পাচ্ছেন” একথা শুনতে পেয়ে শ্রীশ্রীমা হেসে বললেন, 
“একথা বলছ কেন? তুমি বি মনে কর, উনি সংসারে শন্ধ; রসগোল্লা খাওয়ার 
জন্যেই এসোছলেন ?” আরেকবার তান একজন শিষ্যকে বলোছলেন, “বাছা, 
এখানে যতো লোক আসে তার মধ্যে কতোজনই তো জীবনে কোনো কিছ'র 
বাছাবছার করেনি। কোনো পাপই তারা বাদ দেয়নি। 'কন্তু তারা এখানে এসে 
যখন আমাকে মা বলে ডাকে, আম সব কথা ভূলে যাই, আর তাদের যা পাওয়ার 
কথা তার চেয়ে বেশী ছুই তারা পায়।” 


আতিথেয়তা 


দষ্টি ছিল তার বৈশিষ্ট্য৷ তাঁর সঙ্গে যাঁরা দেখা করার সৌভাগ্যলাভ করতো 
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তাঁরা যতোক্ষণ থাকতেন আঁতাথর মতো আদরযত্র পেতেন। যাঁদ কোনো পাঁর- 
যথাসময়ে আহার না করে তার জন্যে অপেক্ষা করতেন। ভক্তেরা যখন তাঁর 
নিতে পাঁড়াপাঁড়ি করতেন। তান বুঝাতেন যে, জয়রামবাটশতে যেতে লোকেদের 
যথেষ্ট কম্ট.স্বীকার করতে হত। তান বলতেন, “গয়া কাশী যাওয়া সোজা, 
কিন্তু এখানে নয়।” জীবনের শেষ কয় বছর তাঁর কলকাতা-বাসের সময় দর্শন- 
প্রথা ভক্তের সংখ্যা এত বেশী হত যে তান সেই ভিড়ের চাপে ক্লান্ত হ'য়ে 
গ্রামের বাড়ীতে বিশ্রাম করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও কলকাতা থেকে 
অনেক ভক্ত গিয়ে উপস্থিত হতেন। কেউ কেউ বিনা খবরে অসময়ে গিয়েও হাজির 
হতেন। তব তাঁরা সকলেই এরকম আস্তারক আতথেয়তাই লাভ করতেন। 


তাঁর শাক্ত 
শর্মা আশ্চর্য মানসিক শক্তির দ্বারা মানুষকে পাপপথ থেকে ফেরাতে 
পারতেন। এইভাবে তান একজন কু-অভ্যাসে আসক্ত ব্যাক্তিকে সারিয়ে তুলে- 
িলেন। তিনি একটি যুবতীর মন ফিরিয়ে দেন, যে একজন যুবককে ধসের 
পথে টানছিল। তিনি জনৈক সংসার বিরাগ] ব্যাক্তির আত্মহত্যায় উদ্যত স্মাকে 
ধর্মজীবনে ফিরিয়ে এনোছিলেন।»৯ শ্রীশ্রীমার সংস্পর্শে এসে কোনো কোনো 
ভক্তের অতীন্দ়্ অন:ভূতি লাভ হয়োঁছল। আবার কেউ কেউ তাঁকে জীবনে 


তাঁর মিল একেবারে হুবহ। কিন্তু তান দৈনন্দিন জীবনে খবে সাদাসিধে ভাবেই 


পুনরায় তীর্থভ্রমণ 


১৮৮৮ খ্যীন্টাব্দে শ্রীন্রীমা স্বামী অদৈতানন্দের সঙ্গে গয়ায় তীর্থ করতে 
িয়োছলেন। সেখানে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মাতার নামে পিণ্ডদান করলেন। তিনি 
বৃদ্ধগয়াতেও গিয়েছিলেন। সেই বৎসরই তিনি পুরীতে জগন্নাথ দর্শনে 
িয়েছিলেন। গয়া এবং পুরীতে তানি এই কারণেই [বিশেষভাবে গিয়েছিলেন 
যে রামকৃষদেব এন্থানগ্ীলিতে যানান। শ্রীরামকৃষ্ণের আশঙ্কা ছিল এদুইস্থানে 
গিয়ে তাঁর ভাবাবেশের উন্মাদনার ফলে হয়তো তান বে“চে থাকতেই পারবেন না॥ 
১৮১৯৪ সালে শ্রীশ্রীমা দ্বিতীয়বার বারানসী ও বৃন্দাবনে যান। ১৯০১ সালে 
তিনি আবার পুুরীতে গিয়েছিলেন। ১৯১০৭খাম্টাব্দে তান বহরমপুরে 
যাত্রাবিরাতি করে রামেশ্বরে গিয়েছিলেন। তান মাসখানেক মাদ্রাজ থেকে 
বহ্দলোককে মন্তরদীক্ষা দেন। সেখানে শাক্ষতা মাহলাদের আধিক্য দেখে 
তিনি খুবই আনন্দিত হ'য়োছলেন। রামেশ্বরের পথ তান মাদ?রায় থেমে 
মীনাক্ষী মন্দিরে গিয়ে মাতৃদর্শন লাভ করেন। রামেশ্বরে স্বামী বিবেকানন্দের 
ভক্ত রামনাদের রাজা পূজার জন্যে এমন আশ্চর্য ব্যবস্থা করে দেন শ্রীশ্রীমাকে, 
যা আর কোনো তীর্থযান্রীর বরাতে জোটোন কখনো। রামেশ্বর থেকে তান 
বাঙ্গালোরে যান। তারপর কলকাতায় ফেরার পথে তান রাজমাহেন্দ্রীতে গয়ে 
একাঁদন থেকে পদণ্যতোয়া গোদাবরী নদীতে স্নান করেন। পরে পুরীতেও 
তিনি কয়েকদিন ছিলেন, এবং কলকাতায় ফেরেন ১৯১১ খ-সম্টাব্দের এঁপ্রল 
মাসে। 

‘তান ১৯১২ খনীন্টাব্দের নভেম্বর মাসে তৃতীয়বার বারাণসীতে গিয়ে আড়াই- 
মাস কাল অবস্থান করেন। সেখানে তান শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু তোতা পুরীর গর; 
ভ্রাতা চামেলী পদুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। চামেলী পুরীর বয়স তখন একশ 
বছরেরও বেশী হ'য়োছল। কলকাতায় ফেরার আগে শ্রীশ্রীমা সারনাথও দর্শন 
করেন। 

কলকাতায় মাতৃভবন . ? 

১৯০৯ খ্যীম্টাব্দের মে মাসে শ্রীপ্রীমা কলকাতায় “মাতৃভবনে” ১ উঠে আসেন। 
এখানে থাকার সময় শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন শিষ্যাও ২ শ্রীশ্রীমার সঙ্গে থাকতেন। 
১ এটি এখন রামকৃষ্ণ আশ্রমের একটি প্রকাশন কেন্দ্র। তাছাড়া 'দ্িমাঁসিক পাত্রকা 'উদ্বোধন' 


এখান থেকে প্রকাশিত হয়। এটি "উদ্বোধন কার্যালয়’ নামেও পাঁরাচিত। 
২ পরবতাঁ অধ্যায় দুষ্টব্য। 


১৪৪ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


তাঁদের মধ্যে গোলাপ-মা, যোগীন-মা, লক্ষ্ীদাঁদ, এবং গোরী-মা বিশেষ খ্যাঁতি- 
সম্পন্না ছিলেন। এদের সকলেই ছিলেন বিধবা, কেবল গোঁরী-সা ছিলেন চির 
কুমারী। তাঁরা সকলেই সাধনা ও সেবার প.ণ্য জীবন যাপন করতেন। শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের কয়েকজন গৃহী শিষ্যের স্তীরাও শ্রীগ্রীমার কাছে আসতেন, এবং তাঁকে 
নিমন্ত্রণ করে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে যেতেন। এই গৃহীদের মধ্যে বলরাম বস; 
এবং “ম” নামের আড়ালে “শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের” রচায়তা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের নাম 
- বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


২৭শে ফেব্রুয়ারী কলকাতায় আনার ব্যবস্থা করলেন। তান এলেন খুবই 
সংকটাপন্ন অবস্থায়’ দেখতে হ'য়োছলেন “আস্থিবর্ণসার* এবং গায়ের রঙ্‌ 


হয়োছল ঝুলকালর মত কালো”। এর পর পাঁচমাস ধরে তান ভুগতে লাগলেন। 


মাঝে মাঝে জবর ১০৩৭ ডাগর পর্যন্ত উঠত। তাছাড়া তানি সারা শরীরে অসহা 


তরোভাবের একমাস আগে তান রীামকষের ছাবটি তাঁর নিজের ঘর থেকে 
পাশের ঘরে সরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন। নিজের বিছানাও তান মেঝের 


পর থেকে সম্পূর্ণভাবে 
তখনই স্বামগ 
বেশী দিন বাঁচবেন 
তাঁর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হ'তে লাগল। রক্তাল্পতার জন্যে তাঁর পা 

উঠল। তিন বিছানা থেকেই উঠতে পারাছলেন মা অহ মে দি 
বং জম জকমক তে ীদতে বলৌছন, মাগো আমাদের 


বরাতে কী হবে?” শ্রীগ্রীমা আঁত ক্ষাঁণস্বরে ধারে ধারে বললেন, “ভয়, পাচ্ছ 
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কেন? গুঁকে তো' তুমি দেখতে পেয়েছ।” তারপর একটু থেমে তান আবার 
বললেন, “কিন্তু একটা কথা আম বলছি তোমাকে যাঁদ মনের শান্ত চাও, অন্যের 
দোষ ধরো না। বরং নিজের দোষ দেখার চেস্টা করো। সমস্ত বিশ্বসংসারটাকে 
নিজের করে নেওয়ার চেষ্টা কর! কেউই পর নয়, বাছা। সারা সংসারই তোমার 
নিজের” সম্ভবত বিশ্বজগতের কাছেও এই তাঁর শেষ বাণী। 

শেষ তিনদিন তানি প্রায় চুপচাপই থাকতে লাগলেন। কারো সঙ্গেই কথা 
বলতেন না। একবার শন্ধ তানি স্বামী সারদানন্দকে ডেকে বলোছলেন, “শরৎ, 
আমি যাচ্ছ যোগান, গোলাপ আর ওরা সব রইল। তাদের দেখো।” 
১৯২০ খনল্টাব্দের ২০শে জুলাই রাত ১টা ৩০ মিনিটে চূড়ান্ত ভাবাবেশের 
অবস্থায় শ্রীপ্রীমার মহাপ্রয়াণ ঘটল তাঁর দেহ বেলুড় মঠে এনে দাহ করা হল। 
হা ভা সুধা EVCENSEREE HRY 
উপাস্থিত ছিলেন। 


তাঁর আধ্যাত্বক মহত্ব 


ব্রীপ্রীমার সরল এবং অনাড়ম্বর জীবন এতোই গভীর যে তার অসাধারণত্ব 
অনুভব করা খুবই কাঠন। কালের দিক দিয়ে তান ছিলেন প্রায় আমাদের 
সমসামায়ক ৷ ফলে প্রাচীনকালের খাঁষ ও সাধুসন্তদের মতো তাঁর নামের চতুর্দকে 
কোনো উপকথা বা জনশ্র্াতর কুজ্ঝাটকা জমে ওঠোন। তাঁর সম্বন্ধে যা জানা 
যায় তা খুবই স্পম্ট। শ্রীত্রীমার মতো আর কোনো নারী এভাবে স্বামীর সঙ্গে 
বাস করেছেন বলে শোনা যায়ান, আর কোনো নারীর জীবনের সঙ্গেই তাঁর কোনো 
সাদৃশ্য নেই। তান সর্বদা ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করতেন, কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক 
মহত্ব তান এমনভাবে আবৃত রাখত্রে যে, তাঁকে সাধারণ ন্তরের নারীর মতোই 
দেখাত। তান এতো সাত্বিক, এতো শান্ত এবং এতোই প্রাণময়ী ছিলেন যে 
তাঁর আধ্যাত্মিক শাক্ত ও মহত্রের প্রায় কোনো বাহঃপ্রকাশই ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ 
এবং তাঁর শিষ্যবৃ্দ তাঁকে আদ্যাশাক্তর অবতার জগন্মাতারূপে চিনতে পেরে- 
ছিলেন? শ্রীরামকৃষ্ণ একবার বলৌছলেন--“নহবতে যে মানুষটা বাস করছে 
(অর্থাৎ শ্রীশ্রীমা) সে যদ কোনো কারণে কারো ওপর রেগে যায় তো তাকে 
বাঁচানো আমারো অসাধ্য।» “তাঁর মধ্যে ভারতীয় নারীত্ব তার ভারতীয় বৈশিষ্ট্য 
পালন করে আত্ম-অতিক্রমের দ্বারা বিশ্বমাহমা লাভ করেছে।»১ সারদা দেবী 


১ গ্রেট উইমেন অব ইন্ডিয়া (অদ্বৈত আশ্রম, কলকাতা )ঃ ডাঃ স্যার এস্‌ রাধাকৃষ্ণাণের 
ভূমিকা দুষ্টব্য। 


১০ 


১৪৬ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


প্রচালত অর্থে স্ত্রীও ছিলেন না, মাও ছিলেন না। তব তান মহত্তর অর্থে মা 
ছিলেন৷ তাঁর কথা স্মরণে এলেই মাতৃরুপিণী ঈশ্বরের কথা মনে আসে আমাদের! 
শ্রীপ্রীমা আর ঈশ্বর একই সত্তা। 


তাঁর উপদেশাবলী 

না যে তাঁর হৃদয়ে ঈশ্বরের একাধপত্য হছল। তাঁর উপদেশাবলী পাঁণ্ডিত বা 
প্রাজ্ঞব্যাক্তর মতো ছল না, সেগনীল মনে হত ব্রাণকনর্ণ মহামানবীর বচনামৃত। 
তাঁর নিজের ব্যাক্তগত আঁভজ্ঞতার দ্বারা লব্ধ এই সত্যগীল পাথবীর অন্যান্য 
মহাপদ্রদষের বাণীর মতোই মনের উপর অপাঁরহার্ষ প্রভাব বিস্তার করে। এগীলর 
বিষয়ে যতোই আলোচনা করা যায় এবং চিন্তা করা যায়, হৃদয় ততোই পাবন্র হ'রে 
ওঠে, মনও সেই পরিমাণে প্রশান্ত লাভ করে। তাঁর উপদেশাবলগ থেকে কয়েকটি 
উদ্ধাত দেওয়া গেল নিচে, এতেই তাঁর অন্তসৌন্দ্যের বিষয়ে পাঠক নিঃসন্দেহ 
হ'তে পারবেন। 


অধ্যাত্ম সাধনা 
(১). তুমি যাঁদ ভগবানকে না ডাকো, তাঁর তাতে কী? তোমারই দনদর্শা 
বাড়বে। 
(২) প্রাতঃ-সন্ধ্যা আর সায়ং-সন্ধ্যাই ভগবানের নাম নেওয়ার সব থেকে ভালো 
সময়। মন এসময়ে খুব পবিত্র থাকে। . 
(৩) মন্ত্র শরীরকে পবিত্র করে। ভগবানের নাম জপ করলে মানুষ পাত্র 
হ'য়ে ওঠে। সেজন্যে সবসময় তাঁর নাম জপ করো। 
(8) ধ্যান করার অভ্যাস কর, তাহলে ধারে ধারে তোমার মন এত শান্ত আর 
স্থির হ'য়ে উঠবে যে ধ্যান থেকে মন সারিয়ে নেওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। 
(৫) কর্মফলকে কেউ এড়াতে পারে না। তবে ধর্মজীবন যাপন করলে সেখানে 
অল্প একটু কাঁটার খোঁচা খেয়েই পার পাওয়া বায়। 
(৬) কাজ করতে হবে, ঠিকই। কাজ মনকে বিপথ থেকে বাঁচায়। কিন্তু 
প্রার্থনা আর ধ্যানও সেই রকম দরকারণী। সকালে আর সন্ধ্যায় অন্তত দিছ,ক্ষণের 
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(৭) মানুষ এমনি যা ভালোবাসে তাতে দুঃখ ডেকে আনে! ভগবানের প্রাত 
ভালোবাসায় আশীর্বাদ নেমে আসে। 

(৮) অনেকে আছে যারা জীবনে ঘা খেয়ে তবে ঈশ্বরের নাম করে। কিন্তু 
শিশুকাল থেকেই যে ফুলের মতো নিজের মন ভগবানের পারে স'পে দিতে পারে, 
সেই ধন্য। 

(৯) ঈশ্বরকে ডাকুক আর নাই ডাকুক, আববাহিত লোক অধননুক্ত। ঈশ্বরকে 
অল্প একটু ডাকলেই সে তাড়াতাড় 'সাদ্ধর দিকে এগিয়ে যাবে। 

(১০) অল্পস্বল্প প্রাণায়াম করতে পার, কিন্তু বেশী নয়। বেশী প্রাণায়াম 
করলে মাথা গরম হয়ে যাবে। মন যাঁদ নিজেই শান্ত হ'য়ে ওঠে, তবে প্রাণায়াম 
করার দরকার কী প্রাণায়াম আর আসন অভ্যাস করলে অনেক রকম বিভীত 
লাভ করা যায়। এইসব বিভূতি অনেক সময় বিপথে নিয়ে যায়। 
(১১) যা খাবে, তা সবই আগে ঈশ্বরকে নিবেদন করে নেবে। অনিবেদিত 
খাদ্য কখনো খাওয়া উচিত নয়। খাদ্য যেমন হবে, রক্তও হবে তেমানি। শুদ্ধ 
খাদ্য থেকেই শদদ্ধ রক্ত, শদ্ধ মন ও শুদ্ধ শীক্ত পাওয়া যায়। শনুদ্ধ মনেই প্রেম- 
ভাক্ত আসে। 

(১২) জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ঈশ্বরকে পাওয়া আর তাঁর ভাবেই পাঁরপর্্ণ 
. থাকা। 

(১৩) মনের উপরই সব কিছ নির্ভর করে। মনের শুদ্ধতা ছাড়া কিছুই 
লাভ করা যায় না। কথায় বলে, “সাধকলোক গুরু, ঈশ্বর এবং বৈষ্ণবদের কৃপা- 
লাভ করতে পারে, কিন্তু একজনের কৃপা না হলে দ:ঃখ এড়াতে পারে না।” সেই 
একজন হল মন। সাধকের মন তার ওপর প্রসন্ন হওয়া চাই। £ 

(১৪) ভগবানকে পেলে আর কাঁ হয়ঃ তার কি একজোড়া শিং গজায় ? 
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ওগে। 

(১৫) মনই সব। মনের মধ্যেই মানুষ শুদ্ধতা অশনদ্ধতা বুঝতে পারে। 
নিজের মনে দোষ না থাকলে অন্যের দোষ দেখতে পায় না মানুষ । , 

(১৬) হাওয়া উঠলে যেমন মেঘ উড়ে যায়, তেমাঁন ভগবানের নাম নলে 
সংসারের ভোগতৃষ্নও দুরে পালার। 

(১৭) অনেকরকম কথা ভেবে মনকে ধোঁকায় ফেল না। একটা কাজ করতেই 
মানূষ হিমাঁসম খেয়ে যায়, তব; হাজার কথা মাথায় এনে মনটাকে হতভম্ব করে 
দেয়। 


আধ্যাত্িক জীবনের সাবধানতা 
(১৮) একটা কথা বলছি তোমাকে । যাঁদ মনের শান্ত চাও, অন্যের দোষ 
ধরো না। বরং নিজের দোষ দেখার চেষ্টা করো। সমস্ত বিশ্বসংসারটাকে নিজের 
করে নেওয়ার চেষ্টা কর। কেউই পর নয়, বাছা; সারা সংসারই তোমার নিজের ৷ 

(৯৯) কথা দিয়েও কাউকে আঘাত দেওয়া উচিত নয়। অযথা আপ্রয় সত্যও 
বলা ঠিক নয়। ককশ কথা বলতে বলতে নিজের স্বভাবও কক হয়ে যায়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, “খোঁড়াকে কেমন ক'রে খোঁড়া হল তা জিজ্ঞাসা করা ঠিক 
নয়।৮. 

(২০) এসব শুকনো আলোচনা আর দর্শনের কুটকচালি ছেড়ে দাও। তর্ক 
দিয়ে ঈশ্বরকে জানতে পেরেছ ক? 

(২১) টাকায় মনটাকে কালো করে দেয়। তুম হয়তো মনে করতে পার তুমি 
টাকা পয়সার ব্যাপারে নেই; টাকা-পয়সার জন্যে কোনো আসীক্ত নেই তোমার! 
তুমি এমনও ভাবতে পারো বে, যখন ইচ্ছে তুমি এসব ছেড়ে যেতে পারো । না 
বাছা, এসব চিন্তা মনে ঠাঁই দিও না। ছোট্ট একটা ফাঁক দিয়ে এটা আবার তোমার 
আটকে যাবে। 

(২২) বতক্ষণ মানুষের কামনা বাসনা আছে, ততক্ষণ পুনজন্মের হাত থেকে 
নিস্তার নেই। কামনা-বাসনাই এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহ ধারণ করতে বাধ্য করে। . 
একটুকরো 'িছরা খাওয়ার বাসনা থাকলেও মানুষকে জন্মাস্তর গ্রহণ করতে 
হয়। 

(২৩) গরুর প্রতি ভক্তি থাকা উচিত। গরুর স্বভাব যাই হোক, তাঁর 
প্রাত অচল ভক্তির জন্যেই শিষ্য মুক্তি পেয়ে যায়। 

(২৪) যতো তুচ্ছই হোক, কোনো কিছু নিয়ে ছেলেখেলা করা উচিত নয়। 
তোমার যাঁদ সবাকছুর ওপর শ্রদ্ধা থাকে, সবকিছুই' তবে তোমাকে শ্রদ্ধা করবে। 
তুচ্ছ কাজও মনে শ্রদ্ধা নিয়ে করা উচিত। 

(২৫) মান্য যতো আধ্যাত্িকই হোক না কেন, দেহ-ধারণ করার মাশূল 
তাকে শেষ কড়া পর্যন্ত মিটিয়ে দিতে হবে । 


দৈব কৃপা 


(২৬) এমা, এতো জপতপ করলাম, কিন্তু কই কিছু তো পেলাম না। 
উত্তর-ঈশ্বর তো মাছ-তরকারী নয় যে দাম দিয়ে কিনবে। 


শ্রীত্রীমা সারদা দেবী ১৪৯ 


& 


(২৭) প্রশ্ন_মা, এতো বারবার তোমার কাছে আসাঁছ, আর তোমার কৃপাও 
বোধহয় পেয়োছি, কিন্তু কিছুই তো বুঝতে পারিনে! 
তোমাকে অন্য জায়গার সাঁরয়ে নিয়ে গেছে । তাহলে ক ঘুম ভেঙেই তুমি বুঝতে 
পারবে বে নতুন জায়গায় এসেছ? মোটেই না। তন্দ্রার ঘোর একেবারে কেটে 
গেলে তবে তুমি টের পাবে যে নতুন জায়গায় এসেছ। 

(২৮) প্রশ্ন_কা ক'রে ঈশ্বর দর্শন লাভ করা যায়? 
উত্তর_তাঁর কৃপা হলেই তবে তা সম্ভব। কিন্তু ধ্যান আর জপ চালিয়ে যেতে 
হবে। ওতে মনের মান্য দূর হয়। তাছাড়া পূজা অর্টনার মতো ধর্মনিচ্ঠাও 
দরকার। ফুলকে হাতে নিলে যেমন তার গন্ধ পাওয়া যায়, ?িম্বা পাটায় ঘষলে 
যেমন চন্দন কাঠের গন্ধ পাওয়া যায়, সেইরকম সব সময় ঈশ্বর-কথা চিন্তা করলেই 
তবে আধ্যাত্মক চেতনা লাভ করা যায়। 

(২৯) বকের একেবারে অন্তপ্তল থেকে ঈশ্বরের নাম জপ কর। আর মনে . 
প্রাণে শ্রীরামকৃষ্ণের শরণ নাও । বাইরের ব্যাপারে মনে কাঁ হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে 
মাথা ঘাঁমও না। আধ্যাত্মক পথে কতোদুর এগোলে তা নিয়ে হসাবও করো 
না, দুর্ভাবনাও করো না। নিজের উন্নাতির {বিচার করাটা অহঙ্কার। গর 
আর ইন্টের কপার উপর বিশ্বাস রাখ। 

(৩০) একশবার চাইলেও শিশুরা একটা জানস হয়তো একজনকে পদটি চায় 
না, আবার অন্য একজনকে হয়তো একবার চাইলেই দিয়ে দেয়। ঈশ্বরের কৃপারও 
তেমান ছু অথ খুজে পাওয়া যায় না। 


শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কে 


(৩১) সত্যের প্রাত ওঁর কতো নিষ্ঠা ছিল। তানি বলতেন যে কালযুগে 
সত্যই একমাত্র তপস্যা। সত্যকে আঁকড়ে থেকেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। 
(৩২) সংসারে ঈশ্বরের মাতৃভাব প্রকাটত করার জন্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ আমাকে 
রেখে গেছেন। 

(৩৩) তুম যদি গুর ছাবির সামনে সর্বদা প্রার্থনা কর তবে ছাঁবর ভিতর 
দিয়েই তান নিজেকে প্রকাশ করবেন। যেখানে সে ছাঁব রাখা হবে সেই জায়গাই 


হয়ে উঠবে মন্দির ৷ 


আশা 


(৩৪) ঈশ্বরের শরণ নিলে নিয়াতর বিধানও নাকচ হ'য়ে যায়। নিয়াত এসব 
লোকের বিষয়ে নিজে যা লিখেছে তা নিজের হাতেই মুছে দের। > 


গ্রন্থাবলী এবং রামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ প্রকাঁশত * 5 
নামক ইংরাজী গ্রন্থ থেকে। =! থেকে শ্রীসারদা দেবা, দি হোলি মাদার 


চতুদশি অধ্যায় - 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অন্য কয়েকজন পঢণ্যবতা নারী 


শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন লক্ষ লক্ষ মানুষকে পদ্ণ্যভাবে উদ্দীপ্ত করেছে। যখন 
জোয়ারের বান আসে তখন নদাঁ-উপনদাঁ, খাল-ীবল-প:ুকুর-দিঘি সবই নিজের 
জের ক্ষমতা অনুসারে সেই জলোচ্ছৰাস ধারণ করে পূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই- 
রকম কোনো ঈশ্বর-প্রোরিত মহাপুরুষের সংস্পর্শে যেসব নারীপরুষ আসেন 
তাঁরাও আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করেন, এবং যে স্বল্পসংখ্যক ব্যাক্ত সম্পূর্ণ আত্ম- 
নিবেদনের মনোভাব নিয়ে এইরকম মহাপরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরা 
সাধক হ'য়ে ওঠেন। 

এটা খুবই স্বাভাবিক যে শ্রীরামকৃষ্ণ বহ সুমন: ব্যাক্তকে আধ্যাত্রক উপদেশ 
দিয়ে সন্ন্যাসের পথ দেখিয়েছেন এবং সহস্র সহস্র গৃহীকে ধর্মভাবে উদ্দীপ্ত 
করেছেন। কিন্তু এদের মধ্যে কেবল পুরুষ নয়, নারীর সংখ্যাও কম ছিল না। 
এ'রা কেউ কেউ সম্ন্যাঁসনীর পাঁন্র জীবন যাপন করেছেন, আবার কেউ কেউ 
গৃহে থেকেই ধর্মচরণ করে গেছেন। 

যেসব মহামানব’ তাঁর সন্দর্শনে এসেছেন, তার মধ্যে একজন ছিলেন তাঁর চেয়ে 
বয়ঃজ্যেম্ঠা। এবং তানি তাঁর অন্যতম গুরুর আসন গ্রহণ করোছলেন। আরেক- 
“জন ছিলেন সুগভীর মরমীয়া সাধনায় পারদার্শণী। ইনি বাল গোপালের কৃপা 
লাভ করার 'বরল সৌভাগ্য লাভ করোছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পাত্রীও তাঁর 
{শযষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য শিষ্যাদের মধ্যে গৃহীনারী যেমন ছিলেন 
তেমাঁন ছিলেন সন্ন্যাঁসনী। এ'রা শ্রীত্রীমা সারদা দেবীর পণ্য আদর্শে 
অনপ্রাণিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পৃতরীর মতোই শ্রীশ্রীমার নিকট সংস্পর্শে 
আসেন। 


যোগেশ্বরী ভৈরবা ব্রাহ্মণ 


শ্রীরামকৃষ্ণের নারী গর: যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণী নামে পাঁরাচতা ছলেন। 
যোগশাস্তে পারঙ্গম এই সাধিকা বৈষ্ণব এবং তান্ত্রিক মতেও সাধনা করতেন। 
সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জন্মগ্রহণ করোছলেন, কেননা ১৮৬১ 
খ্রন্টাব্দে যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখন তাঁর বয়স হ'য়েছিল 
পণ্মতাল্লিশ বংসর। শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স তখন পণচশ বৎসর । ভৈরবী ব্রাহ্মণীর 


১৫২ প্রাচ্য ও প্রতীচযের ধর্মসাঁধকা 


[পিতামাতা ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং তাঁদের নিবাস ছিল যশোর জেলায়। [তিনি 
ছিলেন রকুমারী। যোগ্াভ্যাস করার ফলে তাঁর মহাবভূতি লাভের সৌভাগ্য 
ঘটোছল। 

১৮৬১ খশীজ্টাব্দে ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁর প্রব্রজ্যার পথে দৃক্ষিণেশ্বরে এসে 
উপাস্থিত হন। যখন তিনি শ্রীরামকৃষকে দেখতে পান তখন আনন্দাশ্র বিসর্জন 
করে তাঁকে বলেন, “বাছা, তুমি এখানে? গঙ্গাতীরে কোথাও তুমি আছ জানতে 
পেরে কতোদিন ধরে আমি তোমায় খুজছি। এতাঁদনে দেখা িলল।” তাঁকে 
দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের মনেও মাতৃভাব জাগ্গারত হল। তান তাঁকে বললেন, “তুমি 
আমার কথা জানলে কী করে, মাগো?” উৈরবা উত্তর দিলেন, “মা কালীর 
দয়াতেই আম জানতে পেরোছলাম যে তোমাদের [তিনজনের সঙ্গে আমার দেখা 
হবে। পঢববঙ্গে দুজনের সঙ্গে আমার দেখা হায়েছে। তারা হল চন্দ্র আর 
[গাঁরজা। আর বাকী ছিলে তুমি, তোমার সঙ্গে আজ দেখা হল।” 

এ সমর শ্রীরামকৃষ্ণ কঠোর তপস্যায় মগ্ন থেকে বিভিন্ন রকমের আশ্চর্য 
দৈবানভাত লাভ করতেন। 'তান ভৈরব ব্রা্মণীর গা ঘেষে বাসে নিজের 
অধ্যাত্ম অনদভাঁত এবং উপলব্ধির কথা বালকের মতো সরলভাবে তাঁকে সব 
জানালেন। ধ্যানের সময় কী রকম তাঁর বাহ্যজ্ঞান রাহত হয়ে যায়, সর্বদেহে 
জবালানোধ হ'তে থাকে, কীভাবে রাতের পর রাত [তানি নিদ্রাহীন অবস্থায় 

% মনে কেমন বৈরাগ্য ভাব আসে, সবই তান ভৈরবাঁকে জানালেন। তান 
বারবার করে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, “এমন কেন হয় তা বলতে পার তুমি? 
লোকে বলে আমি পাগল। সাঁত্যই কি আমি উন্মাদ হ'য়ে গোঁছ ? তাঁর এসব 
কাতর জিজ্ঞাসা শুনে ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁর অধ্যাত্ম-সৌভাগ্যের কথা ভেবে 
আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠলেন। তিনি বললেন, “কে তোমাকে পাগল বলে, বাছা? 
এসব পাগলামি নয়। তুমি সাধন-ার্গের পরম সৌভাগ্য 'মহাভাব" লাভ 'বরেছ। 
এর উীনশাট বাহ্যলক্ষণ আছে। যেমন_অশ্রন, কম্প, শিহরণ, স্বেদ। যারা 
এসব কখনো অনুভব করোনি তারা এর মর্ম বুঝবে না। তাই ওরা তোমাকে 


পাগল বলে।” তিনি আরো জানালেন যে গ্রীরাধা এবং শ্রীগোরান্দের এই একই 
রকম অনুভূত হত। 


শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অন্য কয়েকজন পরণ্যবতী নারী ১৫৩ 


করলেন, এবং ভাবাবষ্ট অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে 
রঘুবীরের প্রস্তরমূর্তির সামনে নিবোদিত ভোগ তিনি ভূতাবিষ্টের মতো নিজে 
ভক্ষণ করতে লাগলেন। এদিকে ধ্যানের পর চোখ মেলে ব্রান্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে 
ভোগ খেতে দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেন। কারণ দিব্য দর্শনে তিনি যা প্রত্যক্ষ 
করোঁছিলেন তা এই বাস্তবেরই অনুরুপ ব্যাপার। এসময়ে রামকৃক প্রকৃতিস্থ 
অবস্থায় ছিলেন না। খাওয়ার পর তিনি ক্ষমাভক্ষা করে.বললেন, “আমি জানিনে 
কেন যে অর্ধচেতন অবস্থায় এমন কাজ করলাম!” ব্রান্মাণ উত্তর দিলেন, “তুমি 
ঠিকই করেছ, বাছা। এ তুমি নও, তোমার মধ্যে যে অদ্বৈত আছেন তিনিই 
“একাজ করেছেন। ধ্যানের সময়ই আম বুঝতে পেরোঁছ কে একাজ করেছেন, 
এবং কেন করেছেন। আমি এখন বুঝতে পেরোঁছ যে পূজা-অর্চনায় এখন আর 
আমার কোনো দরকার নেই। ওতে যা পাওয়ার সে ফল আম পেয়ে গোঁছি।” 
এইবলে তান ভুক্তাবাশম্ট যা পড়ে ছিল তা প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করে রঘ্যবীরের 
্রস্তরমতণট গঙ্গায় বিসজন দিলেন। কত বৎসর ধরে এই মটা্তাটর পুজা 
করেছেন তিনি। কিন্তু এখন তিনি স্থির নিশ্চয় হারোছলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ 
রঘ;বীরেরই জীবন্ত বিগ্রহ। ট 

ভৈরব’ ব্রাহ্মণ এরপর নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারলেন যে, গভীর ঈশ্বর-প্রেম 
এবং সার্থক অধ্যাত্ব-সাধনার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ অলৌকিক বিভূতির আধকারী 
হায়েছেন। তান রামকৃফের উপলান্ধকে শ্রীচৈতন্যের উপলান্ধর মতো' মনে 
করলেন। আর শ্রীরামকুষ্ণও শহোরে যাওয়ার পরে একটা অর্থপূর্ণ দিব্যদশনি 
লাভ করলেন একদিন, যাতে তিনি দেখতে পেলেন যেন দুটি জ্যোতর্মর 
{কশোর তাঁর দেহ থেকে বোরয়ে এল।  ব্রা্গণী জানালেন, এ'রা চৈতন্য আর 
নিত্যানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ যে সর্বদেহে জালা অনন্ভব করতেন তা ব্রাহ্মণ সহজেই 
সারিয়ে দিলেন। তাছাড়া একসময় রামকৃষ্ণ দারুণ ক্ষুধার তাড়নায় ভূগাঁছলেন, 
প্রাণপণে খেয়েও তানি ক্ষুধার হাত থেকে অব্যাহতি পেতেন না। ব্ৰাহ্মণী 
জানতেন উচ্চতর অধ্যাত্ম-সাধনার পথে কখনো কখনো সাধক এইসব অদ্ভুত 
অবস্থায় পড়েন। তানি এমন একটা উপায় বলে দিলেন যা অনুসরণ করে 
শ্রীরামকৃষ্ণ তিনি দিনের মধ্যে ক্ষুধার হাত থেকে অব্যাহাত পেয়ে স্বাভাবকত্ব 
ফিরে পেলেন । 

ব্ৰাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে চোষাট তন্ত্রের বিভিন্ন যোগ-সাধনার বিষয়ে উপদেশ 
দিয়োছলেন। পরবতাঁকালে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, “মা কালীর দয়াতেই এসব 
আঁগ্নপরাক্ষার ভিতর দিয়ে গায়ে আঁচড়াট না লাগয়ে পার হ'য়ে এসোঁছ। এর 


বু প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


কোনো কোনোটা এতো মারাত্মক যে এতে সাধুদের পা ফসৃকিয়ে জাহান্নমে 
যাওয়ার রাস্তা খুলে যায়? 

ভৈরবী ব্রাহ্মণীই প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে অবতারের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন। 
তখন তান স্পষ্টভাবে তাঁর মতামত ঘোষণা করেন। দাক্ষিণেশ্বর মান্দরের 
প্রীতষ্ঠান্রীর জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস এই কথা শুনে বৈফবচরণ, পণ্ডিত গৌরী- 
কান্ত তর্কালঙ্কার এবং অন্যান্যদের ডেকে পাঠালেন। এ*রা পাণ্ডিত্য ও ধর্ম 
নিষ্ঠার জন্যে সর্বজনমান্য ব্যাক্ত ছিলেন। এদের সঙ্গে যাতে ব্রাহ্মণ আলোচনা 
করতে পারেন এই ছিল মথুরানাথের উদ্দেশ্য। পণ্ডিত গোরীকান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের 
সন্মুখে একবাক্যে ঘোষণা করলেন, “আমি এবিষয়ে কৃতানশ্চয় যে, তুমি সেই 
অসাম শক্তির আধার, যার কণামান্র গ্রহণ করে মাঝে মাঝে পৃথবীতে অবতারের - 
আঁবর্ভাব ঘটে। আম এটা প্রাণের মধ্যে অনুভব করছি, শাস্ও আমার 
অননকুলে। কেউ যাঁদ আমাকে তর্কে আহবান করে তবে আমি আমার প্রতিপাদ্য 
বিষয় প্রমাঁণত করার জন্যে প্রস্তুত আছি।” 

শেষ জীবনে ভৈরবী বাহ্মণাী ধ্যান ও যোগসাধনা করেই আঁতবাহিত করতেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বারানসাঁতে তাঁথ'ভ্রমণে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করোছিলেন। তান 
ভৈরবাঁকে শেষ কয়টাদিন ব্ন্দাবনে কাটাতে বলেন। ভৈরবী সম্মত হ'য়ে শ্রীরাম- 
ককের সঙ্গেই বন্দাবনে যান। সেখানে কিছু কাল পরেই তাঁর লোকান্তর ঘটে। 


অঘোরমান দেবী 
(গোপালের মা নামেই পাঁরচিতা) 


অঘোরমানি দেবী ছিলেন একজন উচ্চন্তরের সাঁধকা। তাঁর অধ্যাত্ম উপলান্িও 


ছিল অনন্যসূলভ। তাঁর জীবন এবং অধ্যাত্ম উপলান্ধর কাঁহনণ পড়লে আশ্চর্য 
হ'তে হয়। ও 


কামারহাটির এক ব্রাহ্মণ 
[তনি। নয় বৎসর বয়সে তাঁর পিতা কাশীনাথ ভ 


LS 
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প্রতিষ্ঠাতা ভক্তবর গোঁবন্দচন্দ্র দত্তের বিধবা বাস করতেন। অচিরেই বালিকা 
অঘোরমানর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিনি বাগানের গৃহেই বাস করতে শর 
করেন। এই ছোট বাড়শীটি গঙ্গাতীরেই অবাস্থত ছিল। এইখানেই অঘোরমনি 
ভাক্ত ও আধ্যাত্মক পারবেশে বড় হ'য়ে উঠতে লাগলেন। 

কালক্রমে একজন বৈষ্ণব গুরুর কাছ থেকে পরে তান দাঁক্ষা গ্রহণ করলেন। 
তাঁর জীবনের আদর্শ, অন্তরের বিগ্রহ ছিলেন শিশু কৃষ্ণ। তাঁর নিজের ঘরে 
[তানি ধ্যান ও মালা জপ করে সুদীর্ঘ তিরিশ বংসর কৃষ্ণের সাধনা করেন। আর 
এতো তীর ছিল তাঁর আকুতি যে সন্তানরূপে শেষপর্যন্ত তিনি ঈশ্বরের দর্শন 
লাভ করার সৌভাগ্য লাভ'করেছিলেন। রি 

তানি ১৮৮৪ খাীষ্টাব্দে গোবিন্দ দত্তের বিধবার সঙ্গে দাঁক্ষণেশ্বরে এসে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত আদরের সঙ্গে তাঁদের 
অভ্যর্থনা জানিয়ে আবার আসতে বলোছলেন। প্রথম দর্শনের পরই অঘোরমানি 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি আবার দাঁক্ষিণেশ্বরে আসেন, 
এবং ক্রমেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত গভীরভাবে অনুরক্ত হ'তে থাকেন। তাঁর সঙ্গে 
দেখা হলেই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে শিশদুভাব জেগে উঠত। মা যশোদার বাড়ীতে 
বাল গোপালের মতো তিনি অঘোরমনিকে মিন্টদ্রব্য ইত্যাদির জন্যে জ্বালাতন 
করতেন। . এদের দুজনের সেই মধুর বাৎসল্য ভাবের বর্ণনা করার ভাষা খংজে 
পাওয়া কঠিন৷ অঘোরমাঁনর সাধিকা জীবনের বিরল উপলান্দিগ্ঁলর বর্ণনা 
দেওয়াও সহজ ব্যাপার নয়। তানি এমন একটি উচ্চস্তরের অধ্যাত্জগতে বাস 
করতেন যার সামান্যতম আভাসও সাধারণ মানুষের পক্ষে অলভ্য। একাঁদন 
জপের শেষে তিনি ইষ্ট দেবতাকে ফলমূল নিবেদন করলেন, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, 
চোখ মেলে তিনি দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁসভরা মুখে ডান হাত মুঠো কারে 
তাঁর কোলের উপর বসে আছেন। অঘোরমান হাত বাড়িয়ে তাঁকে ছ:তে গেলেন, 
কিন্তু মুর্তিটা তখনই অদৃশ্য হ'য়ে গেল, আর সেখানে তিনি দেখলেন [শশ; 
গোপাল ননীর জন্যে এক হাত বাড়িয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আসছেন। এই দিব্য 
দর্শনের কথা বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, - 

“কী যে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি! আনন্দে আমি কেদে ফেলে বলে 
উঠলাম, হায়রে, গরীব বিধবা আমি, ক্ষীর ননী কোথা থেকে পাব, বাছা?’ 'কস্তু 
গোপাল একথায় কান দিল না। সে বারবার করে বলতে লাগল, খেতে দাও 
ছু জলভরা চেখে আমি তখন উঠে তার জন্যে কয়েকটা নারকেলের নাড়ু 
নিয়ে এলাম। গোপাল তখন আমার কোলে বসে, মালা কেড়ে নিয়ে, পিঠের 
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ওপর ঝাঁপিয়ে, সারাঘরে ছুটোছুটি করে এমন দৌরাত্য শুরু করল যে মন্ত্র 
জপ করা আমার অসাধ্য হ'য়ে উঠল? 

পরাদন সকালে গোপালের মযুর্তকে নিয়ে তান দক্ষিণেশ্বরে এলেন। 
গোপালের টুকটুকে পা দ:'খানি তাঁর আঁচলের ভিতর দিয়ে শিশুর মতো বোরয়ে 
ছিল তখন। সেদিন তাঁর মনের সাধও বাস্তবে রূপারিত হল। তান যখন 
এসেছিলেন, তখন তাঁর ভাবোল্মাদের অবস্থা চলছে_ুল খুলে গেছে, চোখের 
তিনি বসামান্র রামকৃষ্ণ ভারাবিষ্ট অবস্থায় ছোট শিশুর মতো তাঁর কোলে গিয়ে 
বসলেন। অঘোরমান তখন এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যা সাধারণ লোকের 
পক্ষে দুর্বোধ্য। তান বললেন, “এই তো গোপাল আমার কোলের ওপর । 
SR এইবার সে তোমার শরারে ঢুকে গেল।......আবার সে বোঁরয়ে এল। এস, 
সোনা আমার, তোমার দুখিনী মায়ের কাছে এস।” এই রকম আবেগ রুদ্ধ 
অবস্থায় তান ভাবসমাধি লাভ করলেন। সেইদিন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং অন্যান্য 
সকলে তাঁকে ‘গোপালের মা’ বলে ডাকতে শুর; করলেন। অধ্যাত্ম-সাধনা এবং 
সদগনগাবলীর জন্যে এই কুমারী বিধবা কৃষ্ণের জননীতে রূপান্তারতা হ'য়ে 
গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সারাদিন ধ'রে রেখে প্লানাহারের ব্যবস্থা করলেন। 
তারপর তাঁর ভাবাবেশের অবস্থা (কিছুটা শান্ত হলে তাঁকে নিজের বাড়ীতে 
পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। সেখানেও এইরকম দৈবলীলা অব্যাহত ভাবেই চলতে 
লাগল। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার তাঁকে বলোছলেন, “তুমি অসাধ্যসাধন করেছ। 
এযএগে তোমার মতো 'সাঁদ্ধ পাওয়া দুর্লভ ব্যাপার ৷” | 
১৮৮৬ খনীনটাবদে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধান তাঁর বুকে কাঁঠিন হ'য়ে বেজোছিল। 
তখন তাঁর খুবই বয়স হয়েছে, কিন্তু গোপালকে দেখার দিব্য দর্শন তখনো তার 
একভাবেই চলছে। কোনো কোনো সময়ে তান গোপালকে সর্বত্র এবং সর্বভূতে 
প্রকাশমান দেখতে পেতেন। 

৯৯০৪ খশীন্টাব্দে অঘোরমানি অসুস্থ হায়ে পড়ায় তাঁকে কলকাতায় বলরাম 
বসুর গৃহে স্থানান্তারত করা হল। ভাগনী নিবোদতা কন্যার মতো ভাক্ত- 
ভালোবাসায় তাঁকে সেবা করতে লাগলেন। রপ্রীমা তাঁকে মাঝে মাঝেই দেখতে 


আসতেন। মহাপ্রয়াণের আগে তাঁকে গঙ্জাতীরে 
র আনা হল। পর মতত্যুর 
ঠিক পর্ব মুহুর্তে তাঁর পদদয় ইউ 


লক্ষরীমাণ দেবী 
লেক্ষমীদি নামে পাঁরাচতা ) 


লক্ষঘ্ীমাঁণ দেবীকে সকলে লক্ষনীদি বলে' ভাকত। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের 
লরাতুষ্পত্রী। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা । 
কালক্রমে তিনি একজন সাধিকা নারী হ'য়ে ওঠেন। কামারপদকুরে ১৮৬৪ 
খুইচ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী তাঁর জন্ম হয়। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী থেকে তান 
প্রায় দশ বছরের ছোট ছিলেন! তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামলাল শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা- 
যত্র করতেন! তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল ?শিবরাম। 

লক্ষণমাণ কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেনান। পরবতাঁ জীবনে অবশ্য 
তান পড়তে শিখোঁছলেন, এবং রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাঁদ বাংলা ধর্মগ্রল্থ পাঠ 
ক'রে এই জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করতেন। 

তান ছিলেন স্বভাবতই স্বল্পভাষী। নিকট আত্মীয় ছাড়া অন্য.কারো সঙ্গে 
‘তান বড় একটা কথা বলতে চাইতেন না। অল্পবয়সেই হিন্দ: দেবদেবার প্রাত 
তাঁর মনে ভীক্তভাব জাগ্রত হয়। শীতলা এবং রঘুবীরকেই তান বিশেষভাবে 
পৃজা করতেন। নয় বৎসর বয়সের সময় তাঁর পিতা রামেশ্বরের মৃত্যু ঘটে। 
বারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। কয়েক মাস পরে তাঁর দাদা রামলাল শ্রীরাম- 
কৃষ্ণকে তাঁর বিবাহের সংবাদ দেন। তৎক্ষণাৎ তান তন্ময় অবস্থায় এসে .বললেন, 
“অল্প দিনের মধ্যেই ও বিধবা হবে।» তাঁর ভাঁগনেয় হৃদয় কাছেই ছলেন। 
তান ব্যথত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আশীর্বাদ জানানোর পাঁরবর্তে কেন তিনি 
অমন কাঠিন কথা বললেন। রামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, “আমি কী করব? মা কালী 
আমাকে দিয়ে বলালেন যে। লক্ষ্মী হল মহা তেজস্বিনী মা শীতলার অংশ, 
আর ওর স্বামী হল একজন সাধারণ মানুষ । এমন লোকের সহধার্সণী হতে 
পারে না লক্ষ ।.....বিধবা হওয়া ছাড়া ওর উপায় নেই।”  সাঁত্যই, একদিন 
লক্ষরীর স্বামী কাজের চেষ্টায় বাড়ী থেকে বের হলেন, তারপর আর তাঁর 
কোনো খবর পাওয়া গেল না। তাঁর আত্মীয়েরা বারো বছর ধ'রে তার খবর 
নেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনো খবরই যখন পাওয়া গেল না, তখন 
এতদিনের স্থাগত রাখা শ্রাদ্ধশান্ত সম্পন্ন করা হল। লক্ষননী অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের 
ইচ্ছানূসারে তাঁর স্বামীর সম্পত্তিতে কোনো দাবীদাওয়া তোলেনান। 
লক্ষীর যখন চৌদ্দ বছর বয়স তখন [তিনি ্রীপ্রীমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। 
গরীরামকৃফণ তাঁকে বৈষ্ণব সাধনায় দীক্ষা দেন। ১৮৭২ খণীন্টাব্দ থেকে ১৮৮৫ 
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পর্যন্ত তের বৎসরকাল তিনি বেশীর. ভাগ সময়ই শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমার 
সাহচর্যে ছিলেন এবং তাঁর জীবনও তাঁদের পূণ্য জীবনের প্রভাবে. বিকাশ 
লাভ করে। তানি বলতেন__ 

“কতাঁদন আমি শ্রীশ্রীমার সঙ্গে নহবতের একখানা ছোট ভাঁড়ার ঘরে কাটিরোছি। 
্রীশ্রীমা রান্না করতেন, আমি তাঁর পূজোর কাজে সাহায্য করতাম। সে সময়ে 
সারাদিনই কাতারে কাতারে ভক্তরা আসতেন। তাঁদের প্রত্যেকের রুচি অনুসারে 
কতো অসময়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হত আমাদের। আমাদের মধ্যে 
এত মিল ছিল যে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের “শদুক-সার+” বলে ডাকতেন। নহবৎ 
বাড়ীর যে ঘরটায় আমরা থাকতাম সেটা এতো ছোট ছিল যে তাকে তিনি খাঁচার 
সঙ্গে তুলনা দিতেন। কিন্তু শ্রীপ্রীমার সঙ্গে সেই পণ্য আবহাওয়ার থাকার যে কাঁ - 
আনন্দই ছিল তখন । সারাদিন সব কাজে তাঁর সঙ্গে থেকে কাজও যেমন শেখা 
যেত তেমনি পরমহংসদেবের ও শ্রীগ্রীমার পৃণ্যজীবনের অমৃতধারা পান ক'রে 
ধন্য হওয়া যেত? 

শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের সময় তান শ্যামপ্ুকুরে এবং কাশীপদুর বাগানে 
E সাহায্য করতেন, রামকৃষদেবের সেবা-শ্দশ্রষা করতেন। ১৮৮৬ 
খনীন্টান্দে শ্রীরামকৃষ্ণের লোকাস্তরের পর তান তার্থভ্রমণে বোরয়ে শ্রীত্ীমার 
সঙ্গে এক বৎসর বৃন্দাবনে থেকে অধ্যাত্ম-সাধনায় রত থাকেন। তারপর শ্রীন্রীমা 
পুরী গেলে তানও তাঁর সঙ্গে যান। তিন গঙ্গাসাগর, নবদ্বীপ, এলাহাবাদের 
ত্ৰিবেণী সঙ্গম, গয়া, বারানসী এবং হারিদ্বারও দর্শন করেন। যখনই সম্ভব হত 
লক্ষী দাদি শ্রীশ্রীমার সঙ্গে বাস করতেন, অন্য সময়ে থাকতেন কামারপকুরে। 
তাঁর ভ্রাতা রামলালের পত্নীবিয়োগ ঘটার পর তান লক্ষ্ীদাঁদকে তাঁর কাছে 
এসে বাস করতে অনুরোধ করেন। তারপর থেকে তান দশ বংসর কাল তাঁর 
সঙ্গে দাক্ষিণেশ্বরে কাটান। | 

১৯২২ খীষ্টান্দে অক্টোবর মাসে তিনি আবার পদুরীতে যান। সেখানে 
পৌরসভার কাছ থেকে তাঁর জন্যে একখণ্ড জমি পাওয়া যায় এবং সেই জামতে 
একাট বাড়ী তৈরী করা হয়। ৯৯২৪ এর ফেব্রুয়ারী মাসে সেখানে গৃহপ্রবেশ 
করে তান জীবনের শেষাঁদন পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। ১৯২৬-এর 
২৪শে ফেবরয়ারা, বাষাটু বৎসর বয়সে অগাঁণত ভক্তকে শোকসাগরে মগ্ন করে 


শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অন্য কয়েকজন প.প্যবতী নারী * ১৫১৯ 


“ভাগনী লক্ষী বা ভারতীয় পদ্ধাততে তাঁকে যেমন ডাকা হত, লক্ষনীদাঁদ 
প্রকৃতই শ্রীরামককের ভ্রাতুষ্পুত্রী, এবং তাঁর বয়সও অপেক্ষাকৃত কম। গুরু এবং 
ধমেনপদেস্টা হিসাবে অনেকেই তাঁর অন্বেষণ করেন। আর তাঁর গুণও যেমন 
অগাধ, সঙ্গী হিসাবেও তিনি তেমান আনন্দদারক। কখনো হয়তো তানি ধর্ম 
মূলক যা্রাগান থেকে পাতার পর পাতা বন্তুতা আবৃত্তি করে যাবেন, 
আবার কখনো উপাস্থিত লোকদের নানাদলে বিভক্ত কারে নানা ধর্ম 
কাঁহনণর চারন্রাভিনয়ে তাদের উদ্ধদ্ধ ক'রে সারা ঘরে দ্ধ আনন্দের প্রবাহ 
বইয়ে দেবেন। প্রথমে হয়তো কালী, তারপর সরস্বতী, তারপর হয়তো জগদ্ধাত্রী, 
দকম্বা কদম্বমূলে কৃষ্ণ_এইভাবে সামান্য উপকরণে লোকদের সাজিয়ে তান 
{বাস্মত ক'রে দিতে পারেন।” 


যোগীন্দ্র মোহিনী বিশ্বাস 
(যোগনন-মা নামে পাঁরাচতা ) 


যোগান্দ্র মোহনী বিশ্বাস ১৮৫১ খইষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী তারখে উত্তর 
কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পতা প্রসন্ন কুমার মিত্র একজন বখ্যাত 
চাকৎসক িলেন। কলকাতার মোডক্যাল কলেজের অধ্যাপকও ছলেন তান। 
ছয়-সাত বংসর বয়সে ২৪-পরগণা জেলার খড়দহের জামদার বংশের আম্বকা- 
চরণ 'বশ্বাস নামে একজন রূপবান ধনী ব্যাক্তর সঙ্গে যোগীন্দ্র মোহনীর বিবাহ 
হয়। তাঁর বিবাহত জীবন ছিল অত্যন্তই দুর্ভাগ্যজনক! তাঁর স্বামী পাপ- 
জীবনে আসক্ত হ'য়ে অজ্পকালের মধ্যেই সমস্ত ধনসম্পদ উড়িয়ে দেন। একাটিমান্র 
কন্যা ছিল তাঁর । এই কন্যাটির বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাংসারিক দায়িত্ব শেষ 
হয়েছে অনুভব কারে [তানি তাঁর স্বামীগৃহ ত্যাগ ক'রে বাগবাজারে তাঁর পিতৃ- 
গৃহে ফিরে এসে বিধবা মায়ের সঙ্গে বাস করতে শুর করেন। বলাই বাহুল্য 
যে এ ঘটনার আগে যোগীন্দ্র মোহনীর মতো একজন অল্পবয়স্কা মা কতো 
বছরই না যন্ত্রণা ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে কাটয়েছেন। 

যোগীন্দ্র মোহনার শ্বশুরবাড়ার দিক দিয়ে আত্মীয় ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের 
একজন গৃহীভক্ত বলরাম বসন! শ্রীরামকৃষ্ণ যখন একবার তাঁর বাড়ীতে এসে- 
ছিলেন সেই সময় বলরাম বসন যোগান্দ্র মোহিনীকে সেখানে নিয়ে যান। তখন 
যোগান্্র মোহনার মানাঁসক অশান্তির চূড়ান্ত অবস্থা। এই দর্শনের পর ধারে 
ধারে তাঁর জীবনে পাঁরবর্তন আসতে লাগল। যে আত্মক শান্তির জন্যে তান 


১৬০ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


তৃষিত হ'য়ে ছিলেন, তার সাক্ষাৎ পেতে লাগলেন তিনি। "তান এর আগেই 
কালীমন্তে দীক্ষা গ্রহণ করোছলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই মন্বে সম্মাত জানিয়ে তাঁর 
উপদেষ্টা হতে রাজি হলেন। তিনি যোগীন-মার সম্বন্ধে বলতেন, “যোগান 
সাধারণ ফুলের কৃণাড় নয় যে চট করে ফুটে উঠবে। ও হল সহস্রদল পদ্ম, ফুটবে 
বেশ ধীরে ধীরে।”» 

দাঁক্ষণেশ্বরে তিনি শ্রীশ্রীমার দর্শন লাভ করেন। শরীশ্রীমা তখনই অনদভব 
* করেছিলেন, এতদিনে সারাজীবনের সঙ্গিনী খুজে পেলেন তান। রামকৃষের 
ভক্তব্দ যোগীন্দ্র মোহিনীকে যোগীন-মা বলে ডাকতেন। যোগীন-মা সপ্তাহে 
অন্তত একবার দাক্ষিণেশ্বরে এসে শ্রীগ্রীমার সঙ্গে রান্রিবাস করে যেতেন। তাঁরা 
প্রস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন । 1 

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীষ্রীমার পঢণ্যজাবনের দষ্টান্তে যোগণন-মা উচ্চতর অধ্যাত্ব- 
সাধনায় ব্রতী হতে থাকেন। তাঁর ঈশ্বরোপলান্ধর বাসনাও তীব্রতর হ'তে থাকে। 
তানি রামায়ণ-মহাভারত ও প্রধান প্রধান পদ্দরাণগদাল, এবং শ্রীচৈতন্য চারতামৃত 
পাঠ করোঁছলেন। তাঁর স্মতশাক্ত এত তাঁক্/ ছিল যে 1তাঁন এইসব পণ্যে 
বাৰ্ণ ত ঘটনাবলী নির্ভুলভাবে আবাত্ত করতে পারতেন। তাঁর এই গন্ণের জন্যে 
“তিনি ভাগনী নিবোদিতাকে তাঁর “ক্র্যাডুল টেল্‌স্‌ অব 'হন্ডুইজম্‌” নামক গ্রন্থ 
প্রণরনকালে যথেষ্ট পারমাণে সাহায্য করতে পেরোছিলেন। 

১৮৮৫ খাম্টাব্দের জুলাই মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গৃহে দর্শন দান করেন। 
সেই উপলক্ষে যোগান-মা অনুরোধ জানিয়োছলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাঁর শয়ন- 
কক্ষে পদার্পণ কারে কিপিং জলযোগ গ্রহণ করেন। কারণ তান বিশ্বাস করতেন 
যে এর ফলে এ কক্ষটি বারানসী তুল্য পন্াস্থান হ'য়ে উঠবে এবং সেখানে মৃত্য 
ঘটলে তাঁর আত্মার মুক্তিলাভ হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সানন্দে তাঁর অনুরোধে সম্মতি 
জানিয়েছিলেন। 

১৮৮৬ খনীষ্টাব্দে বুন্দাবনে অধ্যাত্ব-সাধনার সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের লোকান্তর 
সংবাদ পেয়ে যোগান-মা অত্যন্তই ব্যথা অনুভব করেন। শেষ সময়ে যে তাঁর 
দেখা পেলেন না এই ভেবেই যোগীন-মা বেশী কাতর হ'য়ে উঠোঁছলেন। তারপর 
রাম তাঁথ'ভমণে বেরিয়ে বন্দাবনে এলে তাঁর দর্শনে রামকৃষের বিচ্ছেদ তিনি 
তয়বার করে অন:তব করেন। কিন্তু তাঁরা দুজনেই একটি দিব্য-দর্শনে কিছ-টা 
সান্তনা লাভ করেন। তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের কাছে উপাস্থিত হ'য়ে বলোঁছলেন, * 
“এত কান্নাকাটি করছ কেন? - এই তো আমি। কোথায় গোঁছ বলতো? এঘর , 
থেকে ওঘরে যাওয়ার মতো বইতো নয়।” 


শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অন্য কয়েকজন পদণ্যবতী নারী ১৬১ 


একবার লালাবাবুর মান্দিরে ধ্যান করার সময় যোগীন-মা সমাধন্থ হ'য়ে জ্ঞান 
ফিরে পেতে এত দেরী করতে লাগলেন যে শ্রীশ্রীমা রীতিমত উদ্বিগ্ন হ'য়ে 
উঠোছলেন। ষোগীীন-মা পূর্ণ সমাধি লাভ ক'রে উপবিষ্ট ছিলেন তখন। 
এ বিষয়ে পরবতর্শকালে তিনি বলেছেন, “তখন আমার মন ধ্যানের মধ্যে এমন 
গভীরভাবে ডুবে গিয়েছিল যে বাইরের জগতের কোনো চেতনাই আমার ছিল 
না।......আম আমার ইম্ট-কে সর্বত্রই দেখতে পেতে লাগলাম। তিন দিন কেটে 
িয়োছল এইভাবে ৷” 

পিন্রালয়ে থাকার সময়ও তাঁর এইরকম অনুভুতি হত। একবার স্বামী 
বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, “যোগন-মা, সমাধির মধ্যেই তুমি দেহত্যাগ 
করবে। কারণ একবার কারো এই উপলাদ্ধর সৌভাগ্য ঘটলে মৃত্যুর সময়ে সেই 
স্ফীত তার মনে ভেসে ওঠে।” তান পরম ভীক্তভরে ?শশহগোপালের পুজা 
করতেন। তিনি বলেছেন, “একাঁদন পুজা করার সময় দুটি আতিসনন্দর ছেলে 
হাসতে হাসতে এসে আমার গলা জাঁড়য়ে ধরল। আমার পিঠের ওপর আস্তে 
আস্তে চাপড় “দিয়ে তারা জিজ্ঞাসা করল, “আমরা কে তা জানো?” আম 
বললাম, “নিশ্চয়ই জান। তুম হচ্ছ বীর বলরাম, আর তুমি কৃষ্ণ” ছোটজন 
তারপর বলল, “তুমি কিন্তু আমাদের মনে রাখবে না৷” আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 
‘কেন?’ আমার নাতিদের দিকে দেখিয়ে সে বলল, ‘ওদের জন্যে”  সাঁত্য, 
তাঁর কন্যার অকালমূত্যুর পর কিছ দিনের জন্যে তান তাঁর অনাথ নাতদের 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে এত ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁর ধ্যান অগভীর হয়ে উঠোঁছল। 
তান খ্দব নিষ্ঠাবতী নারী ছিলেন। তান এমন কতকগাঁল সাধনায় রত 
হয়েছিলেন যা অত্যন্তই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। তিনি শ্রীশ্রীমার সঙ্গে পণ্চতপা 
সাধন করেন। তানি পরাতে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক 
নিয়মমতো তাল্ল্িক সন্ন্যাসে দীক্ষিত হন। অবশ্য পূজার সময় ছাড়া তিনি 
গোরিক বাস ধারণ করতেন না। 

শ্ীপ্রীমা বলতেন, “যোগীন মহা-তপস্বিনী ৷? এবং «ও মৈয়েদের মধ্যে জ্ঞানী 
মানুষ” যোগীন-মা ১৯২৪ খংবস্টাব্দের ৪ঠা জুন দেহত্যাগ করেন। 


গোলাপ সুন্দরী দেবী 
€গোলাপ-মা নামে পারাঁচতা ) 


গোলাপ স্যন্দরী দেবী পরবতাঁ কালে গোলাপ-মা নামে পাঁরচিতা হয়োছলেন। 
[তান ১৮৬৪ খনম্টাব্দে উত্তর কলকাতার এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পাঁরবারে জন্মগ্রহণ 
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করেন। তাঁর বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। অল্প বয়সেই একটি প্র এবং 
একটি কন্যা রেখে তাঁর স্বামীর মৃত্যু ঘটে। কিছনকালের মধ্যে শিশহপত্রটিও 
মারা যায়। তাঁর কন্যা চন্ডীর বিবাহ হয়েছিল পাথুরিয়াঘাটা রাজ পাঁরবারের 
সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের সঙ্গে। কিন্তু তারও অকাল মৃত্যু ঘটে। এরপর 
গোলাপ স্দন্দরীর নিজের বলতে আর কেউই রইল না, মনেও তাঁর কোনো শাস্তি 
ছল না। 
যোগীন-মা ছিলেন তাঁর প্রাতবেশী। একবার তান গোলাপ সুন্দরীকে 
দাক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যান। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পাওয়ার পর ধারে ধারে তাঁর 
জীবনে পাঁরবর্তন আসতে শুরু করে। ‘তান শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে কান্নায় ভেঙে 
পড়েছিলেন গভীর সহানভ্ীতর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দুঃখের কাহনী শুনে 
বলোছলেন যে, ঈশ্বর ছাড়া যে সংসারে আর তাঁর কারো কথাই ভাববার নেই, 
এইটেই তাঁর পরম সৌভাগ্য। একথা শুনে অত্যন্ত সান্তনা লাভ করলেন তান! 
শ্রীপ্রীমা তখন নহবতবাড়ীতে বাস করতেন। তাঁর সঙ্গে গোলাপ-মার পাঁরচয় 
- করিয়ে দিলেন শ্রীরামকৃ্ণ। অল্পাঁদনের মধ্যেই শ্রীশ্রীমার ঘানষ্ঠ সাঁজনী হয়ে 
উঠলেন গোলাপ-মা। 

একবার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পুরনো কোঠাবাড়ীতে দর্শন দিলেন এখানে তান 
তাঁর ভাইবোনদের সঙ্গে বাস করতেন। তাঁর এই দর্শনলাভে গোলাপ-মা এতোই 
উচ্ছৰাসত হায়ে উঠলেন যে, তাঁর সমস্ত জবালাযন্্রণাই যেন িরোহত হ'য়ে 
গেল। রামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে গোলাপ-মার যত্র দিতে বললেন। তান জানালেন, 
আজাবন ছায়ার মতো গোলাপ-মা শ্রীত্রীমার অনুসরণ করবেন। সাঁত্য, শ্রীশ্রীমার 
মত্যুকাল পর্যন্ত ছনত্রিশ বৎসর ধ'রে গোলাপ-মা অক্ষুণ্ন উৎসাহে তাঁর সেবা 
করোছলেন। শ্যামপ্দকুরে এবং কাশীপদুর বাগানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শেষব্যাধির 
সময় গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমার কাছে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাশ্্রুষায় সাহায) 
করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর [তান শ্রীশ্রীমার সঙ্গে বারাণসশ বৃন্দাবন 
এবং মাদ;রা-রামেশ্বরে তীর্ঘভ্রমণে গিয়েছিলেন। সর্বদাই তান সযত্ে শ্ীপ্রীমার 
সেবাযত্র করতেন। ঃ ঃ 
তাঁর দৈনান্দিন জীবন ছিল অনাড়ম্বর। তানি ভোর চারটেয় শয্যাত্যাগ ক'রে 
নিজের ঘরে জপ-তপ করতেন। তারপর কুটনো কুটে শ্রীগ্রীমার সঙ্গে গঙ্গায্ানে 
যেতেন। ফিরে এসে শ্রীশ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের পুজা করতেন। পূজা শেষ হলে 
প্রসাদী ভোগ ভক্ত ও পাঁরচারকদের মধ্যে বিতরণ করতেন গোলাপ-মা। বিকালে 
তিনি মহাভারত ও ভগবদ্‌ গাঁতা পাঠ করতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের 


শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অন্য কয়েকজন পশ্যবতী নারী ১৬৩ 


জপতপ করতেন। তারপর তান আহারাদ শেষ করে শুতে যেতেন। শ্রীশ্রীমা 
বলতেন, “গোলাপ জপ করে ঈশ্বর পেয়ে গেছে।” 

গোলাপ-মা দরিদ্রদের ভালোবাসতেন । তাঁর উপার্জনের অর্ধেক তানি দারিদ্রের 
সেবায় ব্যয় করতেন। 

শ্রীগ্ৰীমার মৃত্যুর পর তান আরো চার বৎসর বেচে ছিলেন। প্রায় ষাট বৎসর 
বয়সে ১৯২৪ খাষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর তান দেহত্যাগ করেন। 


গৌরশমাঁশ দেবী, 
(গোরী-সা নামে পাঁরাঁচতা ) 

গোৌরীমাঁণ দেবা জন্মগ্রহণ করোছলেন ১৮৫৭ খতীষ্টাব্দে। তান ছিলেন 
হাওড়া জেলার শিবপুর নিবাস পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্থ সম্তান। তাঁর 
জননী 'গাঁরবালা দেব ছিলেন ধর্মবতা নারী । তান বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা 
ভালোই জানতেন, এবং ফাসঁ ও ইংরাজীও কিছু কিছ জানা ছিল তাঁর। 
গোৌরীমাঁনকে বাল্যকালে মৃদানী ব'লে ডাকা হত। তান প্রথমে স্থানীয় 
মিশনারী বিদ্যালয়ে ভার্ত হন। তৎকালীন িশপের ভগ্নী কুমারী মৌরিয়া 
মলম্যান এই বিদ্যালয়ের একজন সংগঠিকা ছিলেন। তান মৃদানীকে এতো 
ভালোবাসতেন যে উচ্চস্তর শিক্ষার জন্যে তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠাতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করোছলেন। কিন্তু খম্টান শিক্ষকদের 'হন্দধর্মের প্রাত অবজ্ঞায় বালিকা 
মৃদানীর মন এত বিরুপ হায়ে ওঠে যে তান বিদ্যালয়ে যাওয়াই ছেড়ে দিলেন। 
এই সময়ের মধ্যে তিনি অনেক সংস্কৃত স্ভোত্র এবং গীতা ও চণ্ডী মুখস্থ ক'রে 
ফেলোছিলেন। তাছাড়া রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশও তানি আবৃত্তি 
করতে পারতেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রার্থমক জ্ঞান তাঁর ভালোই 1ছল। 
বালিকা বয়সেই মূদানীর মন অত্যন্ত আধ্যাত্বিক ভাবে আঁভাষক্ত হয়ে 
উঠোঁছল। প্রায় দশবছর বয়সে একজন ব্রাহ্মণ গুরুর কাছ থেকে তান দীক্ষা 
গ্রহণ করেন। এবং একজন ভক্ত নারী শ্রীদামোদর-রূপাঁ শ্রীকৃষ্ণের একটি প্রন্তর- 
বিগ্রহ দিয়েছিলেন তাঁকে । এই মুৃর্তিট তিনি সযত্কে বহক্ষণ ধরে পূজা 
করতেন। সারাজীবনই এই মর্তিট তাঁর সঙ্গে ছিল। 

তাঁর মা এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা তাঁর দ্রুত আধ্যাঁতকভাবের বিকাশে ভীত 
হ'য়ে উঠে তের বছর বয়সেই তাড়াতাঁড় তাঁর বিবাহ স্থির করে ফেললেন। [তান 
অবশ্য তাঁর মার কাছে বারণ ক'রে বলোছলেন, “আমি এমন বরকে বিয়ে করব যে 
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অমর।”৮ অর্থাৎ তান বলতে চেয়েছিলেন যে শ্রীকৃষকেই তান স্বামীত্বে বরণ 
করবেন। বিবাহের আগের দিন তাঁকে একটা ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হল। 
ভয় ছল, পাছে তান পালিয়ে যান। যাই হোক, তাঁর আত্মীয়স্বজনের চেয়ে 
বন্াদ্ধ তাঁর বেশীই 1ছল। রাত্রে তান পালিয়ে গেলেন। তারপর অবশ্য তাঁকে 
খুজে পেয়ে বাড়ীতে ফারয়ে আনা হ'য়োছিল। কিন্তু বিয়ের কথা আর কখনো 
তোলা হয়ান। 

আঁচরেই তানি বুঝতে পারলেন যে গৃহীজীবন তাঁর অনুকূল নয়। আঠারো 
বৎসর বয়সে আত্মীয়দের সঙ্গে গঙ্গাসাগরে তীর্থ করতে গয়ে সকলের অলক্ষ্যে 
অন্যত্র চলে গেলেন। তারপর তান একদল সন্ন্যাসী ও সন্র্যাঁসনীদের সঙ্গে 
হাঁরদ্বারে গেলেন। [তান গৃহীদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতেন। কখনো কখনো 
[তান গভীর অরণ্যপথে ভ্রমণ করে অনেক িপদেরও সম্মুখীন হতেন। কিন্তু 
কখনো তিনি নাঁতস্বীকার করতেন না। তাঁর গলায় ঝোলানো দামোদরের মর্তই 
ছিল তাঁর একমাত্র সহায়। সামান্য কয়েকাঁট সাংসারিক প্রয়োজনের দুব্যাঁদ ছাড়া 
গাঁতা, ও কয়েকখানি ধমপ্রন্হ এবং শ্রীগোরাঙ্গ ও মা-কালীর পটই ছল তাঁর 
একমাত্র সম্পদ। এইভাবে তান একে একে কেদারনাথ, বাদ্রনারায়ণ, জৰালামহখী, 
অমরনাথ, বৃন্দাবন, দ্বারকা এবং পদুরী দর্শন করতে সমর্থ হতেন। তীর্থ ভ্রমণের 
সময় লোকালয় ছাড়া গিরিপ্রান্তরে সর্বদাই তিনি গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করতেন। 
কখনো কখনো তান আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে ভস্ম এবং কাদা দিয়ে শরীর ঢেকে 
রাখতেন, কিংবা আলখাল্লা ও পাগড়ী পরে পুরুষ সাজতেন। কখনো কখনো 
তিনি পাগলের মতো ভানও করতেন। দ্বারকায় তাঁর আশ্চর্য আধ্যাত্বক উপলান্ধ 
লাভ হয়েছিল। 

১৮৮২ খনম্টাব্দে তিনি কলকাতায় ফিরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহণভক্ত বলরাম 
বসুর বাড়ীতে বাস করতে লাগলেন। একদিন বলরাম বস; তাঁর স্ত্রী এবং 
অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে গৌরামাকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে 
তাঁর দেখা কারিয়ে ?দলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আবার আসতে বললেন। সেই 
অনুসারে পরাদনই তিনি একা আবার দক্ষিণেশ্বরে এলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরম 
করণাভরে তাঁকে নহবৎবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় কাঁরয়ে 
দিলেন। এর পর থেকে গোৌরী-মা মাঝে মাঝে এসে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে বাস করতে 
লাগলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। 

একদিন ভোরবেলায় গৌরা-মা যখন মান্দরের বাগানে ফুল তুলাছলেন, গ্রীরাম- 
কৃষ্ণ তাঁকে বলোঁছলেন, “গৌর, আমি জল ঢালাছি, তুম কাদা ছানো একথাটা 


শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অন্য কয়েকজন পঢণ্যবতা নারী ১৬৫ 


গোঁরগ-মা আক্ষারক অর্থে গ্রহণ করছেন দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বললেন, “আহা, 
একেবারেই আমার কথা বুঝতে পারান তুমি। আমি যা বলাছ তার মানে হল, 
এদেশের মেয়েরা বড়ই দ:ুরবস্থার মধ্যে আছে। তাদের জন্যে কাজ কর তুমি” 
তখন গোঁরী-মা সব কথা বুঝতে পারলেন। কিন্তু হৈচৈময় জনাকীর্ণ শহরে 
কাজ করা তানি ঠিক অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারলেন না। তান 
বললেন, ছোট মেয়েদের যদ শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে শিক্ষা- 
দান করতে হয় তবে সে কাজে তান আত্মনিয়োগ করতে পারেন। কিনতু শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ বিশেষ জোর দিয়ে বললেন, “তোমাকে এই শহুরেই মেয়েদের শিক্ষার জন্যে 
কাজ করতে হবে। অনেক সাধনা করেছ তুঁম। এখন এই তপঃশদদ্ধ জীবন 
মেয়েদের সেবায় দান কর তুঁমি।” এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ গোঁরী-মাকে উৎসাহ ও 
আশ'র্বাদ দিয়ে নারী ও বালিকাদের জন্যে ভাঁবয্যৎ কর্মের দিকে উদ্ধদদ্ধ 
করোঁছলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে ১৮৮৬ খণীষ্টাব্দে তানি বৃন্দাবনে গিয়ে নয় 
মাস ধরে কঠোর অধ্যাত্মসাধনায় রত হয়েছিলেন। এই সাধনা শেষ হওয়ার 
আগেই শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপদুরে দেহরক্ষা করলেন। গোঁরীমা এতই শোকাহত 
হ'য়োছিলেন যে কঠোর তপশ্চর্ষা দ্বারা জীবন বিসর্জন দেবেন বলে স্থির করে- 
{ছলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দৈবদর্শন দান ক'রে এমন চরম কাজ করতে 
নষেধ করেন। কয়েকাঁদনের মধ্যেই শ্রীশ্রীমা যখন বুন্দাবনে এলেন তখন তান 
গোঁরীমার জন্যে অনেক অন;সন্ধান ক'রে রৌয়ার এক নির্জন গুহায় তাঁর সাক্ষাৎ 
পেয়োছলেন। শ্রীশ্রীমা একবৎসর বৃন্দাবনে থেকে কলকাতায় ফিরে' এলেন, 
কিন্তু গৌরী-মা সেখানেই থেকে গেলেন। মাঝে শুধ একবার তান হিমালয়ে 
তীর্ঘভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন। সবশদদ্ধ প্রায় দশ বৎসর কাল উত্তর ভারতে 
অবস্থান করে তানি কলকাতায় ফিরে আসেন। 

তাঁর দেশব্যাপী জুদীর্ঘ ভ্রমণ, তীক্ষণ পর্যবেক্ষণশীক্তি, ভারতীয় নারী ও 
ও বিরাট সংগঠন ক্ষমতা ইত্যাদির ফলে গোরী-মা শ্রীরামকৃষ্ণ আদিষ্ট কর্মের 
পক্ষে সুযোগ্য আধিকারণী ছিলেন৷ তাই ১৮৯৫ খনী্টাব্দে শ্রীশ্রীমা সারদা 
স্থানে তান নিজের সামান্য যা কিছ; সপ্য় ছিল তাই দিয়ে সারদেশ্বরী আশ্রম 
প্রীতষ্ঠা করলেন। আ'চিরকালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি বৃহদাকার হ'য়ে উঠল। 
১১১১ খ্রেম্টাব্দে এটি কলকাতায় একটি স্থানে স্থানান্তারত করা হল। তারপর 


১৬৬ প্রাচ্য ও প্রতীচোর ধর্মসাধিকা 


১৯২৪ খনীম্টাব্দে শ্যামবাজারের ২৬নং মহারাণী হেমন্তকুমারা ন্ট্রীটের বর্তমান 
বাড়ীতে উঠে এল আশ্রমাট। 

১৯৩২ খনীষ্টাব্দ নাগাদ গৌরী-মার স্বাস্থ্য খারাপ হ'য়ে যেতে শুরু করল! 
তখন তাঁর বয়স প্রায় পণ্চান্তর বৎসর। তানি শেষবারের মতো পুরীতে জগন্নাথ 
দর্শনে গেলেন। বছর দুই পরে বায়ু পারবর্তনের জন্যে বৈদ্যনাথ-ধামে গেলেন। 
এবং পরবৎসর গেলেন নবদ্বীপে। 

১৯৩৮ খণীন্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শিবরাত্রির দন তান জানালেন তাঁর 
জীবননাট্য দ্রুত সমাপ্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। শেষরান্রর দিকে তিনি শ্রীদামো- 
দরের বিগ্রহাট তাঁর কাছে আনতে বললেন। ম্যার্তট দেখে তান বললেন 
“সল্দর॥ চোখ খুলেই হোক আর চোখ বন্ধ করেই হোক, আম স্পষ্ট তাঁকে 
দেখতে পাঁচ্ছ। সর্বদাই দেখতে পাচ্ছি আম তাঁকে।” তান মৃর্তীট আশ্রমের 
প্রধান কর্মকার হাতে ফাঁরয়ে দেওয়ার আগে মাথায় আর বুকে স্পর্শ করলেন। 
পরদিন তিনি প্রথমে তিনবার “গুরু রামকৃষ্ণ’ নাম নিয়ে তারপর কৃষ্ণনাম জপ 
করতে করতে রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিটে ইহ্ধাম ত্যাগ করলেন। 


গর; হিসাবে গোরী-মা শতশত ভক্তকে নিয়ত উপদেশ দিয়ে অধ্যাত্মপথে 
চাঁলত করোছিলেন। > 


Vv 


এই অধ্যায়ের উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ থেকে 
প্রকাশিত “শ্রীরামকৃষ্ণ, দ গ্রেট মাষ্টার” এবং “বেদান্ত কেশরা” (হোলি মাদার নাম্বার) 


থেকে, এবং ১৯৫৪ খশীষ্টাব্দে প্রকাঁশত “উদ্বোধন” পত্রিকার (উদ্বোধন কার্যালয়, 
বাগবাজার, কলকাতা । ) সংখ্যাগীল থেকে। 


দ্বিতীয় খণ্ড 
বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের সাধিকাগণ 


পণ্চদশ অধ্যায় 


বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে নারীগণের মর্যাদার উন্নাত 
অবতরাণকা 


জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অবদান 


জৈন ও বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম থেকে অনেক দক দিয়েই পৃথক সেজন্যে হিন্দুরা 
এদের অনাচার মনে করেন। সর্বশ্রেণীর এবং সর্ব সম্প্রদায়ের নারী-পনরূষের 
সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সমাধিকার এই দুই ধর্মমতের অন্যতম বৃহৎ অবদান। 
বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক সমাজাবিন্যাসে বর্ণাশ্রমকে স্বীকার করে নেওয়া হ'য়েছিল। 
পরবতর্ণকালে এই ব্যবস্থাই জাতভেদ প্রথা বলে পাঁরাচত হয়েছিল। বৌদক- 
যুগের পরে যে সমস্ত সামাজিক ও ধর্মগত সুযোগ সুবিধা প্রথম দুই বর্ণের 
লোকেরা এবং বিশেষ করে প্রথম বর্ণের অন্তর্থত ব্রাহ্মণ যাজকেরা ভোগ করতেন, 
তা চতুর্থ বর্ণ শূদ্রদের বা আর্যসমাজের বাঁহর্ভুত “দাসন্য”-দের তো ভোগ করতে 
দেওয়াই হত না, এমন 'ক তৃতীয় বর্ণের অন্তর্গত বৈশ্যরাও ছিল সেসব আঁধকারের 
বাইরে। বস্তুত দাস্য আর অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরা মানদ্ষ হিসাবে যা তাদের 
প্রাপ্য এমন কোনোরকম সামাঁজক বা ধর্মগত আঁধকারই ভোগ করত না। 
বেদ-পরবতর্ণ যুগের মহান যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ যান 'ভগবদ্‌-গীতা'র উদ্‌গাতা, 
[তানিই প্রথমে সর্'মানবে১ ধর্মগত সমাধিকার দান করেছিলেন। তান সামাজিক 
সমাধিকারও প্রবর্তনের চেষ্টা করোছিলেন, কিন্তু সাফল্যলাভ করেননি । 
কয়েক শতাব্দী পরে মহাবীর ও ব্যদ্ধদেব প্রচার করলেন, সকল শ্রেণীর, সকল 
সম্প্রদায়ের নারী-পরুষেরই ধর্মের অধিকার আছে। উচ্চবর্ণের নারী ও পদ্রষের 
মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সমতা বৈদিক যুগে প্রবার্তত হয়েছিল সেই অধিকার নিম্ন- . 
বর্ণের নারপদ্রুষের মধ্যেও বিস্তার লাভ করল। এই দই ধর্মপ্রবর্তক মহামানব 
সকল শ্রেণীর সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে সামাজিক সমতাও প্রচার করোছলেন, 
আর এই সমতা দেশের নারণসমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। মহাবীর (&৯৯-- 
৫২৭ খই পূ্বাব্দ ) ছিলেন ব্দদ্ধদেবের (৫৬০--৪৮০ খতীঃ পুঃ) প্র্ববর্তাঁ। 
নারীদের সামাজিক ও ধর্মগত মর্যাদার ক্ষেত্রে পাঁরবর্তন আনার প্রথম গৌরব 
তাঁরই। 


Elbo» 2 
১ ভগবদ্‌-গাঁতা, নবম অধ্যায়, ৩০-৩২ শ্লোক দষ্টবয। 


দ্যাট বিপরীত শাক্ত 


প্রাচীনতম কাল থেকেই ভারতবর্ষে রক্ষণশীলতা ও উদারতার মনোভাব 

সামাজক ও ধর্ম সম্পার্কত ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে এতোবার এসেছে যে তা দেখে 
আমাদের মনে পড়ে মানুষের হৃৎপিণ্ডের সত্কোচন ও প্রসারণের কাজ। যখনই 
সামাজিক ও ধর্মগত ক্ষেত্রে কঠোর বাঁধাবধান শ্বাসরোধ করার উপক্রম করেছে, 
তখনই উদারতার মনোভাব দেখা দিয়ে নারীপ:ুরুবের সমান সামাজিক ও ধর্মগত 
অধিকারের কথা ঘোষণা করেছে। আবার সেই রকমই, যখন এ সব উদারতার 
‘যা প্রয়োজনীয়তা তা শেষ হয়েছে এবং দেশের সামাজিক ও ধর্মগত জীবন 
বিদেশী প্রভাবে বিপন্ন হ'য়ে উঠেছে, তখন রক্ষণশীলতার মনোভাব দেখা দিয়ে 
ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করেছে। কাজেই, এই দাট মনোভাবই নিজ নিজ উপায়ে 
ভারতীয় সমাজজাবনকে পাঁরপূম্ট করে এসেছে। 


বৌদ্ধধর্ম 


হিন্দুধর্মের কঠোর আধ্যাত্মিক অনুশাসন থেকে মুক্ত দেয় বলে বৌদ্ধধর্ম 
একটি স্বতন্ত্র জীবনপদ্ধীত হিসেবে বৈশিষ্ট্য অর্জন করোঁছল। এই মুক্তির 
ছাপ বৌদ্ধদের সমাজ, রশীতনীতি এবং আচারব্যবহার সর্বত্রই লক্ষ্য করা যেত। 
করুণাময় তথাগত ঘোষণা করোছিলেন, জাতিবর্ণ স্বপঃরঃষ-অভেদে ধর্মের পথ 
সকলের জন্যেই উন্মুক্ত। ব্ধাদেব শ্রমণদের যে সঞ্ঘারাম স্থাপত করোছলেন 
তাতে তিনি উচ্চনণচ, ধনীদারিদর, 'শাক্ষিত-আঁশীক্ষিত সকলকেই আশ্রয় দিত্নে। 
শ্রমণাদের. যে সঙ্ঘারাম স্থাপনের জন্যে তান সম্মাতিদান করেছিলেন, তাতেও 
. বিবাহিতা-আবিবাহিতা-বধবা অভেদে সমাজের সকল স্তরের নারীদেরই গ্রহণ 
করা হত। 

সঞ্ঘের মধ্যে অধ্যাত্ম-অগ্রগাতই একমাত্র বিচাষ* বিষয় ?ছল। শ্রমণী হিসাবে 
যাদের গ্রহণ করা হত সেই নারীদের মধ্যে ব্যবহারের অন্য কোনো তারতম্য করা 
হতনা। এমন ক নটী এবং পাঁততাদের সঙ্ঞে গ্রহণ করা হত এবং অন্য শ্রমণী- 
নি তোর রতলাতারা। শ্রমণী ও নতুন শক্ষার্থনীরা শ্রমণ এবং পরব 


মতোই একরকম "শক্ষাদীক্ষা র রশ ভক্তদেরও 
বৌদ্ধ মতবাদের ধর্মনশীতর বিষয়ে যর হত ০5: 


বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে নারীগণের মর্যাদার উন্নাত ১৭১ 


অবশ্য বৌদ্ধযুগে সাধারণভাবে নারীদের মর্যাদা অনেক বদ্ধ পেলেও শ্রমণী- 

দের স্থান ছিল শ্রমণদের নিচের স্তরে। বাস্তীবক পক্ষে বুদ্ধদেব প্রথমে নারীদের 
সত্যে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুকই ছিলেন। কিন্তু তাদের গ্রহণ করে দীক্ষাদান না 
করা তাঁর বাণীর মূলনীতির বিরোধী হওয়ায় বাধ্য হয়ে তাঁকে নারীদের জন্যে 
সঙ্ঘ স্থাপনে মত দিতে হ'য়োছল। তবে তান শ্রমণীদের আচার ব্যবহারের জন্য. 
কতকগঢ়ল কঠোর বিধান প্রণয়ন করে দিয়োছলেন। 


কীভাবে বৌদ্ধ শ্রমণীদের সঙ্ঘারাম স্থাপিত হয়েছিল 


সমন্ত বৌদ্ধশাদ্ত্র এবিষয়ে একমত যে মহা-প্রজাবতী গৌতমী রাজপ্রাসাদে 
পাঁচশত অনূচরীসহ সংসার ত্যাগ কারে প্রথম শ্রমণী সংঘ স্থাপন করেন। গৌতমী 
{ছলেন বুদ্ধদেবের পাালকা মাতা এবং দ্বিতীয় মাহা । {তানই প্রথম কেশমহণ্ডন 
করে পীতবস্ত ধারণ করেন। বাদ্ধদেব তখন কাঁপিলাবস্তুর নিগ্লোধরামে ছিলেন । 
গোঁতমা তাঁকে দর্শন করতে গিয়ে তাঁর সামনে প্রাণপাত হ'য়ে বললেন, “প্রভু, 
নারশদেরও যাঁদ গৃহধর্ম ত্যাগ কারে প্ররজ্যা গ্রহণ করে তথাগতের শরণ নেওয়ার 
অধিকার দেওয়া হয় তবে ভালো হয় ৷” বাদ্ধদেব' উত্তর দিলেন, “থাক গৌতমী, 
দয়া করে তুমি নারীদের এমন আঁধকার দেওয়ার কথা বলো না” গোতমা 
তারপরও আরো দুবার এই অনুরোধ জানালেন, কিন্তু বনদ্ধদেব নিজমতে অটল 
থেকে একই উত্তর দিলেন। তখন গোঁতমা দুখত মনে অশ্রবপাত করতে করতে 
তাঁর সম্মুখ থেকে চলে গেলেন। কয়েকাদন পরে বয্ধদেব বৈশালীর দিকে খানা 
করলেন বৈশালীতে এসে তান মহাদ্বন কুটাগার গৃহে অবস্থান করতে লাগলেন। 
গৌতিমীও বৈশালীতে এলেন। বান্ধশিষ্য আনন্দ তাঁকে বদ্ধের গহদ্ধারে অপেক্ষা 
করতে দেখতে পেলেন। [তান গৌঁতমণকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তানি “স্ফাত- 
পদে ধ্যীলধসর অবস্থায়” এসে “করঃণভাবে অশ্রুপাত” করছেন। গৌতমী 
জানালেন, তথাগত নারীদের শ্রমণী হ'তে অনমাত দান করেনান। তখন আনন্দ 
তথাগতের সমীপে গিয়ে মহাপ্রজাবতী গৌঁতমীর বার্তা জানিয়ে বললেন, “প্রভু, 
গৌঁতমণী যেমন প্রার্থনা, করছেন, সেই রকম অন:মাত নারীদের দেওয়া হলে 
ভালোই হত ।» বৃদ্ধদেব তখন বললেন, “থাক আনন্দ, দয়া করে তুম নারীদের 
এমন আঁধকার দেওয়ার কথা বলো না।” আনন্দ আরো দরবার এই অনুরোধ 
জানালেন, কিন্তু একই উত্তর পেলেন। পরে আনন্দ অন্যভাবে বদদ্ধদেবকে প্রশ্ন 
করলেন, “প্রভু, নারীগণ যাঁদ গৃহসংসার ত্যাগ কারে তথাগতের মত ও পথ গ্রহণ 
করে প্ররজয গ্রহণ করে, তব:ও কি তারা আলোচনার আধকার বা দ্বিতীয় কি 


১৭২ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


তৃতীয় মার্গ কিংবা অহৎ হওয়ার অধিকার লাভ করতে পারে নাঃ” বুদ্ধদেব 
উত্তর দিলেন, “তা পারে, আনন্দ” তখন আনন্দ বললেন, “প্রভু, তা যাঁদ পারে তবে 
বাঁল_হাপ্রজাবতী গৌতমী তথাগতের বহু সেবা যত্ন করেছেন। মাতৃস্বসা ও 
ধান্রীরুপে তানি তাঁকে দুধপান কাঁরয়েছেন এবং তথাগতের মাতৃবিয়োগের পর 
তাঁকে নিজের স্তন্যদান করেছেন। প্রভু, গৃহসংসার ত্যাগ ক'রে তথাগতের মত 
ও পথ গ্রহণ করে প্রুজ্যা গ্রহণ করার অনুমতি নারীদের দিলেই বোধহয় ভালো 
হত ।” 

অনদশাসন গ্রহণ করেন, তবে সেই হোক তাঁর দীক্ষা ।» - 


(১) কোনো শ্রমণী শতববাঁয়া হলেও নবীনতম শ্রমণকেও প্রাণপাত জানাবে । 
(এই অন্দশাসন মানতে গোঁতমা প্রথমে অস্বীকার করেন, কিন্তু তথাগতের 
সারে এটি তাঁকে মেনে নিতে হয়।) টু 


(২) শ্রমণীগণ কখনোই এমন স্থানে বর্ষাকালে থাকবে না, যেখানে কোনো 
শ্রমণ নেই। 


(৩) বৰ্ষাকাল শেষ হলে নিজের দ্ট, শ্রদূত বা সম্ভাব্য সমস্ত দোষের জন্যে 
শ্রমণীরা শ্রমণ সঙ্ঘ ও শ্রমণণসঙ্ঘের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। 

(8৪) শ্রমণীগণ ‘উপসং’ ও “ও বাদে'র পূর্বে শ্রমণদের নিকট থেকে পরামর্শ 
গ্রহণ করবেন। 


(৫) গদ্রঃতর অপরাধের জন্যে শ্রমণণগণ উভয় সঙ্ঘারামের কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা 
করবে। 


(৬) দুই বৎসর কাল “ছয়টি নীতি” তে শিক্ষা লাভ করার পর শ্রমণীগণ 
পসম্পদা”র পর্বে উভয় সঙ্ঘারাম থেকেই অন:মাঁত গ্রহণ করবে। 

(৭) শ্রমণীগণ কোনো শ্রমণকে তিরস্কার করবে না, কিন্তু শ্রমণগণ শ্রমণীদের 
28 করতে পারবে। 

(৫৫ শমণীগণ কোনো শ্রমণকে কটুবাক্য বা নিন্দাবাদ করতে পারবে না। ১ 
এ মাস ছিল যা তাদের মেন চলতে হা 


* “উইমেন ইন ব্যাস লিটারেচার” ডঃ বি, সি, লাহা। ৮০-৮১ পজ্ঠা। 
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অন্নশাসনগলর ধরণ থেকেই বোঝা যায় সেগ্দাল খুব কঠোর ছিল। ব্ৰহ্মচৰ্য, 
তপশ্চর্ধা, কঠোর মানাসক ও আত্মক শৃঙ্খলা রক্ষা করাই ছিল অনঃশাসনগালর 
উদ্দেশ্য। অবশ্য এই বাধানবেধগ্ীল শিক্ষার্থনী শ্রমণীদের জন্যেই বিশেষ- 
ভাবে প্রণীত হায়ৌছল। 

স্বভাবতই শ্রমণ ও শ্রমণীদের এই দুটি সম্ঘারামের অস্তিত্ব বুদ্ধদেবের খুবই 
চিন্তার কারণ হ'য়ে উঠেছিল। সেইজন্যেই শ্রমণীদের ক্ষেত্রে অনশাসনগড়লে তিনি 
এত কঠোর করে প্রণয়ন করোছিলেন। কিন্তু এই অনশাসনগালির ফলে শ্রমণী- 
গণ শ্রমণদের কর্তৃত্বাধীনে আসে। তার ফলে তাদের পক্ষে শ্রমণদের সঙ্গে 
মেলামেশা করা আবাশ্যক হ'য়ে ওঠে এবং পাঁরণামে এইটেই অস্বাস্থ্যকর পাঁরবেশ 
তৈরী করে ফেলে। কালক্রমে শ্রমণ ও শ্রমণীদের সঙ্ঘারাম ভারতবর্ষে লোপ পেয়ে 
যায়। পঞ্চম খষ্টাব্দ থেকে নারীদের আর শ্রমণ হওয়ার আঁকার দেওয়া 
হত না। 

জৈনধর্ম 


মহাবীর ছিলেন উদারপল্থী। তিনি নারীদের স্যে গ্রহণ করতে কোনো দ্বিধা 
বোধ করেনান। তাঁর অনুগামীগণ চার ভাগে বিভক্ত 1ছলেন-_ সন্ন্যাসী, 
সন্ন্যাঁসনী, সাধারণ পঢ়ুরনষ ও সাধারণ নারী। 

জৈনধর্ম দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। দিগম্বর পন্থীগণ 
মনে করেন নারীগণ মদুক্তলাভ করতে পারেন না। সেজন্যে নারীদের তাঁরা 
তাঁদের সঙ্ে গ্রহণ করেন না। কিন্তু শ্বেতাম্বর পন্থীগণ নারী ও পদ্রদ্ষদের 
মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না এবং স্বচ্ছন্দে প্ররুষদের সঙ্গে নারীদেরও তাঁদের - 
সঙ্ঘে গ্রহণ করেন। মহাবীরের সময়ে জৈন সন্ন্যাসীর সংখ্যা ছিল চৌদ্দ হাজার 
কিস্ু সংসারত্যাগণ নারী সন্ন্যানীর সংখ্যা ছিল ছত্রিশ হাজার। মহাবীরের 
খ্লতাতপত্রী (কেউ কেউ বলে পিতৃক্বসা) চন্দনা ছিলেন সন্ন্যাসনী-মঠের 
আঁধকন্রাঁ। এই সন্ন্যাসনীদের মধ্যে পৌমাবঈয়ের মতো" রাণী এবং বহু ধনী 
ও সম্ভ্রান্ত মাহলা ছিলেন। সকলেই এদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত। 


ষোড়শ অধ্যায় 


বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের ধর্মসাধকাগণ 
১। বৌদ্ধধর্মের ধর্মসাধকাগণ 


ভারতবর্ষের হীতিহাসে বৌদ্ধযূগ খুবই গৌরবময় স্থান আঁধকার করে আছে। 
এ সময়ে বিদেশেও যেমন ধর্মপ্রচারে উৎসাহ দেখা গিয়োছল, মাতৃভূমিতেও সেই- 
রকম জীবন ও চিন্তাধারার প্রসারলাভ ঘটোছিল। কয়েকজন উচ্চমনা মহীয়সী 
নারীর নাম উজ্জবল নক্ষত্রের. মতো ভাস্বর হ'য়ে আছে এই যুগের ইাতহাসে। 
ব্দ্ধদেবের জীবন ও উপদেশ থেকে প্রেরণালাভ ক'রে এদের কয়েকজন গৃহসংসার 
ত্যাগ ক'রে নবগাঠিত শ্রমণীসঙ্ঘে যোগদান করেন। এই শ্রমণীসঙ্ব ছিল তখন 
সারা পাঁথবীর হীতহাসেই নতুন ঘটনা। এইসব 'ভক্ষুণীগণ তাঁদের গুরুভ্রাতা 
ভিক্ষন্দের মতোই আশ্রমে বাস করতেন এবং দেশে দেশে জনসাধারণের মধ্যে সত্য 
ও জ্ঞানের আলো বিতরণ ক'রে পারব্লাজকা-রূপে ভ্রমণ করতেন। 

নিজের বিশ্বাস ও ভক্তিকে গভাঁরতর করাই অন্যের মধ্যে আধ্যাত্কভাব 
ত্বরান্বিত করার সহজতম পথ। সেই কারণে যেখানে তাঁরা যেতেন, সেখানেই 
এইসব ভঙ্ষুণীগণ তাঁদের আদর্শীনষ্ঠা ও পবিন্রতার জন্যে সকলের মনে গভীর- 
ভাবে রেখাপাত করতেন। বহুলোকের মনে তাঁদের আবেদনে সাড়া জেগোঁছল 
এবং বদ্ধ-প্রদার্শত পথের আহবান জনগণের হৃদয় জয় ক'রে উত্তাল সমদ্র-তরঙ্গের 
মতো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল । 


গোপা 


বৌদ্ধনারশগণের মধ্যে তথাগতের পত্রী গোপার হ্থানই সর্বাগ্রে। যখন রাজ- 
কুমার সিদ্ধার্থ গভীর রাত্রে সপাত্র ঘুমন্ত গোপাকে ত্যাগ করে চলে যান, তখন 
গোপা অত্যন্ত ব্যথা পেলেও তাঁর বিয়োগযন্ত্রণার জন্যে কোনো হাহতাশ করেনাঁন, 
তাঁকে ত্যাগ ক'রে যাওয়ার জন্যে কুমারকে কোনো দোষারোপও করেনান। জগতের 
দক্ঠখের জন্যে করুণা ও প্রেমে রক্তাক্ত সেই হৃদয়ের মহত্ব তান অনুধাবন করতে 
পেরোঁছলেন। রাজপ্রাসাদের বিলাস-ব্যসনে পারবৃত হয়েও তানি এরপর থেকে 
*ুদ্ধাচারী জীবন যাপন করতে লাগলেন। এটা তাঁর স্বামীর অরণ্যবাসী-তপস্বীর 
জাবনের চাইতে কম কাঁঠন ও দুরূহ ব্যাপার ছিল না। 
যোদন বন্ধ বোঁধ-লাভের পর তাঁর ?পতৃ-আবাসে ফিরে এসোঁছিলেন, কাঁপলা- 


বনু নগরের অধিবাসীগণের সৌঁদন আনন্দের আর সমা ছিল না। কিন্তু তান 


বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে নারগণের মর্যাদার উন্নাত ১৭৫ 


এলেন, রাজকুমার বেশে নয়, ম্যান্ডতমস্তক নগ্রপদে_ মানবের সেবক, শিক্ষক ও 
ন্াাতা হিসাবে। 

পাঁতাবরহের দীর্ঘ ও নিঃসঙ্গ বৎসরগীলতে গোপা স্বামীর "চিন্তাধারার সঙ্গে 
{নজেকে এমনভাবে মিশিয়ে দিয়োছলেন যে বদ্ধদেবের কাছে ত্যাগের মনোভাব 
যেমন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এসোঁছিল তাঁর কাছেও তেমনি সহজেই এল। বরদ্ধদেব 
রাজধানীতে ফিরে এলে গোপা তাঁকে সপ্রেম অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা জানাবার 
জন্যে তাঁর মহামূল্য উপঢৌকন একমাত্র পুত্র রাহবলকে দান করলেন! তানি 
রাহুলকে তার পিতার কাছে গিয়ে পিতৃধন চাইতে বললেন। কিন্তু রাহুল 
পতৃহীন ভাবেই বেড়ে উঠোঁছল। তাই সে বলল, “মা, পিতাকে চিনব কী 
করে?” সগর্বে তার মাতা উত্তর দিলেন, “বাছা, মানুষের মধ্যে যান সিংহের 
মতো তিনিই তোমার পিতা”? {কশোর বালক .রাহুল তখন, যে-পতাকে 
কখনো সে দেখোন, সোজা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে অকুতোভয়ে নিজের 
প্রার্থনার কথা বারবার করে জানাতে লাগল। অবশেষে তার প্রার্থনায় বিচালত 
হ'য়ে বঢদ্ধদেব তাঁর প্রধানাশষ্য আনন্দকে বললেন যাতে রাহনলকে ভক্ষাপাত্র ও 
পাঁতবস্ব দেওয়া হয়। গোপার দিক থেকে এইটেই ছিল সর্বশেষ এবং মহত্তম 
আত্মত্যাগ ৷ শতদ:ঃখের মধ্যেও আনন্দ ও শান্তর প্রাতমা এই রাজমাতা এক 
অনসরণ করবে তাদের জন্যে আশীর্বাদ রেখে গেলেন। আর জনসাধারণও 
তাদের অন্তরের ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসাবে তাঁর নতুন নাম দিল 
যশোধারা-_অর্থাৎ গৌরবের প্রীতমা। আজও তান সেই নামেই আভাহত হন। 
স্বামী বিবেকানন্দ বন্ধদেবের কথা প্রায়ই উল্লেখ করতেন।৯ [তানি একবার 
বলোঁছিলেন, “বূন্ধদেবের সবথেকে একজন বড় শিষ্য ছিলেন তাঁর পল্জী॥ তিনি 
ভারতবর্ষে নারদের মধ্যে বৌদ্ধ-আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন।” 

অবশ্য মতান্তরে বলা হয়, বৃদ্ধদেবের বিমাতা গৌতমীই বোদধ শ্রমণীদের সঙ্ঘা- 
রাম প্রাতষ্ঠিত করেন। ° 


গোঁতম’ (মহাপ্রজাবতা ) 


বদ্ধদেবের জননণ মায়া দেবার গৌতমী নামে এক কানষ্ঠা ভাগনী ছলেন। 
তাঁরও বিবাহ হয়োছল রাজা শদুদ্ধোধনের সঙ্গে। সিদ্ধার্থের জন্মের সাতাদিন 


RAE 


১ স্বামী বিবেকানন্দ_“কম্‌যাপ্নট ওয়াকসি,” ভালয়দম ৭, পু ৭৬। 


S১৭৬ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্ম সাধিকা 


পরে মায়া দেবী যখন দেহত্যাগ করলেন গোঁতমা তখন অত্যন্তই' শোকাহত হ'য়ে- 
{ছলেন। রাজাও পঢুত্রের লালনপালনের কণ ব্যবস্থা হবে এই ভেবে অত্যন্ত চান্তত 
হায়ে উঠোঁছলেন। ইতিমধ্যে কয়েকাদন পরে গৌতমীরও একটি পত্র জন্ম গ্রহণ 
করল। কিন্তু স্বর্গগতা জ্যেচ্ঠার এ মাতৃহীন পঢ়ৱের প্রাত তাঁর ভালোবাসা এত 
বেশা হ'য়োছল, এবং এতই ছল তাঁর পাঁতর প্রাত কর্তব্যবোধ যে নিজের প্রকে 
ভগিনীপনুত্রের উপর। সিদ্ধার্থও গৌতমীকে নিজের মায়ের মতোই ভালো- 
বাসতেন। যাঁদও একথা অস্বীকার করা যায় না যে বাল্যকালেও রাজকুমারের 
নিশ্চয় ভাবষ্যৎ বুদ্ধের পক্ষে উপযুক্ত জন্মগত অনেক গুণ ছিল, তব; এটাও 
সন্দেহ করা যাবে না যে তাঁর অনেক সদ্‌গ্ণ গৌতমীর প্রভাবেও 
বিকাশ লাভ করোছল। গৌতমীও বুদ্ধের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হায়োছলেন এবং উপযুক্ত সময় এলে শাক্যবংশের পাঁচশত. নারী 
সঙ্গে নিয়ে তিনি বৃদ্ধের কাছে গিয়ে ভক্ষণীর ব্রত গ্রহণ করোছিলেন। 
তিনি আত উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্বক উন্নাত লাভ করে আজীবন এ 
নতুন ধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।  «থেরীগাথা”য় তান বদ্ধ- 
" দেবকে সম্বোধন করে লিখেছেন, “হে সুগত, খন তুম শিশ7 ছিলে তখন 
তোমাকে দেখে, তোমার আধো আধো কথা শুনে আম দৃম্টি আর শ্রবণের আনন্দ 
লাভ করতাম। কিন্তু এখন তোমার জ্ঞানের কথা শুনে আমার হৃদয় যেমন আনন্দে 
পাঁরিপতর্ণ হ'য়ে ওঠে, তার সঙ্গে আর কিছুর তুলনা হয় না” 

এই কথাগ্ীলতে বোঝা যায়, গৌতমা যে কেবল বদ্ধদেবের একজন অন;রক্ত 
শিষ্যা ছিলেন তাই নয়, শেষ পর্যন্তও তিনি বুদ্ধদেবকে স্নেহময়ী মাতার দৃষ্টিতেই 
দেখতেন। গোঁতম' নামে আরো একজন বাদ্ধাশষ্যা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে পার্থক্যের 
জন্যে বুদ্জননীকে মহাপ্রজাবতাঁ বলে ডাকা হত। 


কিসা গৌতম 


অন্য গোতমী দরিদ্র পিতামাতার সন্তান ছিলেন। তাঁর স্বামীর আত্মশয়গণ 
অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করত তাঁর সঙ্গে। সেইজন্যে, শীর্ণ ও মালন ছিলেন বলে 
তিনি সা গোতমী নামে পাঁরচিতা হ'য়েছিলেন। ‘কিসা’ একট পাল শব্দ, 
নকৃত কশা' শব্দ থেকে উৎপন্ন। যাই হোক, একাঁট পড়নের জন্মদানের পর 
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কেন্দ্র কারে আবার্তত হ'তে থাকল। ভবিষ্যতের নতুন আশায় 
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পূর্ণ হয়ে উঠলেন তিনি। এর পর থেকে তানি শিশুটির জন্যেই জীবন ধারণ 
করতে লাগলেন। কিন্তু হায়, তাঁর সুখের দিন ছিল খুবই স্বল্প স্থায়ী । একদিন 
বাগানে খেলার সময় বালকাট বিষধর সাপের দ্বারা আহত হল। তৎক্ষণাৎ তার 
মৃত্যু ঘটল। গোঁতমা শোকে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠলেন। বালকাঁটর মৃতদেহ 
বকে জাঁড়য়ে ধ'রে তান কোনো উষধের আশায় পাগিনীর মতো ছুুটোছনট 
করতে লাগলেন। সেইসময় সশিষ্য বুদ্ধ সেই পথ আতিন্রম করে বাচ্ছিলেন। 
তাঁর সোম্য শান্ত করুণাঘন মুখমণ্ডল দেখে গৌতমীর মনে আশা জাগল। [তিনি 
পানের মৃতদেহ তাঁর পদতলে রেখে নতজানু হয়ে সাশ্রুয়নে বললেন, “এই 
পাত্রুট না পেলে জগং আমার চোখে অন্ধকার “এর জীবনদান করে আমার 
আঁধার ঘরে আলো ফিরিয়ে দিন!” বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন, “কল্যাণী, এক 
তোলা সর্ধপ নিয়ে এস, আম তোমার পত্রের মৃতদেহে প্রাণ এনে দেবে। কিন্তু 
মনে রেখ, এ সর্ষপ এমন গৃহ থেকে আনতে হবে যেখানে মৃত্যু কখনো তার 
গৌতম বুঝতে পারলেন না। {তিনি একমুঠো সর্ষে চেয়ে ঘরে ঘরে ঘদরলেন, 
কিন্তু ঘরে ঘরেই মৃত্যু তার ছায়া ফেলে গেছে, এবং এমন একটি পারবারও তিন 
পেলেন না যেখানে কোনো প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটোন। আশাহত এবং বিফল মনে - 
{তান বুদ্ধের কাছে এসে জানালেন, সর্ষে যাঁদও বহু পাঁরবারই তাঁকে দতে রাজ 
হ'য়োছল, তব বুদ্ধদেবের শর্তানুসারে এমন গৃহ তান পানান যেখানে কখনো 
কারো মৃত্যু ঘটোন। তখন বুদ্ধদেব দ্নি্ধকণ্ঠে বললেন, “কল্যাণী, জন্ম আর 
মৃত্যু, সংসারের অমোঘ নিয়ম। তুম নিজেই দেখলে এ দুঃখ কেবল তোমারই 
একার নয়।”  তথাগতের বাক্য গৌতমীর আহত হৃদয়ে শান্তর প্রলেপের মতো 
কার্যকরী হল। হতাশার স্থানে এল অনাসাক্ত, এবং যে প্রবল বেদনায় তাঁর হৃদয় 
মৃহামান হ'য়ে উঠাঁছল তার স্থলে দিল শান্ত বৈরাগ্য ভাব। তিনি পদুত্রের 
শেষকৃত্য ক'রে বুদ্ধের বাক্যে জীবন যে নতুন চেতনা লাভ করেছিলেন 
তারই ফলে বুদ্ধের“শরণ: নিয়ে ঘরসংসার ত্যাগ করে ভিক্ষণী হন। তারপর 
কালক্রমে তান বোধপ্রাপ্ত হ'য়ে অহ তত্ব লাভ করেন। 

ধর্মগুরুগগণ সকলেই একথা বারবার ঘোষণা করেছেন যে বাইরের পাঁরবেশ 
থেকে স্থায়ী শান্তির আশা করা মুর্খতা। বহির্বিশ্ব বড় জোর আমাদের উপাদান 
সংগ্রহ ক'রে দিতে পারে, তাকে ব্যবহার করে আমরা আমাদের জীবনকে গড়ে 
নিতে পাঁর। আর এ ব্যাপারে বাইরের চাপে ভেঙে পড়লে হবে না, সেই চাপকে 
অতিক্রম ক'রে যাওয়ার ক্ষমতা থাকা চাই। গৌতমীর এই কাহিনী অত্যন্তই 
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সরল এবং জীবনের মতো সত্য ৷ ' কিন্তু তা সত্ব সত্ত্বেও পদের মৃত্যুর পর তাঁর হৃদরে 
যাঁদ মহৎ উদ্দেশ্য জাগ্রত না হত তবে এর বর্ণনা নিশ্চয়ই অবান্তর হত। তাঁর 
উপদেশাবলদও “থেরী-গাথার” লীপবদ্ধ করা হ'য়েছে। তাঁর জীবন এরই 
উজ্জবল দৃষ্টান্ত যে, আধ্যাত্মিক জীবনের ফলেই স্থায়ী শান্ত লাভ করা সম্ভব 
হয়। এরই প্রসাদে সত্য-সন্ধানী ব্যাক্ত মায়াময় নশ্বর সংসারের অপাঁরহার্ব 
অবদান সখদঃখের সীমাকেও অতিক্রম করতে সক্ষম হন। 

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, পাঁবন্র ধর্মজীবনের সম্বন্ধে যে রকম ভুল ধারণা প্রচালত 
আছে তার উপরও এই কাহিনী যথেষ্ট আলোকপাত করে। সাধারণ মানুষের 
কাছে দৌহিক জনবনই একমাত্ৰ বাস্তব সত্তা। তারা পণীড়ত ব্যাক্তর নিরামর 
এবং মৃত ব্যাক্তর পুনজর্বন লাভকেই মানবজাতির পক্ষে শ্রেন্ঠ সৌভাগ্য বলে 
মনে করে। কিন্তু, বিশ্বলগতে প্রেম ও করুণার প্রাতম্যার্তরুপে পাঁজিত হলেও 
বুদ্ধদেব দেখা যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে কিংবা অন্য কখনো কোনো এন্দ্রজালক ক্ষমতা 
ব্যবহার করেননি, অথবা আশ্চর্য রোগানরাময়ে আআনিয়োগ করেনান! বরং 
দৈবানগ্রহে আশ্চর্য ঘটনার সংঘটনকে তান সত্যের পথে বৃহত্তম বাধা বলে 
মনে করতেন। একবার তাঁর শিষ্যগণ তাকে এমন একজন ব্যাক্তর কথা বলোঁছল 
যে একটি পান্রকে অনেক উপ্চু থেকে হাতে না স্পর্শ করেই গ্রহণ করতে পেরেছিল। 
বুদ্ধদেব পান্রাট গ্রহণ ক'রে নিজের পদতলে দাঁলত করে শিষ্যদের বলেছিলেন, 
তাঁরা যেন কোনো আশ্চর্য ঘটনার উপর তাঁদের বিশ্বাসকে গড়ে না তোলেন! 
তান যা ?কছ করতেন তার মধ্যেই থাকত একটি সুগভীর মানীবক আবেদন ॥ 
একটি ছাগলশিশঢুকে রক্ষার জন্যে তান যে তাঁর নিজের জীবন দান করতে 
চেয়েছিলেন তাতেও এই মানবিক আবেদনই প্রত্যক্ষ করা যায়। সেইজন্যেই 
আমরা দেখতে পাই, তাঁর অন;গামীদের জীবনেও কোনো অতীন্দ্িয় ঘটনার 
প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি। এইখানেই ছিল তাঁদের শক্তির উৎস এবং বহন্ত 
আবেদন। 


সযপ্রয়া 


সনীপ্রয়া ছিলেন শ্রাবন্তী নগরীর বিখ্যাত শ্রেন্ঠী অনাদাঁপন্ডদের কন্যা। তাঁর 
দেহময় পিতামাতা তাঁকে অজস্র বিলাসের মধ্যে মানুষ করেন। তাঁর চারন্রগঠন ও 
শিক্ষার জন্যে পিতামাতার স্নেহ ও এক্ান্তকতার কোনো পাঁরসীমা ছিল না। কথিত 
আছে যে স্মাপ্রয়া এক আশ্চর্য মনঃশাক্তর আধকারণী ছিলেন। তান ছিলেন 
জাতিদ্মর_আঁত শৈশবেই তিনি প্রজন্মের কথা মনে করতে পারতেন এবং 
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পূরজন্মের অনেক ঘটনা তান বিবৃত করতে পারতেন। বুদ্ধদেবের মাতৃস্বসা 
এবং পালিকা-মাতা মহাপ্রজাবতী গৌতমী সাত বৎসর বয়সেই তাকে বোৌদ্ধধর্মে 
দীক্ষাদান করেন। স্যাপ্রয়া প্রাজ্ঞতা এবং অধ্যাত্মজ্ঞানের জন্যে খ্যাত ছিলেন, 
কিন্তু তাই বলে তান যে একাকী নির্জনবাসে কালাতিপাত করতেন তা নয়। 
প্রার্থনা ও ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সময় ক'রে রোগীর পরিচর্যা এবং দাঁরদ্র ও 
{নিঃসহায় ব্যক্তিদের সাহায্য করতেন। তাঁর বালিকা বয়সের এক উল্লেখযোগ্য 
ঘটনায় তাঁর নৌতক সাহস ও চারত্রবলের বিষয়ে আজও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক 
করে। ৰ 

একদা যখন প্রভু বদ্ধ জেতবন বিহারে বাস করাছলেন সেই সময়ে সৌভাগ্য- 
শালা শ্রাবন্তী নগরে এক দারুণ দঢাভক্ষি দেখা দেয়। খাদ্যাভাবে নরনার) 
কঙ্কালসার হয়ে উঠল এবং রোগাক্রান্ত হ'য়ে পড়তে লাগল। মত্যুর তাণ্ডব 
নৃত্যে কত মন্যষ্যজীবন অকালে ঝ'রে পড়ল, পিছনে পড়ে রইল ভগ্নহৃদয়ের 
হাহাকার ও ছন্নছাড়া সংসার । শ্রাবন্তী নগরে যে খাদ্যক্রয়ের জন্যে যথেষ্ট ধন- 
সম্পদ ছিল না তা নয়, সহজেই সেভাবে এই দারুণ দদ্দশা থেকে উদ্ধার পাওয়া 
যেত। কিন্ত যাঁরা খাদ্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারতেন সেই ধনী নাগারক- 
দের হৃদয় স্বার্থপরতা ও লোভে পাথর হ'য়ে গিয়োছল। স্বদেশবাসীদের দুখে 
অবিচলিত এই সব ব্যাক্তি দযাৰ্ভক্ষগ্ৰস্তদের দু্দশার দিকেও দষ্টপাত করেনান, 
তাদের দাঁরদ্রপল্লীর ম্মন্তুদ হাহাকারও কানে তোলেন নি। বরং, পাছে দাঁরদর 
লোকেরা ব্যভুক্ষা ও দযার্ভক্ষে মরীয়া হ'য়ে আইনভঙ্গ করে এবং এইভাবে তাদের 
ভাগ্যবান প্রাতিবেশদের জীবন ও সম্পান্ত বিপন্ন করে তোলে এই ভয়ে তাঁরা 
{নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাকেই দ্‌়তর করে তুলতে লাগলেন! 

একাঁদন একটি মরণাপন্ন শিশুকে শ্রমণাবহারের সদর দরজায় পড়ে থাকতে 
দেখা গেল। বাদ্ধদেবের প্রধান শষ্য আনন্দ তার করুণ অবস্থা দেখে অত্যন্ত 
বিচালত হায়ে প্রভু তথাগতের কাছে গিয়ে বললেন, “চারদিকে লোকেরা অনাহারে 
মৃত্যুবরণ করছে। বৰ্তমান অবস্থায় আমাদের সঙ্বের কতব্য কী ?” সেইসময়ে 
শ্রাবস্তা নগরের বহু ধনী ব্যাক্ত বদদ্ধদেবের বাণী শোনার জন্যে সেখানে উপাদ্থিত 
হয়েছিলেন। বান্ধদেব তাঁদের আহবান করে বললেন, “সমাগত সকল ভদ্ব্যাক্তই 
ধনী ও ক্ষমতাশালী । তোমরা যদি চাও তবে সহজেই তোমরা এইসব লোকদের 
সাহায্য করে মৃত্যুর মহামারাঁকে বন্ধ করতে পার।” তথাগতের এই কথা শুনে 
সকলেই কোনো না কোনো কোঁফয়ৎ দিতে লাগলেন। কেউ বললেন, “আমাদের 
এস্যতান্ডার একেবারে শন্য।” অন্য কেউ বললেন, “শ্রাবন্তী একটি বৃহৎ নগরী, 
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জনসংখ্যাও যথেস্ট। সকলের খাদ্য সংস্থান করা অসম্ভব ব্যাপার।” বুদ্ধের 
অন্যতম ঘানষ্ঠ শিষ্য অনাথাপণ্ডদ সে সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন। প্রভু তথাগত 
চাঁরাদকে দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞাসা করলেন, “এমন মানুষ কি কেউই এখানে 
উপাস্থিত নেই যে তাঁর ভ্রাতাদের এই দ্র্ভক্ষের করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করতে 
পারে?” কেউই উত্তর দিল না। কিন্তু কয়েক মুহুর্ত দারুণ, নিস্তন্ধতার পর 
একটি তরুণী নারী নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়য়ে নিভাঁক আত্মবিশ্বাসের 
সঙ্গে বললেন, “প্রভু, আপনার সেবিকা আপনার আদেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত 
আছে। মানদষকে সেবা করতে পারা এক পরম সৌভাগ্য, তাতে যাঁদ নিজের 
জীবনও যায় তাতে ক্ষাত নেই।” বলাবাহুল্য এ তরুণাীটি বর্তমান কাহিনীর 
নায়কা সননাপ্রয়া ছাড়া অন্য কেউ নয়। শ্রোতৃবন্দ স্তান্তত হয়ে গেল। কিন্তু 
তাঁরা মনে করলেন, স্মীপ্ররা বয়সোচিত দাঁরিত্বজ্ঞান হধনতার বশেই না ভেবোঁচন্তে 
এমন কথা বলেছেন। প্রভু তথাগত তাঁর কথা শুনে স্মিত হাসি হেসে প্রশ্ন 
করলেন, “বসে, কী উপায়ে তুমি এই বিশাল জনসমণ্টির উদর পূর্ণ করবে?” 
সুপ্রিয়া উত্তর দিলেন, “প্রভু, আপনার করুণায় আমার 'ভক্ষাপান্র কখনো শূন্য 
থাকবে না। এই [ভক্ষাপান্ুই ক্ষধিতকে অন্ন দেবে, ম্যমযন্ে প্রাণ দেবে; 
শ্রাবন্তীর দ্ীভক্ষিও িদযারত হবে এরই কল্যাণে ৷” 

আনন্দের হৃদয় স্বাপ্রয়ার অমৃতময়ী মিষ্ট বাণীতে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে 
উঠল। [তান বালিকাকে আশীর্বাদ করে বললেন, “হে মাতৃরুপণী কন্যা, প্রভু 
অমিতাভ যেন তোমার মনসকামনা পর্ণ করেন।” বুদ্ধদেবও তাঁকে আশীর্বাদ 
জানালেন। তারপর সোঁদনের মতো সভার কাজ শেষ হল। 

অনাথাপণ্ডদের কন্যা এবং মহাপ্রজাবতী গৌতমীর “প্রিয় শিষ্যা সাপ্রয়া 
শ্রাবস্তার দুভিক্ষ' দুর করার ব্রত গ্রহণ করেছেন এই সংবাদ সারা নগরীতে 
দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। এক বিরাট উদ্দীপনার বন্যায় নাগাঁরকদের 
হৃদয় দ্রব হ'য়ে উঠল। একবাক্যে তারা বলে উঠল, “সপ্রিয়ার ভক্ষাপান্র কখনো 
শুন্য থাকবে না।” ঘরে ঘরে স্মাপ্রয়া খাদ্যাভক্ষা করে ভ্রমণ করতে লাগলেন। 
তাঁর মানবপ্রীতিতে সকলের হৃদয়েই আগে সাড়া জেগোঁছল। নগরের আবাল- 
বন্ধ-বানতা সকলেই তাঁর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। উষা-সমাগমে 
হৃদয়েই আস্থা ও আশা জাঁগয়ে তুলল। এইভাবে শ্রাবন্তীর দুভক্ষি বিদ্রিত 


হয়ে গেল। এবং এই একটিমাত্র কর্ম সমাধা করেই স্যপ্রিয়া বৌদ্ধ সাহত্যের 
ইতিহাসে চিরস্মারণীয় রইলেন। 


পটাচারা। 

পটাচারা শ্রাবন্তী নগরের এক শ্রে্ঠীবংশে জন্ম গ্রহণ করোছিলেন। বিবাহের 
বয়স হলে তাঁর পিতামাতা নিজেদের শ্রেণীর মধ্যেই একজন প্রয়দর্শন চারত্রবান 
যুবকের সঙ্গে বিবাহ চ্ছির করেন; কিন্তু পটাচারা তাঁকে বিবাহ করতে সম্মত 
হলেন না। নিজের পছন্দ মতো অন্য এক যুবককে বিবাহ করলেন তান! 
তাঁর পিতামাতা এজন্যে তাঁর প্রাত অসন্তুষ্ট হন। পটাচারা পিতৃগৃহ ত্যাগ করে 
স্বামীর সঙ্গে বিদেশে বাস করতে চলে গেলেন। 

বহুবৎসর অতিক্রান্ত হ'য়ে গেল। দুইটি পুত্রের জন্মের পর 1পতামাতাকে 
দেখবার জন্যে পটাচারার আবার খুব ইচ্ছা হল। তান স্বামীর সঙ্গে ছেলে 
দুটিকে নিয়ে শ্রাবস্তীর দিকে যাত্রা করলেন। পথে এক অরণ্যের মধ্য দিয়ে 
যাওয়ার সময় তাঁর স্বামীকে সাপে কামড়াল। কাছাকাছি কোনো সাহায্যই 
পাওয়া গেল না, ফলে বেচারী সেখানেই মারা গেল। এই অভাবিত শোক 
প্রাণপণে সহ্য করে করূণভাবে কাঁদতে কাঁদতে পটাচারা পথ চলতে লাগলেন। 
পিকস্তু দুর্ভাগ্য তখনো তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলাছল। যখন তাঁর ছেলেদাট এক 
গাছের ছায়ায় ঘুমাচ্ছিল, সেইসময় এক বুনো পাখি এসে ছোটটিকে ছোঁ দিয়ে 
নিয়ে গেল।. ক্তু এইখানেই শেষ নয়। একটি ঝরনা পার হওয়ার সময় তাঁর 
বড় ছেলেটিও জলের তোড়ে ভেসে চলে গেল। দ:ঃখের পাত্র এইভাবে কানায় 
কানায় পূর্ণ হ'য়ে উঠল! তাঁর ছোট সংসারের সকলকেই একে একে হাঁরয়ে 
পটাচারা শোকে উল্মাদপ্রায় অবস্থায় কী করবেন ভেবে না পেয়ে আচ্ছন্নের মতো 
পথ চলতে লাগলেন। তাঁর হৃদয় এতই ভারাক্রান্ত এবং মন এত উদভ্রন্ত ছিল 
যে কোন্‌ দিকে [তান যাচ্ছেন তাও তান বুঝতে পারছিলেন না। এই চরম 
দুঃখের সময়ে শেষ আশা তাঁর যা ছিল তা হচ্ছে পিতামাতার সঙ্গে প্নার্মলনের 
সম্ভাবনা। কিন্তু ঈশ্বর যাঁদের অনঃগ্রহ করেন তাঁদের বোধহয় সংসারের সবরকম 
আশা আসাক্তি ত্যাগ করে ঈশ্বরের উপরই একমাত্র নির্ভার করতে শিখতে হয়। 
আর সম্ভবত এই জ্ঞান লাভ করার জন্যেই পটাচারার ভাগ্যে আরো ছু হতাশা 
জমা ছিল। 

ইতিমধ্যে তান শ্রাবন্তীর কাছাকাছি এসে পড়োছলেন। কিন্তু নগরে ঢুকে 
{তান বাল্যকালের সেই পারচিত গৃহ আর দেখতে পেলেন না। খোঁজখবর নিয়ে 
তান জানতে পারলেন তাঁর অন্/প্রাচ্থীতর সময় পিতৃগৃহের ছাদ ধৰসে পড়ে 
তাঁর পিতামাতা দুজনেই জঞ্জালের নিচে জীবন্ত সমাধি লাভ 'করেছেন। এই 
শেষ আঘাতে তাঁর সহোর বাঁধ ভেঙে গেল। উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে তান 
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সারা নগরীতে ঘুরে ঘুরে পথের প্রত্যেককে নিজের দুঃখের কাহিনী বলতে 
লাগলেন। 

ভগবান বদ্ধ সেইসময় শ্রাবন্তী নগরীতে ছিলেন। শোকসম্তপ্ত পটাচারা তাঁর 
কাছে গয়ে পদতলে পড়ে তাঁর আত্মীয়-পাঁরজন সকলের মৃত্যুর কথা বললেন । 
বুদ্ধদেব তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেন, সংসারের এই জীবন সর্বদাই নশ্বর। তাঁর 
কথায় পটাচারার মন অনেক শান্ত হ'য়ে এল। তান সঙ্ঘের শরণ নিয়ে বৌদ্ধ 
ক্ষুণী হলেন। এরপর থেকে তান মানুষের, সেবাতেই জীবন উৎসর্গ 
. করোছলেন। তান এই নতুন: সদ্ধর্মের বিষয়ে উপদেশ দিতেন, লোকসাধারণকে 
ধর্মের অষ্টমার্গ অনুসরণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করতেন। জাবনব্যাপী সাধনায় তিনি 
এমন আত্মিক শীক্তর অধিকারণী হয়োছলেন যে তান সহস্র সহস্র নরনারীর 
হৃদয়ে শান্ত দিতে পারতেন। এপটক' গ্রন্থে কাথত আছে যে একবার পাঁচশত 
নারীর এক সমাবেশে ভাষণদানের সময় পটাচারার বাণী তাঁদের মনে এমন গভীর 
প্রভাব বিস্তার করোঁছল যে তাঁরা সকলেই বুদ্ধের শরণ নিয়ে ধর্মদক্ষা গ্রহণ 
করেন।, কেবল সাধারণ্যে ভাষণ দিয়েই এতগীল হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার 
করার ঘটনা ইতিহাসে আঁত বিরল, এবং এবিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে তাঁর 
নিজের জীবন ও চাঁরত্রবলই তাঁর বাণীতে শাক্ত ও বিশ্বাসের সর ধানত করে 
তুলোছল। আত্মপ্রচেষ্টার দ্বারা আঁত সাধারণ নগণ্য আস্তত্ব থেকে নিজের জীবনের 
উৎকর্ষ ঘাটয়ে অধ্যাত্ম আনন্দ ও স্থায়ী শাস্তি লাভের বিরল দষ্টান্ত পাওয়া যায় 
পটাচারার কাহিনীতে। আর এই ভাবেই তানি অন্যদেরও সং ও মহৎ জশবন 
যাপনে উৎসাহিত করতে সমর্থ হ'য়োছলেন। 


অন্বপালী 


বৈশালী নগরীতে অম্বপালী নামে একজন রূপবতী গাঁণকা বাস করতেন। 
তিনি যথেষ্ট ধনশালিনী নারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্পীত্তর মধ্যে সবচেরে 
নামকরা ছিল নগরের উপকণ্ঠে এক বৃহৎ ‘আম্রবন’। 

প্রব্রজ্যার সময় সশিষ্য প্রভু বুদ্ধ একবার এই পথে গমন করছিলেন। 
উদ্যানাটর প্লিদ্ধ শান্তির পরিবেশ তাঁকে আকর্ষণ করে, এবং বাসের পক্ষে উত্তম- 
স্থান বিবেচনা করে তিনি সেই উদ্যানের ছায়াময় আম্রবক্ষতলে কিছ্বাদনের জন্যে 
অবস্থান করবেন বলে স্থির করেন। তাঁর, আগমনের বার্তা শুনে অম্বপালী 
সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁর সাজসজ্জা ও অলঙ্কার সাধারণ হলেও 
তাঁর রূপ ছিল অসাধারণ। দুর থেকে তাঁকে আসতে দেখে বুদ্ধদেব মনে মনে 


বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে নারীগণের মর্যাদার উন্নত ১৮৩ 


বিবেচনা করলেন, “ভূবনাবজয়ী রূপ থাকা সত্তেও এই নারী সোম্যদর্শন ও 
দৃঢ়চেতা। এমন চরিত্রের নারী সংসারে খুজে. পাওয়া কঠিন।” 4 

প্রভুর সামনে প্রাণপাত ক'রে অম্বপালী শ্রদ্ধাভরে তাঁর কাছে বসলেন। তাঁর 
বিশ্বাসের গভীরতা দেখে বুদ্ধদেব তাঁকে ধর্মীশক্ষা দিলেন। তাঁর মঙ্গলময় 
দৃষ্টিতে অ্বপালীর এীহিক বাসনা সমস্ত বিদ্যারত হ'য়ে গেল। তাঁর হৃদয় 
, পবিত্র হয়ে উঠল, প্রভুর বাণীতে বিশ্বাসও হল দূঢ়তর। তিনি তখন বিনয় বচনে 
প্রভুকে বললেন, “প্রভু, আমাকে এই আশীর্বাদ করুন যেন আগামী কাল সশিষ্য 
জানালেন। অনাতিবিলল্বে কয়েকজন ধনী শ্রেম্ঠীফুবক মূল্যবান বস্ত ও 
অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে রথে ক'রে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, এবং প্রভু 
' বুদ্ধকে পরাদিন তাঁদের গৃহে অন্ন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব 
আগেই অম্বপালীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, কাজেই তান যুবকদের এই 
অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। যুবকেরা অস্বপালীর আমন্্রণকে নাকচ করে " 
দেওয়ার, প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। তাঁরা প্রভুকে মূল্যবান মণিমযস্তা উপহার 
- দৈওয়ারও প্রস্তাব করলেন! কিন্তু যান নিজের রাজ্য ত্যাগ ক'রে এসেছেন সেই 
প্রভু তথাগতকে এহিক সম্পদে প্রল্ধ করা অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই অদ্বপালীর 
আমন্ত্রণ অটল রইল। 

দর্শন দিলেন। প্রশস্ত আনায় সুন্দর উদ্যানের মধ্যে বিশাল আবাসগৃহ ছিল 
অন্বপালীর। সেই মনোরম গৃহ রাজপ্রাসাদকেও হার মানাত তার বিলাস- 
সঙ্জায়। প্রভু তথাগতের অভ্যর্থনার জন্যে গৃহ এবং উদ্যান কতোভাবেই না 
স্মসজ্জিত করা হ'য়োছল, আর কতো রকম খাদ্যই না প্রস্তুত করা হয়েছিল প্রভুর 
্রীতর জন্যে : বুদ্ধদেব এবং তাঁর শিষ্যগণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেই খাদ্য গ্রহণ 
করার পর, অন্বপালণ কৃতাঞ্জালপ:টে প্রভুকে নিবেদন করলেন, “হে প্রভু, এই 
গৃহ এবং এই উদ্যান, আমার পরিচ্ছদ ও মণিমডক্তা, আমার অন্য যা কিছ আছে 
সবই ‘সণ্যে'র চরণে উৎসর্গ করলাম আমি৷ এই সামান্য দান গ্রহণ ক'রে আমার 
হৃদয়ের বাসনা পুর্ণ করুন? 

তথাগত অদ্বপালীর দান গ্রহণ করে অন্বপালীকে তাঁর শিষ্যা করে িলেন। 
অল্পকাল পরেই তিনি বৈশালী ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন। কিন্তু অম্বপালী 
সেখানেই আপন নগরীর জনসাধারণের সেবার জন্যে থেকে গেলেন। পরবতাঁ 
জীবন তানি দরিদ্র ও নিঃসহায়ের সেবার মধ্য দিয়েই আঁতবাহিত করেছিলেন। 


১৮৪ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


ধর্মের' চিন্তা এবং চিন্তায় ও কর্মে পবিত্রতা অজন করাই ছিল তাঁর সাধনা । 
একদা বাঁদও [তান গণকার নাচবৃত্তি গ্রহণ করোছলেন, তা সত্বেও নিজের 
জীবনকে নতুন ক'রে গড়ে তুলেছিলেন [তান । পরিপার্শ্বের প্রভাবে নিজে চালিত 


না হয়ে পাঁরপার্থকে [তিনি এমনভাবে ব্যবহার করোছলেন যাতে মানবাত্মার . 
অতুলনীয় মহত্বই বিকশিত হ'য়ে ওঠে। 


সঙ্ঘমিত্রা 


রাজার্ধ অশোকের মহীয়সী কন্যা ছিলেন সঙ্ঘমিত্রা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
মনে করেন, তান [ছিলেন সম্রাটের ভগ্নী। কিন্তু ভারতীয় এীতিহ্যে সঙ্ঘমিত্রাকে 
মে অশোকের কন্যারুপে বলা হয় তার বিরদ্ধাচারী এই মতের স্বপক্ষে তাঁরা 
কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন নি। 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর সম্রাট অশোক ধমপ্রচারে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। 
বৌদ্ধধর্ম হয়েছিল দেশের রাজধর্ম। জীবাহংসা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সারা 
দেশে রোগান্রান্তদের জন্যে আতুরালয় স্থাপিত হয়েছিল। দরিদ্র ও নিঃসহায়. 
ব্যাক্তদের অন্ন বস্ত দান করা হত। জনগণের ধর্মীশক্ষার জন্যে একটি নতুন “ 
সরকারী বিভাগ খোলা হ'য়েছিল। ধর্মাবহারগ্ীলিকে উপযুক্ত অর্থসাহাষ্য 
দেওয়া হত। ধর্মের শিক্ষা সাধারণ্যে প্রচারের জন্যে খুবই যত্ন নেওয়া হত। 
মন্দির ও বিহারগ্ীলর গানে, পবতিশিখরে, ভতস্গাত্রে, নগরে ও গ্রামে, সাধারণের 
এবং নিজনস্থানে-সারা ভারতের সর্বত্র এবং ভারতের বাইরেও এই 
ধশীল সম্াটের নৈতিক ও ধীর অন্শাসন ও বিধানগ্যাল খোদিত করা 
হয়োছল। রাজকাঁয় পঞ্ঠপোষকতায় আলোচনা সভা ও ধর্মসভা আহরান করা 


নাজি অশোক তাঁর কন্যা সম্ঘামতা এবং পর সহেন্দের শিক্ষার জন্যে বিশেষ- 
রকম যত্ন নিয়েছিলেন। এই সময় রাজকুমারের বয়স ছিল কুড়ি বৎসর, রাজ- 
ডু আঠারো। দনজনেই সুন্দর, মিষ্টস্বভাব, বদবিদাীপ্ত এবং বিনয়ী তিলেন। 


বৌদ্ধভক্ষুকদের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব এবং পরিবেশের নোতিক ও 


আধ্যাত্মক উদ্দীপনা তাঁদের তর: । 
তাঁদের পিতা যে কর্মে পরম তরুণ হৃদয়ে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল 


য় অনরাগের সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সে বিষয়ে 
পিতার চেয়ে তাঁদের উৎসাহ কিছুমান কম ছিল শালা i 


বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে নারীগণের মর্যাদার উন্নতি ১৮৫ 


একদা, অশোক যখন তাঁর পুত্রকে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত 
করতে চেয়োছলেন, তখন একজন আচার্য এসে তাঁকে বলেছিলেন, “তিনিই কেবল 
ধর্মের প্রকৃত বন্ধ, এবং তিনি তাঁর সন্তানদের ধর্মের জন্যে উৎসর্গ করতে 
পারেন।” রাজা একথায় সাড়া দিয়ে পনত্রকন্যাকে ডেকে তাঁদের দিকে সন্নেহ- 
দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, “তোমরা কি আজীবন দারিদ্র, পাবত্রতা এবং বিশ্ব 
জনীন সেবার ব্রত গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছ?” রাজার এই প্রশ্নে পবিত্র ও সরল 
হৃদয় মহেন্দ্র ও সঙ্ঘামত্রার আনন্দের সীমা রইল না। “সঙ্ঘকে সেবা করার 
বাসনা তাঁদের মনে আগেই জাগ্রত হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের ধারণা হয়েছিল 
রাজকুলে জন্মগ্রহণ করার কতব্য ও দায়িত্ব থেকে নিচ্কাত দিয়ে তাঁদের সংসার- 
ত্যাগের অনুমতি দেওয়া হবে না। তখন তাঁরা একবাক্যে উত্তর দিলেন, 
“করুণাময় প্রভু বুদ্ধের উপদেশ মতো বিশ্বজনীন প্রেমের বাণী প্রচার করার 
কোনো কাজে যাঁদ আত্মনিয়োগ করতে পার, তবে তাকে আমরা মহাসৌভাগ্য বলে 
বিবেচনা করব। আপাঁন যদি অন্মমৃতি করেন তো আমরা সঙ্ঘের শরণ নিয়ে 
পনরকন্যার মুখ থেকে এই ত্যাগের বাণী শুনে অশোকের হৃদয় আনন্দে পর্ণ 
হয়ে উঠল। তিনি তখন সঙ্ঘকে সংবাদ পাঠালেন যে অশোক তাঁর পন্্রকন্যাকে 
প্রভু তথাগতের সেবায় উৎসর্গ করেছেন। আঁচরেই এ সংবাদ পাটালপঢত্র নগর 
এবং সারা মগধরাজ্যে ছাড়িয়ে পড়ল। পিতা এবং পরত্রকন্যাদের এই উচ্চসংকল্প 
ও স্বার্থহনতা দেখে জনসাধারণ আনন্দে উল্লাসত হ'য়ে উঠল। 
মহেন্দ্রের নাম হল ধর্মপাল এবং সঙ্ঘামন্রা পাঁরাচতা হলেন আয়রপালী নামে। 
দুজনেই সত্যে দীক্ষিত হ'য়ে কায়মনোবাক্যে তথাগতের পথ অনদসরণ করতে 
লাগলেন। বান্রশ বৎসর বয়সে মহেন্দ্র সিংহল দ্বীপে প্রোরত হলেন। সিংহলের 
রাজা তিষ্ঠ মহেন্দ্রের সুন্দর মুখমণ্ডল মহাবোঁধর জ্যোতিতে উদ্ভাসত দেখে 
বিস্মিত হ'য়ে গেলেন। পরম ভাক্ত ও শ্রদ্ধাভরে তিনি মহেন্দ্রকে অভ্যর্থনা ক'রে 
রাজ-আঁতাঁথর মতো বরণ করে নলেন। মহেন্দ্র তাঁর ধম প্রচার আরম্ভ করলেন। 
সহম্্র সহস্র নরনারী তাঁর কাছে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করল। 

কিছুকাল পরে সংহলের রাজকুমারী অনুলা তাঁর পাঁচশ সখী য়ে গৃহ- 
সংসার ত্যাগ ক'রে শ্রমণীসঙ্ঘে যোগ দিতে মনস্থ করলেন। কাজেই এইসব নতুন 
শিক্ষার্থণীকে শিক্ষাদানের জন্যে উপয্যক্ত নারী খংজে বার করা প্রয়োজন হ'য়ে 
পড়ল। মহেন্দ্রের মনে হল তাঁর ভগ্নীই এই কঠিন কর্মের একমাত্র যোগ্য অধি- 
কাঁরণী। সিংহল নারীদের মধ্যে কাজ করার জন্যে সক্ঘান্রাকে পাঠানো 


১৮৩ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


সম্ভব কিনা জানতে চেয়ে তান তাঁর পিতাকে চিঠি লিখলেন। সঙ্ঘমিন্তা তাঁর 
ভ্রাতার অনুরোধের কথা শুনে আনন্দে উচ্ছবীসত হ'য়ে আবলম্বে এ নতুন 
দেশে যাত্রা করলেন । 

ভারতের হীতিহাসে এমন ঘটনা এই প্রথম যে, একজন সদাচারণী সৃশাক্ষিতা 
স্রাটকন্যা বিদেশের নারীদের মধ্যে শান্তি ও প্রণীতর বাণী প্রচারের জন্যে দেশের 
বাইরে গেছেন। কী প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে এই সংবাদ ভারতের জনগণের শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করেছিল, তা আজ কল্পনা করাই কঠিন। কাঁথত আছে যে, সঙ্ঘামন্রা 
বখন সিংহলে উপনীত হয়েছিলেন তখন তাঁর জ্যোতর্মর পাবত্রতা, তাঁর পরম 
" ত্যাগের বেশভূষা এবং মুখমণ্ডলের দ্ধ শান্তির গান্তী দেখে দ্বীপবাসীগণ 
বিল্ময়াহত ভাবে পটে আঁকা ছাবির মতো শ্ছির হ'য়ে দাঁড়িয়ে দছল। সভ্বমিত্রা 
আবলম্বে একটি শ্রমণীসত্ স্থাপিত ক'রে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করলেন। তাঁদের ভ্রাতা-ভগ্নীর অক্লান্ত পাঁরশ্রমে সমগ্র ?সংহল দ্বীপই 
বোদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। দবীপাটর কেন্দুস্থলে অন;রাদ্ধপুর নামে এক বৃহৎ 
নগর স্থাপিত হ'য়েছিল। সেখানকার বিশাল স্তপগুলি এবং মাইলের পর মাইল- 
ব্যাপী প্রস্তরানাতি গৃহের ভগ্রস্তুপ তাদের অতীত গোরবের সাক্ষ্য দের ৷ ধ্যান 
এক, ধম” প্রচারক বধ, নির্বাণপ্রাপ্ত বঢনদ্ধ, ইত্যাদির অজ প্রস্তরমর্ত বোদ্ধ- 
বংগের গারমার বিষয়ে আমাদের সচেতন ক'রে তোলে। 

বিংশ নামে এক বৌদ্বগ্রন্ের লেখক বলেছেন, “সঙ্ঘামত্রা পরম বোধি লাভ 
করে ছলেন। এ দ্বীপে বাস করার সময় ধর্ম, প্রচারের জন্যে কতো প্রশংসনীয় 
কাজই না তিনি করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সংহলের রাজা তাঁর স্মৃতির 
প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্যে বিরাট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁর শেষকৃত্য সমাধা 
করেছিলেন।” 

দু হাজার বংসর আিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মহেন্দ্র ও সঙ্বামত্রা যে প্রেম 


ও সত্যের বার্তকা জেবলোছিলেন, আজও তা অম্লান দণীপ্তিতে জাগ্রত রয়েছে 
সিংহল দ্বীপে। 


২। জৈনধর্মের ধর্মসাধিকাবৃন্দ 
শ্বেতাম্বর এবং দগম্বর, জৈনধর্মের এই দুই সম্প্রদায়ের সাহিত্যই ওঁ ধর্মের 


মহীয়সী নারীর বিষয়ে কথা 
কিবা নির্ভর হলেও, উাল্লাখত হায়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজনের 


অন্যদের এরীতহাঁসিক অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এতিহাসিক 


বৌদ্ধ ও জৈনবর্মে নারীগণের মর্যাদার উন্নাত ১৮৭ 


অস্তিত্ব থাক বা না থাক এরা সকলেই বহু বংশপরম্পরায় জৈনধ্মাবলদবী স্যাসা 
ও সাধারণ মানুষের প্রেরণার উৎস হয়ে আহেন। 

জৈনগণ চাঁব্বশজন তাঁ্থঙ্করের পতামাতা, এবং বিশেষ করে মাতার প্রাত 
পরম শ্রদ্ধা পোষণ করেন। সন্তানক্রোড়ে মার্ত এখনো আবুপাহাড়, গরনার 
ও অন্যান্য স্থানের জৈন মন্দিরগ্ীলতে পাঁজত হয়। ? 
মর্দেবা ছিলেন প্রথম তীর্থঙ্কর খষভনাথের জননী। যখন তান শুনলেন 
বে তাঁর পত্র প্মতাল নগরে 'কেবলজ্ঞান' লাভ করেছেন, তখন তান রাজরক্ষ 
দলের সঙ্গে হস্তীপঙ্ঠে আরোহণ ক'রে পরের সঙ্গে-সাক্ষাৎ করতে গেলেন! এই 
তীর্ঘভ্করের অধ্যাত্মবিভাঁততে তান এতোই তন্ময় হ'য়োছলেন যে তৎক্ষণাৎ 
ধ্যানস্থ হয়ে সমাধিলাভ করে দেহত্যাগ করোছিলেন। উনাবংশ তীর্থঙ্কর 
মাল্পনাথ ছিলেন একজন রাজকন্যা । শ্বেতাম্বরগণ মনে করেন তান 'মাঁথলা, 
অথণৎ বর্তমান বিহারের রাজা কুম্ভের কন্যা ছিলেন। তান সুন্দরী এবং বিদুষী 
[ছিলেন বলে বহ: রাজাই তাঁর পাঁপ্রার্থনা করেন, কিন্তু তার পিতা এসব প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করেন। এই প্রত্যাথ্যানে তাঁরা অত্যন্ত কুদ্ধ হায়ে মিথিলার বিরদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করে প্রবলভাবে মাখলা আক্রমণ করেন! মাল্লর পিতা যখন প্রায় 
গনিত হারে এলেন তখন তাঁর পিতাকে তান সমস্ত রাজাকে তাঁর সঙ্গে 
সাক্ষাতের জন্যে জের কক্ষে আহবান করতে বললেন! রাজারা মালর কক্ষে 
এসে তাঁর অপর্বসন্দর মার্ত দেখে স্তানতত হ'য়ে গেলেন। দকছনক্ষণ পরে 
আরেকাঁট অনুরূপ মর্ত অন্য দরজা দিয়ে ঢুকে হতভদ্ব রাজাদের বললেন, 


গ্রহণ করবেন। একথা শুনে রাজারা অত্যন্ত 
করলেন, প্রকৃত সুখ কেবল ধ্যান এবং তপস্যার দ্বারাই পাওয়া সব! কাজেই 


লন রাজ্যের ভার উত্তরাধিকারীদের হাতে দিয়ে মলির পদাত্ক অনুসরণ ক'রে 


টা খুবই জ্বাভাবক যে, নারীদের প্রত এই সর্বোচ্চ ধার বৈশিষ্ট এ 
সংগে শিক্ষার ভাগের উচ্চ আদর্শে অন্ত হওয়ায় জৈন ধম” 


১৮৮ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


বলম্বী বহু নারীই সন্ন্যাসিনীর জীবন গ্রহণ করেছেন। জৈন সন্াসিনী-সঙ্ 
বৌদ্ শ্রমণী-সঙ্ের চেয়ে প্রাচীনতর বলে অনুমান করা হয়। জৈনধর্সের কয়েক- 
জন উল্লেখযোগ্য সন্্যাসনীর নাম লিপিবদ্ধ করা হল নিচেঃ_ 

(১) আর্যা চন্দনা ছিলেন মহাবীরের সমসামায়িক। তাঁর ধর্মভাব ছিল অত্যন্ত 
গভীর। মহাবারের প্রথমা শিষ্যা হ'য়ে জৈন জন্ন্যাসিনী-সম্প্রদায়ের অধিকতর 
পদে বৃতা হয়েছিলেন তিনি। 

(২) জয়ন্ত ছিলেন রাজা শতানীকের ভগ্নী। তিনি মহাবীরের উপদেশাবলী 
প্রবণ করতেন। তাঁর সঙ্গে জীবন মৃত্যুর রহস্যেরও আলোচনা করতেন। 
অবশেষে তান রাজপ্রাসাদের ভোগৈম্র্য ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসন সম্প্রদায়ে যোগদান 
করেন। 

(৩) মংগাবতা ছিলেন রাজা শতানীকের অন্যতমা মাহ্ষী। তাঁর নাম সতীত্ব 
ও শোষের প্রতীক হ'য়ে উঠেছে। উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোৎ তাঁর সোন্দর্ষে 
ম্্ধ ইয়ে শতানীকের রাজ্য কৌশাম্বী আক্রমণ করেন। যুদ্ধ চলা কালেই 
শতানীক পাঁড়িত হ'য়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃগাবতা বুদ্ধি খাটিয়ে প্রচার 
গ্রহণ করে শত্রদের বিতাড়িত করেন। তারপর রাজার মৃত্যুসংবাদ সর্বসমক্ষে 
পার করেন [তান। কিন্তু শুরা অদুরেই অপেক্ষা করছিল। এদিকে নিজের 


রাজোর সাঁমান্তে মাটির বাঁধ গড়ে দিতে হবে এবং মগাবতার কিশোর পত্র 
উদ়নকে কোঁশাদ্বার সিংহাসনে স্বাধান রাজা হিসাবে প্রাতাষ্ঠত করতে হবে। 


০ 
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(9) মহাবীরের দেড়শ বৎসর পরবর্তী ব্যাক্তি স্থূলভদ্রের সাতজন ভগ্নী, যক্ষ 
এবং অন্য সকলেই সন্ন্যাঁসনী হয়েছিলেন। 

(৫) যাঁকিনী মহত্তরা ছিলেন সপ্তম শতাব্দীর একজন তীক্ষ[ধী বিদুষী নারী । 
জৈন ধর্মশান্ত্ের প্রচারের জন্যে তান যা করেছেন তার তুলনা হয় না। ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত হারিভদ্র সরকে তিনি তকর্িদ্ধে পরাস্ত করেন। হারভদ্র ষাকিনীকে 
নিজের গুরু বলে স্বীকার কারে জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। [তিনি জৈনধর্মের 
একজন প্রধান প্রবক্তা হ'য়ে নীতিশাস্ত্র, যোগশাদ্ত্র ও তকর্শাস্ত্রের উপর গ্রন্থ 
রচনা করেন। তাছাড়া প্রাচীন পযুথর ভাষ্য ও বহু কাহিনীও রচনা করেছিলেন 
গতান। জৈনধর্মের সংসকারসাধনও তাঁর অন্যতম কীর্ত। এই মহাপাণ্ডিত 
ব্যাক্ত নিজেকে যাঁকনীর পত্র বলে পাঁরাচিত করতে বিশেষ গৌরব বোধ করতেন। 
এতে স্পষ্টই বোঝা যায় যাঁকনীর প্রাতভা ছিল কতো উচ্চস্তরের ৷ 
(৬) গ্ণসাধৰী জন্মগ্রহণ করেছিলেন নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে। এই 
জৈন সন্ন্যাসনী উচ্চ-আধ্যাত্মক গুণসম্পন্না বিদুষী নারী ছিলেন। ৯০৫ 
খুগষ্টাব্দে তান সদ্ধার্ধর রূপক রচনা “উপাঁমতভাব-প্রপণ-কথা” নামক গ্রন্থের 
প্রথম লিপ প্রস্তুত করেন। 

(৭) ১১১৪ খান্টাব্দে জিনভদ্রের, “বশেষ-আবশ্যক-ভাষ্য” নামক গ্রন্থের 
সন্ীর্ঘ ভাব্যরচনাকালে মলধারী হেমচন্দ্রকে মহানন্দান্রী মহত্তরা এবং গাঁণনী 
বীরমতী নামক দুজন জৈন সন্ন্যাসনা প্রভূতভাবে সাহায্য করোছলেন। .. 

(৮) ১৩৫০ খইল্টাব্দে গুণসমাদ্ধি মহত্তরা প্রাকৃত ভাষায় “অঞ্জনা-সন্দরী- 
চাঁরন্র” নামে একখান গ্রন্থ রচনা করেন। 

: বৌদ্ধ শ্রমণীসঞ্ঘ পণ্টম শতাব্দীর পর ল্‌প্ত হ'য়ে যায়। জৈন সন্ন্যাসিন! 
সম্প্রদায় কিন্তু এখনো টিকে আছে। তাঁরা ধর্মপপ্রাণা, নষ্ঠাবতা এবং আজোতসর্গ- 
পরায়ণা। কোনো জীবিত প্রাণীর ক্লেশ না ঘটানোর উচ্চ আদর্শের জন্যে তাঁরা 
জুপাঁরাচত। উপবাসকে তাঁরা পুণ্য কর্ম বলে মনে করেন। উপবাস যতে 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তাঁদের মতে পণ্য ততো বেশী হয়। ‘অনেক নারী, বিশেষ 
করে কর্ণাটকের জৈন নারীগণ “মল্লেখানা” নামে এক ব্রত পালন করতেন। িললে- 
খানা'র অর্থ হল আমৃত্যু উপবাস। একে পরম পদণ্য বলে মনে করা হয়। 


সপ্তদশ অধ্যায় 
নি কাও বু ব্রহ্মদেশের ধর্মপ্রাণা নারী 


পঞ্চদশ শতাব্দীতে রামএয প্রদেশ (দাক্ষিণ ব্রহ্ম) এমন একজন রাণীর শাসনে 
আসার সৌভাগ্য লাভ করেছিল যাঁর জীবন ও রাজত্ব কাল আমাদের, বিশেষ করে 
বমাঁ নারীদের কাছে, গৌরবের 'বিষয়। তাঁর হীতহাস একাধারে সঃসমাদধি, শান্তি, 
প্িগ্ধতা ও নিভাঁক বাঁলষ্ঠতার জন্যে বিখ্যাত। যদিও 1তাঁনই একমাত্র রাজ্ঞী 
বান সিংহাসনে আরোহণ করে শাসনকার্য পাঁরচালনা করোছলেন, তব তানি 
রাণী হিসাবে যতো না তার চেয়ে বেশী স্মরণীর হয়ে আছেন মাতা হসাবে। 
তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে এখনো তান জীবন্ত সত্তা, এখনো {তান তাদের সঙ্গেই 
আছেন এবং দ্ার্দন দুঃসময়ে তাদের অজ্ঞাতসারে তারা তাঁর কথাই চিত্ত 
করে। 

এতো প্রীতির সঙ্গে যিনি দেশবাসীর হৃদয় অধিকার করে আছেন তাঁর জখবনশ- 
চিন্র আঁভ্কত করা খদবই কঠিন। ব্যাক্তগত ভাবে লেখকের মনে তাঁর সম্বন্ধে বে 
চিত্ৰ জাগ্রত আছে, তারই প্রতিফলন করা শুধু সম্ভব। তাঁর জীবনীর উপকরণ 
ছটা পাওয়া বায়, তেনাসোঁরমে প্রাপ্ত মিন’ ভাষায় তালপাতার উপরে লিখিত 
এীতহাঁসক বিবরণীতে । - 
রাণী শ্দুদ্ধমায়ের গর্ভে হংসবতোই (পেগু )-র রাজা রাজাধরাতের এক কন্যা 
জন্ম গ্রহণ করোছিল। এই কন্যাটর জন্ম হয় ৭৭৫ সালের মাঘ মাসের কৃষ্ণা 
দ্বাদশী তিথিতে। ইংরাজী পঞ্জিকা অনুসারে এই দিনটি ছিল ১৩১৩ 
খনীজ্টাব্দের ২৫শে জানঢুয়ারী ৷ 

কন্যার পিতার [পতৃস্বসা তাঁর নাম দিয়েছিলেন মি কাউ বম অর্থ মাতা, 
কাউ অর্থ দৌহিত্র, আর বড অর্থ স্ন্দরী। বড় হ'য়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নামাটির 
পদ্ণ তাৎপযহি তাঁর ক্ষেত্রে সত্য হ'য়ে উঠোছল। প্রকৃতই তিনি সুন্দরী দৌহিত্র 
হিসাবে তাঁর পিতামহার অবাশষ্ট জীবন মাধনর্যমাণ্ডিত করে দিয়েছিলেন; এবং 
নিজের পাঁরণত বয়সে তিনি নিজে জীবন-পথে ক্লান্ত, আশ্রয় ও শান্তিকামী 
মানুষদের হৃদয়ে জননীর স্থান গ্রহণ করেছিলেন। আর আমরা যারা তাঁর কয়েক 
শতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ করেছি সেইসব সন্তানদের কাছে তিনি “ক্যাক ড্ঘ্যঙ- 
এর বিখ্যাত প্যাগোডায় অবস্থান ক'রে রেখে গেছেন উচ্চ চিন্তার প্রেরণা তার 


1ম কাও বু ব্রলদেশের ধর্মপ্রাণা নারী ৯৯১ 


আদর্শকে মনে রাখলে আমরা দৈনান্দন জীবনের তুচ্ছতার উধের্ব উচ্চতর জীবনে 
প্রবেশ লাভ করতে পাঁর।. 

তাঁর সাত বৎসর বয়সের সময় ভ্ঘুঙ-এর (রেঙ্গঃণের ) রাজপদুরী থেকে তাঁর 
পিতার পত্স্বসা দেখা করতে এলেন ৷ তান মুখে কিছনুটা নিঃস্পৃহভাব দেখাতে 
চাইলেও তাঁর ভ্রাতুষ্পযত্রের এই নবজাত কন্যাটির লাবণ্যে মদ্ধ না হ'য়ে পারলেন 
না৷ {তানি রাজধিরাতকে অনুরোধ করলেন যাতে এই কন্যাটিকে তাঁর সঙ্গে 
ড্ঘুঙের রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে দেন। সেখানে তান সযক্বে এই শিশুটিকে 
বোঁদ্ধ সংস্কৃতিতে সশাক্ষিতা করে তুলবেন। রাজাধরাতের মত হল। তখন 
তাঁর পিতৃদ্বসা নিজের রাজ্যে ভাবষ্যং উত্তরাঁধঞ্ারণী হিসাবে নিয়ে এলেন 
এই কন্যাকে । ড্ঘুঙ্র রাজপ্রাসাদ হল মি কাও বর নতুন গৃহা। অল্প 
বয়সে এসোঁছলেন বলে নিজের অজ্ঞতসারেই নতুন দেশের সংস্কাতির আদর্শ 
আঁত সহজেই তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। নরম উর্বরা ক্ষেত্রে পাঁরপক্ 
করে মনঃশাক্তর বিকাশে সাহায্য করতে লাগল। পরবতাঁকালে এই মন শতদল 
পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত হ'য়ে ধর্মপ্রাণতার বিরল সৌরভে চারদিক আমোদিত করে 
তুলোছল। 

আঁতিদ্রুত কয়েকটি বৎসর আতিক্রান্ত হ'য়ে গেল। আনন্দের নিত্য উৎস ম 
কাও বঢ তাঁর পিতার পতৃস্বসার অবাশিষ্ট দনগীল মধুময় করে তুললেন; আর 
[তিনিও তাঁর মৃত্যুকালে দ্বাদশবধাঁয়া ?ম কাও বর হাতে ড্ঘুঙ রাজ্য সপে 
দিয়ে গেলেন। -িছুকাল পরে মি কাও বুকে তাঁর পিতা রাজধিরাত নিজের 
রাজ্য হংসবতইয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর তাঁর বয়স যখন কুড়ি বৎসর তখন 
তাঁকে রাজাধরাত অন্য এক আত্মীয়, মাংমা-র (মতবনের) রাজা স্মিঙ্‌ সেতুর 
সঙ্গে বিবাহ দিলেন। নববধ হিসাবে মাৎমায় যাওয়ার পর পাঁচ বৎসর সখী 
দাম্পত্য-জীবন যাপন করে তিনটি সন্তানের জননী হলেন তিনি। এরপর ভাগ্যের 
কাঠন পরীক্ষায় পণচশ বৎসর বয়সে [তিনটি সন্তান নিয়ে বিধবা হলেন। শোক- 
সন্তপ্ত হৃদয়ে ভ্ঘুঙের কথা মনে পড়ল তাঁর, এবং সেখানেই ফিরে এলেন তিনি । 
এখানে তাঁর কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা বাঞা রামের: রক্ষণাবেক্ষণে কিছুকাল আঁতবাহিত 
করলেন তিনি। 

তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর ?পতা হংসবতইয়ে রাজত্ব করাছলেন, কিন্তু িছদ- 
কালের মধ্যেই একটি ক্ষতস্থানে বিসর্প হওয়ায় তান মৃত্যুমুখে পাঁতত হলেন। 
* তখন মি কাও বর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বঞা কম্‌ সিংহাসনে আরোহণ করলেন! 


১৯২ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মনাধিকা 


রাজাধরাতের মৃত্যুর পর ড্ঘুঙে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেজন্যে মি 
কাও বু তাঁর সন্তানদের নিয়ে কানিষ্ঠের সঙ্গে হংসবতইয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
রক্ষণাবেক্ষণে বাস করতে লাগলেন। . 

ঘন ঘনই তান ক্যাক ড্ঘুঙের প্যাগোডায় তীর্ঘদর্শনে আসতেন। এর 
জন্যে পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্ৰম করতে হত তাঁকে। 

অবঅ রাজ্যের রাজা িহথ এর আগেই চারজন সেনাপতির অধাঁনে একটি 
সৈন্যদল প্রেরণের গোপন পারকল্পনা শির করে রেখোঁছলেন। হংসাবতই এবং 
ড্র মধ্যে এক নির্জন এবং গণ্তস্থানে আত্মগোপন ক'রে থেকে মি কাও বৃ 
সেই পথে যাওয়ার সময় সদলে তাঁকে অপহরণ করে অবঅ-তে নিয়ে আসাই 
[ছিল এ সৈন্যদলের উদ্দেশ্য। 

ধারে ধারে নিজের ইচ্ছামত পথ অতিক্রম করার সময় মি কাও ব আশ্চর্য হারে 
অয করলেন যে চারপাশের অরণ্যের মধ্যে গাণডাকা দিয়ে অনেক মানুষ তাঁকে 


ণুসরণ করে চলেছে। অচিরেই তিনি হ্যোধ্বান ও বৃংহিত শনতে পেয়ে 


আরো বিস্মিত হ'য়ে উঠলেন কিন্তু পারাস্থিতিটা 


তকে উত্তর দিকে অবঅ-এর রাজপ্রাসাদের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। 

বাঁ ভাষ্য অন্দসারে তান খিহথর রাজধানণ অবঅয়ে এসেছিলেন এইভাবে 
রাজধিরাতের মুর পর তাঁর দই ভাতার মধ্যে বিবাদ উপ হয়। [থহথ, 
এসে শাতিপর্শভাবে এই বিবাদের মীমাংসা করে দিলেন। সেজন্যে দুই ভাইই 
খুব কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগলেন। এই কৃতজ্ঞতার খণ শোধ করার বাসনাতেই 
ওরা 'থহথর হাতে মি কাও বুকে সম্প্রদান করলেন। 


| বংসর বয়সে শি কাও বঢ় থিহথর প্রধান মাঁহযাীর আসনে স্থাপিতা 


সি কাও বু ব্রহ্ধদেশের ধর্মপ্রাণা নারী ১৯৩ 


খননকার্য পরিদর্শনের সময় রাজাকে হত্যা করবার জন্যে একজন শর সঙ্গে ২ 
বড়বন্ত করলেন। এর ফলে খিহথুর মৃত্যু ঘটায় তাঁর জ্যেম্ঠপুত্র সিংহাসনে 
আরোহণ করলেন, কিন্তু সেই রাণীই তাঁকে খাদ্যের সঙ্গে বিষ মাশয়ে হত্যা 
করলেন। এরপর তাঁর পাঁরকল্পনা সার্থক ক'রে তাঁর নিজের গর্ভজাত পান্ত্র 
নি তলা গা বৰত উল 
হতভাগ্য নতুন রাজার রাজত্বকাল হল খুবই স্বল্পস্থায়ী । সোহর্ণায়ন-এর রাজা 
অবঅ আক্রমণ ক'রে তরুণ রাজাকে হারিয়ে সিংহাসন আধকার করলেন। এগ্রই 
রাজত্বকালে চৌদিশ বৎসর বয়সে মি কাও বু রামণ্রয় পালিয়ে যাওয়ার উপায় 
খঃজেপেলেন। 
অবঅ-য়ে থাকার সময় নানাকাজে তান নিজেকে ব্যাপৃত রাখলেও, দীর্ঘকাল 
সেখানে থাকবেন একথা তাঁর মনে স্থান পেত না। কেননা তাঁর মন পড়োছিল 
দাঁক্ষণের দিকে বেখানে তাঁর সন্তানেরা রয়েছে । তাঁর পারচারিকারা প্রায়ই দেখতে 
পেত তানি দক্ষিণাঁদকের জানালার সামনে দুরের দিকে চেয়ে দাঁড়য়ে আছেন। 
দিগন্তের ভাসমান মেঘদলের দিকে তাঁকয়ে তান নীরবে প্রার্থনা করতেন, তারা 
যেন তাঁর ভ্রাতার কাছে তাঁর বার্তা দিয়ে জানায়, স্বগৃহে ফেরার জন্যে তান কী 
গভীরভাবেই না উন্মুখ হ'য়ে. আছেন। | 
যেন তাঁর এই প্রার্থনার ফলেই হঠাৎ তাঁর নিজের দেশ থেকে দুজন ব্রহ্মচারী 
অবজ-দর্শনে এলেন। রাজার অনুমাতি নিয়ে তান তাঁদের আহারে নিমন্ত্রণ 
জানালেন। তাঁদের. কাছে তান জানতে পারলেন যে, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু 
ঘটেছে, এখন তাঁর কানষ্ঠ ভ্রাতা রাজা হয়েছেন। তাঁদের কাছে মি কাও বু দেশে 
ফেরার জন্যে তাঁর প্রবল ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন। ব্ৰহ্মচারীরা সেই অনুসারে 
উপায় খঃজে বার করলেন। 
হংসবতইয়ে ফেরার পর তাঁর ভ্রাতা তাঁকে আদরের সঙ্গেই অভ্যর্থনা জানালেন 
এবং ব্লাজপ্রাসাদের কাছে অন্য একট গৃহে তাঁর থাকার ব্যব্স্থা ক'রে দিলেন। 
বহুকাল তান শান্ততে এই বাড়ীতে বাস করেছিলেন। তাঁর সন্তানগণও 
বহুকাল আগে তিনি যেমন তাঁর পিতার পিতৃস্বসার কাছে নিরুদ্বেগে বেড়ে 
উঠোঁছলেন, তেমানভাবে মানুষ হ'তে লাগল। এই সময়টা নিশ্চিন্ত পাঁরবাঁরক 
শান্তির মধ্যে কেটে গেল। সন্তানদের দেখাশোনার পর তাঁর হাতে যে সময় থাকত 
তা তিনি সাধসন্যাসী, দারিদ্র ও দদশাপরস্ত মানুষের সেবায় ব্যয় করতেন। এদের 
জন্যে তাঁর যয়ের আর সাঁমাপারিসাঁমা ছিল না। জার এরই ফলে, তাঁর ভ্রাতা 


বন কোনো উযোধিকারা না রেখে গারা গেলেম এন গণ বংগ বাগে 


১৩ 


১৯৪ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


তান হংসবতইয়ের সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন রাজ্যের আঁধবাসীরা 
তাঁকে পরম আস্থার সঙ্গে বরণ করে নিল। 

তাঁর পুত্র অল্প বয়সেই লোকান্তীরত হয়। জ্যেন্ঠা কন্যার ববাহ হয় একজন 
রাজপনুন্রের সঙ্গে এবং কনিষ্ঠা কন্যার বাহ্‌ হয় ধম্মশোট নামে একজন পাঁণ্ডিতের 
সঙ্গে। তাঁর রাজত্বকালে ধন্মশোট তাঁকে রাজকার্যে সাবশেষ সহায়তা করে- 
ছিলেন এবং তাঁরও ধম্মশেঁটির উপর খুবই আস্থা ছল। | 
তাঁর কন্যা এবং রাজকুমার-জামাতাকে তাঁন ফাসেম (বোসন)এ পাঠিয়ে 
দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, শহরের প্রাতরক্ষার জন্যে তাঁরা দর্গ তৈরী 
করে সসৈন্যে অপেক্ষা করবেন এবং উত্তর দক থেকে কোনো আক্রমণ ঘটলে তার 
প্রীতরোধ করবেন। ীকল্তু রাণী ?ম কাও ব্-র কাছে সব রকম সুযোগসুবিধা 
পাওয়ার পর জামাতা-রাজকুমার হংসবতই আক্রমণের উপায় খজতে লাগলেন: 
কেননা সেখানে ধম্মশোটর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা তাঁর পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠাছল। 
এ সংবাদ অবশ্য আগেই ফাঁস হ'য়ে গেল এবং রাণ এই পদকে অঞ্কুরে বিনাশ 
করবার ব্যবস্থা করলেন। রাণী তাঁর কন্যাকে রাজধানীতে ডেকে পাঠালেন। 
কন্যা এলে তাঁকে প্রায় বন্দী করেই রাখা হল। এঁদকে রাণীর সৈন্যদল ফাসেম 
আক্রমণ করে এক তুমল হাতাহাতি যুদ্ধে রাজকুমারকে নিহত ক'রে ফেললেন। 
দ্বামীর মত্যু-সংবাদ পেয়ে রাজকুমারী অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হ'য়ে উঠলেন। তান 
ক্যাক ড্ঘুঙ প্যাগোডায় যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। সেখানে শগয়ে তান মাথার 
চুল কেটে ফেলে সাদা কাপড় পরে দীক্ষা য়ে সন্ন্যাসনী রূপে বাস করতে 
লাগলেন। 

একাঁদিন পাল্‌কা চড়ে বেড়ানোর সময় {ম কাও বু দেখতে পেলেন একজন 
বৃদ্ধ লোক বিপরীত দিক থেকে তাঁর দিকে আসূছেন। বাহকেরা তাঁকে সরে 
যাওয়ার জন্যে চিৎকার করল। কিন্তু সেই লোকটি সরে গেল না, আঁবচাঁলত ভাবে 
রাণীর দিকে এসে, তাঁকে দেখে মন্তব্য করল, “ওহো, এ সেই বৃদ্ধা রাণী!» এই 
কথা বলে তৎক্ষণাৎ সে মাঁলয়ে গেল, কেউই বলতে পারল না কোন 'দকে গেল 
সে। রাণী কিন্তু মনে মনে বুঝলেন, কোনো করুণাময় দেবতা দয়া ক'রে মানুষের 
দেহ ধারণ ক'রে তাঁকে বন্ধ;ভাবে মনে করিয়ে দিতে এসোঁছলেন যে 'ঁতান বৃদ্ধা 


হয়ে যাচ্ছেন এবং এখন অবসর নিয়ে শান্তিময় উপাসনার জাবন গ্রহণ করাই 
তাঁর উচিত। 


কয়েক বৎসর পরে তানি মন্ত্রীদের জানালেন যে তান সিংহাসন ত্যাগ 


করবেন, এবং ধন্মশোটকে তান উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন। এইভাবে 


মি কাও ব্য ব্র্গদেশের ধর্মপ্রাণা নারী ১৯৫ 


ধম্মশেটি (রামাধপাঁত) হংসবতইয়ের রাজা হলেন। তাঁর রাজত্বকাল শান্তি ও 
সুখ-সম্বাদ্ধপূর্ণ হ'য়োছল ৷ তান ন্যায়াবচারী ও সুশাসক ছিলেন। ব্রহ্মদেশের 
অধিকার করে আছে। সময়ের পক্ষে অনুপযোগী বহন আইন পাঁরবর্তন করে 
তান নতুন পারান্থাত অনুযায়ী বহু নতুন আইন প্রণয়ন করোছলেন। এই- 
রকম শান্তিময় প্রাচ্যের যুগেই সাধারণত ধর্ম ও শিল্পকলার প্রসার' ঘটে। 
রামঞায় আজ যে সব সুন্দর স্মত-সৌধ দেখা যায় সেগ্ালও এই যুগেই তৈরী 
করা হয়োছিল। 

ড্ঘুঙ প্যাগোডায় চলে যাওয়ার আগে মি কাওঁ বু ধম্মশেটিকে এই বলে 
আশাবাদ জানিয়োছলেন_-ন্যায়পরায়ণতা ও দয়ার সঙ্গে রাজত্ব করবে; 
রাজাদের জন্যে ধর্মের যা বিধান তারই উপর তোমার জীবন ও কার্যাবলীর 
ভিত্তি স্থাপন করবে_ীনর্বাণের দ্বার তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে যাবে 
তাহলে” এই কথাগ্দাল কি জীবনের এক গভীরতর সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে 
না? এটা কি সত্য নয় যে, ন্যায়পরায়ণতা গুণটি অনাসাক্ত ও নিভাঁকতারই: 
সন্তান? অনাসাক্তর ফলে স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়ে নিভূলভাবে বিচার করা 
সম্ভব হয়; সেজন্যে ন্যায়াবচারের দ্বারাই পাওয়া সম্ভব। কিন্তু নিভাঁকতা লাভ 
করব আমরা কাঁ উপায়ে? অহম্‌ভাব যে পাঁরমাণে কম প্রবল হবে িভাঁকতাও 
সেই পাঁরমাণে বেড়ে চলবে। এবং অহম্‌কে আঁতক্রম করার সহজতম উপায় হল 
কোনো আদর্শের দিকে নিজেকে {বিকাশত করে তোলা । এইজন্যে অনাসীক্তর 
ফলে স্বচ্ছ এবং নির্ভুল বিচার সম্ভব হয় এবং নিভাঁকতার ফলে 'ঁবচারলক্ধ 
সিদ্ধান্তকে কর্মে রূপাঁয়ত করার শক্তি ও সাহস পাওয়া যায়। কাজেই এই 
দুই পিতা-মাতার তুল্য গুণ থেকেই ন্যায়পরায়ণতার জন্ম। যাই হোক, আমাদের ' 
মধ্যে দয়ার বিকাশ ঘটবে কী উপায়ে? এটা সেই পাঁরমাণেই বাড়ে বা কমে, যে 
পাঁরমাণে আমরা নিজেদের অন্যের অবস্থায় আরোপ করতে পাঁর। ধরা যাক, 
ধর্মের বিধানগ্ীল' একজন রাজা। তাহলে তিনিই হচ্ছেন সেই শাক্ত যা 
অত্যাচার ও আক্রমণকে প্রাতহত ক'রে বিপন্ন অত্যাচারিতগণকে রক্ষা করতে - 
পারে। রাজার আসনে বসানোর সম্মান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর উপর সংখ্যাহীন 
দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এবং তার ফলে এসেছে অন্তহীন কর্মোদ্যোগ। 

{ম কাও বন রাজকার্য যে ধম্মশোটর উপর ছেড়ে দিয়োছলেন তার কারণ অন্যত্র 
এক আহ্বান শুনতে পেয়েছিলেন তাঁন। রাজাঁসংহাসন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
ধন্মশোঁটর উপর কর্মের গর দায়িত্ব নেমে এসোঁছল, কিন্তু এই কর্ম যেন কেবল 


১৯৬ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


রাজসুখ লাভের উপায় না হয়ে অন্য লক্ষ্যে নিযুক্ত হয়, এইটেই ছিল ম কাও বর 
বাণী ৷ আর এর দ্বারা তান কি এই কথাই জোর দিয়ে বলতে চাইছিলেন না যে 
কৰ্মই নির্বাণ লাভের উপায়? | 
জনসাধারণ অত্যন্ত দুঃখত মনে তাঁর বিদায়-ক্ষণের প্রতীক্ষা করতে লাগল! 
কিছুতেই তারা প্রবোধ মানতে চাইছিল না। সারা নগরীর উপর বিষাদের ছারা 
নেমে এল। মি কাও বঢ তাঁর বিদায় সংবাদে জনসাধারণের গভীর প্রাতান্রিয়া 
লক্ষ্য করে নগরের মধ্যে একজন ঘোষক পাঠিয়ে ঘোষণা করলেন যে, যারা ইচ্ছা 
করে তারা তাঁর সঙ্গে যেতে পারে। তাঁর যাওয়ার সময় দেখা গেল নগরের জন" 
সংখ্যার ?তনচতুর্থাংশ তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে প্রস্ুত। এত লোক সঙ্গে নেওয়া 
মন্ত বড় দাায়ত্বের ব্যাপার ছিল, কিন্তু তান তাদের যেতে দিলেন। গন্তব্যদ্থলে 
পেণঁছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিলেন তানি। 

এরপর শুর হল মি কাও বু-র সম্পূর্ণ আজ্মোৎসর্গের জীবন, আর এইভাবে 
দশ বৎসর আঁতবাহত হল কর্ম ও উপাসনার মধ্য দিয়ে। ব্যাক্তগত তত্বাবধানে 
অত্যন্ত বকের সঙ্গে প্যাগোডার পুনগর্ঠিনে মন দিলেন তানি । শিল্পা তাঁর ছাবর 
মধ্যে যে ভাবে কল্পনা ও আবেগকে ঢেলে দেন, সেইভাবে তান কাজ করতে 
লাগলেন। এই সময় পর্যন্ত এই প্যাগোডা আকারে যেমন ছোট ছিল তেমান এতে 
কোনো সোনালী রঙের কাজও ছিল না। এখন ?ম কাও বু তাঁর সমস্ত সময় ও 
সামর্থ্য দিয়ে একে তাঁর মনের মতো আকার ও আকৃতি দিয়ে সাজিয়ে তুলতে 
লাগলেন। তখন হয়তো তান এটা বুঝতে পারেন দন, কিন্তু এখন আমরা 
অনুমান করতে পারি যে, অনাসক্ত উপাসনাময় জীবনের দিকে তাঁর মন ফাঁরয়ে 
.সেই ব্‌দ্ধবেশা দেবতা নিশ্চয়ই জানতেন, ?ম কাও বর দ্বারাই প্রভুর মান্দির 
রুপায়িত হ'য়ে উত্তরপরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। 

ব্যাক ড্ঘ্ঙ (অর্থাৎ “শবে ডাগন”) প্যাগোডা এখন যেমন মাধূর্যময় রেখা 
ও বন্তাংশে গঠিত তার গল্ভীর সৌন্দর্ব ?ি কাও ব-র অন্তরাত্মারই প্রতিচ্ছবি 


এতে তাঁর চাঁরন্রের দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য যেমন প্রকাশিত হ'য়েছে তেমাঁন অনুধাবন 


করা গেছে যে দড়তাই সৌন্দর্যের মূলীভীত্ত। 

পচান্তর বৎসর বরসে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম সমাধা করে [তিনি 

নির্বাণ দিন কেরেন। এই কমের ফল প্রভু তথাগতকে সমর্পণ ক'রে তানি 
৭ ভাগ্য লাভ করেছেন। শেষ সময়ে তান তাঁর শয্যা জানালার 

যেতে বলোছিলেন, যাতে তানি এঁ প্যাগোডার দর্শন লাভ 


করতে পারেন 
18 1 চোখের সামনে প্যাগোডা, মনে মনে তথাগতের ধ্যান_এই 


মি কাও বদ ব্রহ্দদেশের ধর্মপ্রাণা নারী ১৯৭ 


অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে নির্বাণ লাভ করলেন [তাঁন। এইভাবেই পাঁর- 
সমাপ্ত ঘটল সেই মহামানবীর জীবন। শুরুতে এ জীবন ছল সুখী ও নিশ্চিন্ত, 
পরে অন্যান্য মানুষের মতোই এল যন্রণার আঁথপরাক্ষা, কিন্তু পরে সেই 
অভিজ্ঞতার কণ্টিপাথরে যাচাই করে এই শিক্ষা পাওয়া গেল যে, হৃদয়কে 
প্রসারত করে ভালোবাসার ক্ষমতা বাড়ানো এবং সেই সঙ্গেই আধকারবোধ 
কমানো জীবনের পরম আদর্শ । 
্হ্মদেশে মি কাও ব্য সাধারণতঃ শিন সঅ বু নামে পারাঁচিত। পাঁচ শতাব্দী 
আঁতক্রান্ত হ'য়ে গেলেও এই নাম আজও পরম প্রীতির সঙ্গে স্মরণে রেখেছে 
সকলে। তাঁর চাঁরত্র মাধুর্য ও মহত্বের জন্যে তান এখনো সমগ্র ব্রহ্মদেশে শ্রদ্ধা 
ও ভালোবাসার পান্রঁ হ'য়ে আছেন। এমন ক যেখানে তান বান্দনী হ'য়ে 
গছলেন সেই অণ্চলেও লোকেরা এখনো তাঁর জীবনের অনেক মর্মস্পশাঁ ঘটনা 
<৮ নাটকাকারে' মণ্স্থ করে থাকে, আর এইসব নাটকের মহৎ শিক্ষায় দর্শকদের চিত্ত 
‘উচ্চ আদর্শে অন:গ্রাঁণত হয়ে ওঠে। 
সুদূর কালের দিগন্তে দৃষ্টিপাত করে এখন আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি 
তাঁকে যে অবঅ-য়ে বলপূর্বক অপহরণ করা হয়েছিল, তার অবর্ণনীয় দনঃখ- 
কষ্ট সত্তেও জীবনের দিক দিয়ে সেটা শি কাও বু-র পক্ষে মঙ্গলজনকই হ'য়ৌছল। 
যাঁদ তান সুখী দাম্পত্যজীবনের আশ্রয় ও নিশ্চিন্ততা পেতেন তবে জোর 
করেই বলা যায়, তান সাধারণ যে কোনো নারীর মতোই অনুল্লেখযোগ্য জীবন 
যাপন করে মৃত্যু বরণ করতেন। কত্ত তান যে এইভাবে ভাগ্যের নুর ভ্রকুটিতে 
দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে পড়েছিলেন, তার ফলে কঠিন বাস্তবের স্বরুপ তাঁর সামনে 
উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে গিয়োছল। আর এই পারাদ্থাতকে ভাবাবেগ বর্জিত ভাবে 
আয়ত্তে আনার জন্যে এবং কর্ম ও সেবার মধ্য দিয়ে নিজের দুদ শাকে ভোলার 
প্রয়াসে তান অজ্ঞতসারে হলেও স্মানাশচত ভাবেই নিজের: জন্যে নির্বাণের 
“পথ উন্মুক্ত করতে পেরোছলেন। এঁদক থেকে দেখলে বলা য়ায়, িহথ আসলে 
শনিয়াতর হাতে ব্রীড়নক ছাড়া আর ছুই নন। তাঁর জন্যেই মি কাও-বু জীবনের 
কঠোর সত্যের সম্মুখীন হ'তে পেরেছিলেন। এই নির্মম পারাস্থিত থেকে তান 
অপরের মঙ্গল চিন্তার দ্বারাই পরিত্রাণের উপায় খুজে পেয়েছিলেন। এইভাবেই 
তাঁর অন্যান্য শোক সন্তাপও যেন এক মূল লক্ষ্যেই পাঁরপূরক হ'য়ে উঠোঁছল। 
অত্যন্ত কাঠন আঁগ্রপরাক্ষার মধ্যেও সাধারণ নারীদের মতো ভেঙে না পড়ে মি 
কাও বু নিজের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত রেখে দৃঢ় ও আঁবচালত থাকতে পেরে- 
4+  ছিলেন। যখন তাঁর হৃদয় যন্ত্রণায় 'ছন্নীভন্ন হয়ে যাচ্ছিল তখনো নীরবে অন্যের 


১৯৮ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পেরে তিনি যে শান্ত ত্যাগের মহিমা প্রকাশ করে 
গেছেন, তাতে আমরাও আমাদের জীবনের দুঃখময় মূহূর্তগদীলতে সাহস ও 
শাক্ত খুজে পাই। নিঃসঙ্গ যন্ত্রণার দিনগুলেতে যখন বেদনা ও যন্ত্রণার গুরু 
ভারে আমাদের হৃদয় পিষ্ট হ'তে থাকে, তখন তান যেন আকাশ-প্রদীপের মতো 
প্রাতভাত হ'য়ে আমাদের দ:ঃখভোগ ও সাঁহফ্ণুতার ভিতর শীক্ত সংগ্রহ করতে 
উৎসাহ দেন। আর চান্ের ত্রমাবকাশের পথও তো এইটেই। 


নাম আর যশ, কিম্বা ধনসম্পদ ও সম্তান-সন্তীত, অথবা সংসারে আর যা কিছ; 


তৃতীয় খণ্ড 


স্বীষধর্মের ধর্মদাধিকাগণ 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
খ্ম্টধর্মে নারীর স্থান 


ভুমিকা 
পধথাগোরাসের মত ছিল এই যে, “নারীজাতি ধর্মভাবের দিকে অধিকতর 


'আকৃম্ট।» ৯ শোনা যায়, তিনি তাঁর নীতিশাস্ত্রের সারমর্মও থোমস্‌ টোক্রিয়া ২ : 


নামে জনৈকা ডেল্ফিক নারা-পুরোহিতের কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। 
এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্যে ধর্মের ক্ষেত্রে নারীর স্থান সেই 
সুদূর অতাতেই স্বীকৃত হয়োছিল, প্লেটোও তাঁর সময়ে “সম্পোসিয়াম’ নামক 
গ্রল্ধে ডিয়োটমা ও সক্রোটস অধ্যায়ে পীথাগোরাসের এরীতহ্যকেই সুসংহত 
করোছিলেন দেখা যায়। আরো পরে, খীষ্টধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, খীম্টীয় 
জর প্রাচীন ধর্মযাজকগণ গ্রীক দার্শানক চিন্তার প্লেটো প্রবর্তিত এরীতহ্যেরই 
সদ্ব্যবহার করোছলেন। নতুন আধারে পুরনো বস্তুর মতো তাঁরা এ নতুন ধর্মের 
মানস-গ্রসারের জন্যে প্রাচীন গ্রীক রীতি গ্রহণ করেছিলেন। যতোদুর 
পর্যন্ত এই প্রাচীন চিন্তাধারা নতুন ধর্মের মুলগত বৌশল্ট্েরত সঙ্গে সামঞ্জস্য 
রেখে চালানো যায়, ততোদূরই তাঁরা এ. চিন্তাধারাকে ব্যবহার করোছলেন। 

এরদ্বারা অবশ্য একথা বলা হচ্ছে না যে খাঁম্টধর্মের অতুলনীয় চৈতন্যের প্রসার 
ঘটোছিল প্রাথামক এ গ্রীক ভারবুপের ব্যবহারের দ্বারাই। মোটেই তা নয়, বরং 
নারীত্বের যে উচ্চস্থান খম্টধর্মে দেওয়া হয়েছে তা অন্য-নিরপেক্ষভাবে অনেক 
আগেই ঘটে গেছে। জগতে এ ধর্ম যে ভাবে অভ্যুদয় লাভ করেছে সেই আদি 
পাঁরাদ্থাতই এর সব থেকে বড় প্রমাণ_অর্থাৎ এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যে নরদেহ 
ধারণ করে পাঁথবীতে অবতীর্ণ হ'তে পেরেছিলেন তার জন্যে একজন নারীর 
স্বাধীন সম্মাতর প্ররোজন ছিল। আবার কুমারীত্বকেও যে খনীম্টধর্মে কাঁ 
অতুলন"য় শ্রদ্ধার আসনে স্থান দেওয়া হয়, তাও এই ঘটনা থেকে বোবা যাবে 


১ ০r০t০n-এর নারীদের প্রাত এক পরে উল্লিখিত; Diog. Laert vita pyth; 8.1.10. 
২ এ; V (J. E. Harrison কৃত Prolegomena to the study of Greek Religion 
গ্রন্থের ৬৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ) ৃ 
৩ দুম্টব্য--/১, J. Festugiere : Contemplation at vie Contemplative selon 
Platon, ৫ম পৃঃ “খুণচ্ট প্রবর্তিত ধর্মান্দোলন এক প্রাচীনতর পদ্ধাতরই পুনজাবন দান 
করোছল_তার কাঠামো খুজতে গেলে প্লেটো পর্যন্ত যেতে হয়। যখন ধর্মযাজকেরা 

তাঁদের 22)56108৩ সম্বন্ধে ভাবেন, তখন প্লেটোর মতেই ভাবেন।” 


২০২ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


যে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে বার্ণত নারী নিজেও ছিলেন একজন কুমারী। সেইজন্য 
যখন এইসব উচ্চন্তরের বাস্তব সত্যের দার্শনিক ভাষ্য রচনা প্রয়োজনীয় হ'য়ে 
উঠোঁছল তখন শতাব্দীব্যাপী অনুশীলনে গঠিত প্লেটোপন্থী গ্রীক-এতিহয 
অযোগ্য আধার বলে বিবোচিত হয়ান। এটা প্রায় সেইরকমই যেমন “নাজারেথের 
কুমারী” “মেরী? তাঁর কুমারীসন্তা দিয়ে নিজেও তাঁর স্বকীয় দেহে এঁ ধর্মের 
প্রবর্তক যীশুর জন্যে একটি আধার সৃষ্টি করোছলেন। এছাড়া ধর্মশাস্ত্রর 
বিবরণ থেকে জানা যায়, খীষ্টের মরদেহের জীবন ও কর্মের শেষ অধ্যায়ে অন্য. 
কয়েকজন নারীরও নিশ্চিত অবদান ছিল। নু 
প্রারস্তের এই এরীতহ্য থেকে এটা সহজেই আশা করা যায় যে, খইন্টীয় গির্জার 
হীতহাসে সর্বদেশেই ধর্মশীলা নারীর ভাস্বর মূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। 
এবং এই সব নারীর বেশীর ভাগই যে কুমারীতের দুর্ল'ভ মাহমায় দীপ্তসয়া 
হ'য়ে উঠবেন, তাও স্পষ্ট বোঝা বায়। কাজেই এতে 'বাস্মিত হওয়ার কিছু নেই 
যে, খনীষ্টায় গির্জা চিরদিনের মতো এখনো এইসব ভাস্বর চরিত্রের নারীদের 
উচ্চ মর্যাদায় শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকে এবং তার অন.বতর্দের বলে, এদের চারত 
অনন্ধাবন. ক'রে নিজেরা যাতে উন্নত হয় ও এদের উদ্দেশ্যে অন্তরের শ্রদ্ধা 
নিবেদন করে। . 

এই ধরণের শ্রদ্ধার আঁঘিতীয় বৈশিষ্ট্য এসেছে এই থেকে যে, গর্জন স্বীকার 
করে-ইশ্বরের মাহমময় সৃষ্টির একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা আছে-_সেজনো 
প্রাতিটি শাক্তর 'ব্যাক্তত্বের মাহমাও গর দ্বারা স্বীকৃত এ শ্রদ্ধা মানবজীবনের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছু খর্বতা তুচ্ছতা-যা জীবনধারণের পক্ষে অবশ্যন্তাবী-_সে 
সবকে উপেক্ষা করে। অর্থাৎ এখানে স্বরপুরুষের কোনো পার্থক্যের কথা ওঠে 
শা। আর শুধু তাই নয়, তার চেয়েও বেশশ। কারণ প্রারন্তের যে পারাস্থাতর 


কলে আঁত প্রাচীনকাল থেকেই খুঁচ্টীয় গর্জনর বিধান ছিল যে, যে সব নারী 


তাঁদের স্বাধিকার প্রয়োগ করে বিশেষরূপে দীক্ষিত হ'য়ে গভীরতর ধর্ম: 
জাঁবনের অন্দ্শীলন করতে চাইবেন, তাঁদের সাদরে গ্রহণ করা হবে। সেইজন্য 
সন্ন্যাসীদের মঠের মতো 


ক্রমে নারীদের জন্যেও মঠ প্রাতষ্ঠিত হয়। প্রথমাঁদকে 


খনষ্টান নারাদের বেশীর ভাগ অখণেন্টানদের মতোই বিবাহ ও মাতৃত্বের 


খনীম্টধর্মে নারীর স্থান ২০৩ 


সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। কিন্তু ভ্রমবর্ধমান সংখ্যায় এমন নারীর উদ্ভব 
ঘটতে লাগল, যাঁরা অন্যরকম জীবন চাইতেন। গির্জা এদের জন্যে এই ব্যবস্থা 
করবে। ১ কারণ তখন ছিল অত্যাচার ও উৎপাঁড়নের যূগ। পরবতাঁকালে : 
খিম্টানদের উপর অত্যাচার ও উৎপাঁড়ন কমে এলে গির্জা প্রকাশ্যভাবে কাজ 
করার প্রাতষ্ঠা পেল। তখন অন্য অনেক কর্মতৎপরতার মধ্যে পুরুষদের মঠের 
মতোই ব্যাপক ভিত্তিতে নারীদের জন্যেও মঠ স্থাপন করা হল! নির্জন শাস্তির 
মধ্যে পূর্ণতরভারে অধ্যাত্ব-ীবনের অনুশীলন্‌ করা সম্ভব হবে এই ছিল মঠ 
স্থাপনের উন্দেশ্য। 
প্রথমে যে কোথায়, কবে, কার দ্বারা এই ধরনের প্রাতষ্ঠান স্থাপত হ'য়োছল 
তা অবশ্য জানা যায় না। এ বিষয়ে নানা মননের নানা মত। যথা_(ক) মধ্য 
দমশরে ২৭১ খীন্টাব্দে সেন্ট এন্টনী দি হার্মটের ভগ্নী (নাম অজ্ঞাত) এর 
প্রাতষ্ঠান্রী; খে) আলেকজানন্দ্রয়ায় মধ্য_ চতুর্থ শতাব্দীতে সেন্ট ন্‌ ক্োটকা 
এর প্রাতষ্ঠাত্রী; গে) আনাতোলয়ার এনোঁস নামক স্থানে ৩৭৯ খতীম্টাব্দের 
আগে সেন্ট ম্যাক্রনা এর প্রাতষ্ঠান্রী; অথবা ঘে) বেখুলেহেমএ ৩৮৮--৩৯০ 
খৃষ্টাব্দে সেন্ট জেরোসের বন্ধু ও শিষ্য সেন্ট, পালা ও ইউস্টোচিয়াস এর 
প্রাতষ্ঠান্রী। 
স্থাপিত হওয়ার পর থেকে গির্জার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সন্নযাসনীদের মঠও 
করমাবস্তার লাভ করতে থাকে। সম্ন্যাসীদের মঠের সঙ্গে এই মঠগীলর মর্যাদা ও 
প্রসারে কোনো পার্থক্য ছিল না। এসব মঠে সন্ন্যাঁসনীদের দীক্ষা এবং জীবন- 
ইতিহাস ও অন্যান্য দাললপত্র দেখলে স্পষ্টই বোঝা বায় তাঁদের অধ্যাত্ম অগ্রগাঁত 
হত খুবই উচ্চস্তরের । এদের মধ্যে সামান্য কয়েকজনের বিষয়েই পরবর্তী 
. পঞ্ঠাগীলতে বলা সম্ভব হ'য়েছে। তা সত্তেও সেন্ট টেরেসা এবং এই কয়জনের 
নাম উল্লেখযোগ্য । ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাডেগুণ্ড অব পোহটিয়ার্স; সপ্তম শতাব্দীতে 
সেন্ট ওয়েব্্গ, সেন্ট এথেলড্রেডা, সেন্ট এথেলবার্সা, সেন্ট হিল্‌ডা; দ্বাদশ 
শতাব্দীতে সেন্ট হিলডেলার্ড অব্‌ বিঞ্জেন; ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেন্ট ক্লেয়ার 
১ যে সব প্রাচীন খুশষ্টান লেখক ও ধর্মযাজক কুমারীত্বের বন্দনা করে নিবদ্ধ রচনা করোঁছলেন 
তাঁদের মধ্যে এদের নাম উল্লেখযোগ্য_A৫৮2a60r৭5 ( ২য় শতাব্দী ); Tertullian, 
Mirzucius Felix এবং St. Cyprian (৩য় শতাব্দী); St. Methodius of 
Olyumpus, St. Athanasius, Basil of Arzeyria, St. Gregory of Nyssa, St. 
Jerome, St. Ambrose ( 8থ শতাব্দী ); St. Augustine ( &ম শতাব্দী )। শেষোক্ত 
দুইজন কুমারাত্বের ব্রত বিশেষভাবে সমর্থন করে গেছেন। 


২০৪ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাঁধকা 


(সেন্ট ফ্রান্সের সঙ্গী ); চতুদশি শতাব্দীতে সেন্ট '্রাজড অব সুইডেন; পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে সেন্ট ফ্রান্সেস অব্‌ রোম, সেণ্ট কোলেট ও ফ্রান্সেস অব্‌ 'বরিটান?, 
সেন্ট ক্যাথারন অব্‌ বোলোনা; সপ্তদশ শতাব্দীতে সেন্ট মেরী ম্যাগডালেন 
ডিপারাস, সেন্ট জেল--ফ্রুসিয় দ্য শাঁভাল এবং মেরী দ্যলা ইনকারনেশান (মাদাম 
আকার )। এ'দের অনেকেই (যথা সেন্ট কোলেট, সেণ্ট ক্যাথারিন অব্‌ বোলোনা 
এবং শেষোক্ত তিনজন) উচ্চন্তরের অধ্যাত্ম অনুভূতি লাভ করেছিলেন বলে 
জানা যায়। 

এছাড়াও 'বাচ্ছন্রভাবে যাঁদের নাম মনে আসে তাঁদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য 
নিট জেনে ভয়েভ (প্যারিস ), সেন্ট ক্যাথারিন অব্‌ জেনোয়া, সেণ্ট রোজ অব: 


জা (তোর মধ্যে কুমারী সত্তা এমন মহানভাবে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠোঁছল যে 
তার অধানস্থ সৈন্যগণ সকলের কাছেই তান “দি মেড্‌” বা “কুমারী” নামে 
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দ্য শাঁতাল নামে পাঁরচিতা হ'য়েছিলেন। অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার আগে ইনি 
পত্নী ও জননীরুপে-সংসারে সংপ্রাতিষ্ঠিতা ছিলেন। ইনি এবং বাবে আকার 
অঠবাঁসনীর জীবনে আসার আগেই তাঁদের গাহস্থ্য জীবনেই ধর্মানূশীলনে 
প্রবৃত্ত হায়োছলেন। সেন্ট ক্যাথারন অব জেনোয়া তাঁর যুগের তো বটেই অন) 
ষে কোনো ষুগের পক্ষেই একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মশীলা নারী ছিলেন। তান দাম্পত্য 
জীবনে প্রথমে খুবই অসুখী ছিলেন, কিন্ত তাঁর জাবদ্দশাতেই তাঁর স্বামীর 
স্বভাবে আমূল পারিবর্তন [তান দেখে. যেতে পেরেছেন। 

অবশ্য ব্যাতক্রম যে কছু নেই তা নয়। সেজন্যে বিবাহরুপ সংস্কারের বিষয়ে 
গির্জার নীতপদ্ধীত কী, তার কিছুটা আলোচনা করা দরকার । গির্জার শিক্ষা 
এই যে, বিবাহ-বন্ধনের আগা-গোড়াই এক পবিত্র ধর্মগত “সংস্কারের আভায় 
উত্তাঁসত। সন্তান জন্ম এবং সন্তান জন্মের জন্যে নরনারীর দৈহিক মিলন সেই- 
জন্যে একই কল্যাণকর সংস্কারের মধ্যে বিধূত। আর সেইজন্যেই গির্জা তার 
অনবরত নরনারীর বেশীর ভাগের পক্ষেই বিবাহ বন্ধনকে সম্পূর্ণরূপে কার্ষ 
করী করতে বলে। তব, এসব সত্বেও, খঁষ্টান গির্জার মত এই যে, বিবাহরূপ 
সংস্কারের প্রকৃত সত্তা কেবল দৌহক আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং গর্জা 
এই কথাই বলে যে, বিবাহরুপ সংস্কার হল এমন একটি অবস্থা যেখানে দুটি 
নরনারশ তাদের স্বাধীন ইচ্ছার বশে পরস্পরের জীবনসঙ্গী হিসাবে একাঁট 
প্রেমময় সম্পর্ক স্বীকার করে নেয়, এবং সেই বন্ধনের মধ্যে দৌহক সম্পর্ক 
থাকতেও পারে িংবা নাও থাকতে পারে। এইজন্যে গির্জা অনেকক্ষেন্রে, বিবাহ- 
রুপ সংস্কারের পূর্ণ উদযাপনের জন্যে যৌন সংসর্গ দরকার, এই মতের 
বির্দ্ধাচরণ করেছে। সেন্ট আ্যাকুইনাসের মতের সঙ্গে একমত হয়ে গির্জা বরং 
বাহ্‌ সম্পর্কে বিপরীত কথাই বলেছে। বাস্তাবিক, এ রকম না হবেই বা কেন? 
ষীশুখুইন্ট একজন কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এটা স্বীকার করার 
পর গিজনকে স্বীকার করতেই হয়, প.প্যময়ী মাতা মেরী এবং সেন্ট যোসেফের 
সম্পর্কের মাধুর্য দৈহিক সম্পর্কের মধ্যে না খুজে অন্যন্র খুজতে হবে_কারণ__ 
এপদের মধ্যে এমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। সেইজন্যে খশীস্টধর্মের পুণ্যবান 
ব্যক্তিদের তাঁলকায় এমন দম্পাতর অভাব দেখা যায় না, যাঁরা উপরোক্ত ঘটনার 
দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের দাম্পত্য বন্ধনকেও অনুরূপভাবে গ্রহণ করেছেন; 
এবং যেহেতু তাঁরা আজীবন কোমার্ধের সঙ্গে বাস করবেন এটা আগেই স্থির 
ক'রে নিয়েছেন, সেজন্যে বিবাহের সময়েই তাঁরা কৌমার্যকে ব্রত 'হসাবে গ্রহণ 
করতে উদ্ধদ্ধ হ'য়েছেন। কয়েকটি এঁতিহাসিক দস্টান্তেও ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। 
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যথা_একাদশ শতাব্দীতে “হোলি রোমান এম্পায়ারে”র সমাট দ্বিতীয় সেণ্ট 
হেনরী ও সম্রাজ্ঞী সেন্ট কানেগান্ডা, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পোল্যান্ডের রাজা 
বোলল (‘দ চেষ্ট’ নামে আভাহত) এবং রাণী কানেগাণ্ড; চতুদশ শতাব্দীতে 
আরিয়ানোর কাউন্ট সেন্ট এল্‌জিয়ার দ্য সাব্রান এবং ডেনাফন দ্য গ্্যান্ডিয়েড 
দ্য পায়_মিচেল; তাছাড়া এ শতাব্দাতেই সুইডেনের রাজকুমারী (সুইডেনের 
সেন্ট ব্রি্জডের কন্যা ), সেন্ট ক্যাথারণ এবং এগগার্ট লাইডারসেন দ্য কাইরেন; 
এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে করবারা-র আ্যাঞ্জোলনা এবং সাঁভটেলার কাউন্ট। 
আশা করা যায়, খণীম্টীয় রজার আত্মাবকাশের ইতিহাসে নারীর স্থান কতো 


আঁধকার করে আছে, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেই তার কিং আভাস 
পাওয়া যাবে। 


” 


বব 


এ 


উনবিংশ অধ্যায় 


ম্যান্রিনা 


সবজনমান্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে যেভাবে ‘সাধক’ বলে গ্রহণ করা হয়, পাশচাত) " 
সভ্যতায় সে রকম সাধকের অভ্যুদয় ঘটে খনীম্টর্মের প্রসারের পর। গ্রীক এবং 
রোমান-গাহ-্থ্য জীবন বহ্যাদক দিয়ে ভ্ঞানসমৃদ্ধ হলেও নারীদের এমন সুযোগ- 
স্মাবধা দিত না যাতে তাঁরা ব্যাক্তত্বের বিকাশ সাধন করে সমাজে প্রভাব 
বিস্তারের দ্বারা পূর্ণতা লাভ করতে পারেন। অবশ্য এ রীতির কতকগনাঁল 
সুস্পষ্ট ব্যাতন্রমও ছিল। যেমন, পোঁরারুসের প্রেয়সী আস্পাঁসয়া নিজের 
রসবৈদপ্ধ্য ও ব্দাদ্ধর দ্বারা খতীম্টপূর্ব পণ্চম শতকের মধ্যভাগে এথেন্সের 
সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রাধান্য লাভ করোছলেন। কিন্তু আস্পাসয়ার ব্যাক্তত্ব সুসংহত 
ও সংপাঁরণত হলেও তান ধর্মসাঁধকা ছিলেন না। এথেন্সবাসীগণ তাঁদের 
নারীদের সংসার সীমাতেই আবদ্ধ.রাখতেন। এবং পোঁরাক্লস নিজেই একবার - 
বলোছলেন যে, নারীদের পক্ষে সব থেকে ভালো কাজ হল তাঁদের স্দনামকে 
চাঁরাদকে ছাড়িয়ে পড়তে না দেওয়া। স্পার্টাতে নারীদের প;রূষের সঙ্গেই 
সমাধকার দেওয়া হত। কিন্তু তাঁদের উপর দাঁয়ত্ব ছিল তাঁরা যেন তাঁদের 
সন্তানদের কঠোর, এমন কি বর্বর ধরনের 'নিয়মান্যবার্ততা শিক্ষা দেন। কাজেই 
নারীদের সম্বন্ধে স্পার্টাবাসীদের ধারণা ছিল এই রকম যে, নারী হবেন এমন 
কঠোর জননী যান তাঁর পনরকে বলবেন, হয় সে যুদ্ধ জয় করে ঢাল-হাতে ফিরে 
আসবে, অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়ে ঢালের উপর শদয়ে ফিরে আসবে॥ রোমান, 
দের আদর্শ নারীও ছিল এরই নামান্তর। নারগণ হয় গ্রাচ্চির জননী কর্ণোলয়ার 
মতো উদ্ধত প্রকাতির শৃঙ্খলা-রক্ায়িত্রী হতেন, অথবা হতেন বিবর্ণ সাধারণ একজন 
কেউ, কিংবা ক্রীতদাস, অথবা 'সিসারোর শত্র ক্লডিয়াসের, (ক্যাটুলাসের গীতি 
কাবতার লেসাবিয়া )-_ভগ্ষী ক্লুডিয়ার মতো চতুরা সমাজপারত্যক্ত নাগরী 
স্তীলোক। 

তা সত্বেও গ্রীক এবং রোমান সাহত্যে মাঝে মাঝে আমরা এমন নারীর সাক্ষাৎ 
পাই যাঁদের সাধিকাস্মলভ অনেক গুণ ছিল। তাঁরা শান্ত ও ভাঁক্তপ্র্ণভাবে 
জীবন-যাপন করতেন এবং খ্যাঁতর মুখাপেক্ষী না হয়ে বহু কিছু সহ্য করে 
গেছেন। খুশষ্টপ্র্ব দ্বিতীয় শতকের একাঁট প্রবচন আছে, তাতে মর্মান্তিক 
সংক্ষপ্ততার সঙ্গে ভালো ঘরনীরা বিষয়ে বলা হয়েছে “সে ঘর সংসার দেখত, 
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-সে চরকা কাটত। আমি কথা বলোছ। দার ।” শতাব্দীর পর শতাব্দীর ওপার 
থেকে এই শান্ত ভাক্তর ক্ষাণক আভাস উদ্ভাসিত হর আমাদের চোখের সামনে, 
যখন আমরা দৌখ- হোমারের পেনেলোপির চাঁরত্র, বা আম্টিগোলের ভগ্নী 
ইস্‌মেনের চাঁরত্র। এবং আগাষ্টাসের সময়কার একটি লাটিন উদ্ধাতিতেও এটা 
. স্পস্ট বোঝা বায়। তাতে সমাধি প্রস্তরে লেখা এক দদর্ঘ কবিতায় ভোঁস্পলো 
নামে এক মৃতদার ব্যক্তি তাঁর স্বর তুরিয়ার বিষয়ে বলেছেন যে, তুঁরিয়ার কোনো! 
সন্তান-সন্ততি না হওয়ায় তানি স্বামীকে সন্তানলাভের জন্যে আরেকটি স্ত্রী 
গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন; তানি জানিয়োছলেন, এ বিবাহের সন্তানদের 
তিনি নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসবেন; সংসারে তান তাঁর নিজের স্থান 
এই নবপারণীতাকে ছেড়ে য়ে তাঁর স্ব্রীধন-সম্পান্তও তাঁকে ভাগ ক'রে দিতে 
প্রস্তুত ছিলেন। ভোস্পলো আরো বলেছেন যে, এই অনুরোধ তানি সভয়ে 
প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বলোঁছলেন যে, বরং তিনি আগে মারা গিয়ে তুরিয়া 
তাঁর পারলোঁকিক কাজ সম্পন্ন করুন এই {তান চান। কিন্তু হায়, তৃরিয়া আজ 
আর নেই, তিনি একা। এ 

সেন্ট ম্যাক্রনার জীবন এই স্তরের ভাক্তি ও সাধিকা-দুলভ আত্মসমর্পণের সাক্ষ্য 
দেয়। কিন্তু খুণঁষ্টান জগতের সন্ন্যাসাশ্রমের আদর্শ প্রচারিত হওয়ার ফলে এই 
আত্ম-সমর্পণের ধারাটি অন্য খাতে প্রবাহত হ'য়োছল। তাঁর নামের অর্থ হল 
“কল্যাণী” গ্রীক রীত অননযায়ী তাঁর গিতামহণর নাম অনুসারেই এভাবে 
তাঁর নাম রাখা হয়। তাঁর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের একমাত্র উৎস হল তাঁর ভ্রাতা 
গ্রেগোরি অব নীসার এক চিঠি। আশ্টিওকের আলাম্পয়াস নামে এক সন্ন্যাসী 
কাছে লিখিত এই চিঠিতে গ্রেগোরি তাঁর ভগ্নীর জীবন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে 
বর্ণনা দিয়ে গেছেন। এ ধরনের অন্য আরো বহু জীবনীর মতোই এই জীবন 
কাহিনীও রচনার দিক থেকে ভারসাম্যহীন; এতে ম্যাক্রিনার জীবন সম্বন্ধে 
বিরাক্তকর ভাবে কম সংবাদ দিয়ে তাঁর মৃত্যু এবং শেষকৃত্যের বিষয়ে পৃঙ্খানু- 
পু বর্ণনা পাওয়া যায়। এটা প্রায় সেইরকমই, যেমন ঘটেছে যাঁশুর ক্ষেত্রে। 
তাঁর বিচার এবং মৃত্যুর বর্ণনাই প্রত্যেক সঃসমাচার গ্রন্থের অধিকস্থান জযড়ে 
দিতে প্রস্তুত ছিলাম সে সব বিষয়ে কোনো কথাই বলে না। যাই হোক, 
গ্রেগোরি রচিত তাঁর ভগ্নীর জীবনশীট ডর, কে, লাউদার ক্লার্ক বি, ডি কর্তৃক 
অন্যাদত হ'য়ে ১৯১৬ খ্টাব্দে এস, পি, সি, কে-কর্তক প্রকাশিত 
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bn 


গ্রেগোঁর অব নীসা জন্মগ্রহণ করেন ৩৩৫ খটম্টাব্দের কাছাকাছু॥ সম্ভবত 
কাপাভোময়ার অন্তর্গত সীজারয়াতে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁদের দশজন 
ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যে ম্যাক্রিনা ছিলেন জ্যেন্ঠা, এবং গ্রেগোঁর ছিলেন কানষ্ঠ দুজনের 
মধ্যে একজন। কাজেই সম্ভবত ৩২৫ খাীম্টাব্দের কাছাকাছি ম্যাক্রিনা জন্ম গ্রহণ 
করেছিলেন বলে মনে হয়। ভ্রাতাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন সেন্ট বৌসল 'দ গ্রেট, 
আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিটার হয়েছিলেন সেবান্টের বশপ। একটি পাঁরবারের পক্ষে 
অত্যন্ত গৌরবজনক কৃতিত্বের পারচায়ক বটে! পাঁরবারটির অবস্থা বেশ স্বচ্ছলই 
ছল, সংসার চলত জামদারীর আয়ে এবং এই প্াঁরবারাট খাীম্টানও হ'য়েছিল 
অন্তত দুইপরূুষ আগে৷ কারণ একটি উল্লেখ থেকে জানা যায়, ম্যাক্রিনার 
দপতামহী, যাঁর নামও ছিল ম্যাক্রিনা, তানি তাঁর ধর্মীবশ্বাসের জন্যে বহু উৎপাঁড়ন 
সহ্য করেছেন__বলা হ'য়েছে “উৎপাড়নের সময় তান খীন্টের প্রাত তাঁর আবিচল 
আস্থার কথা বলেছেন প্রায় বব্যায়ামবীরে'র মতো সজোরে।»৯ গ্রেগোরর মাতা 
ছিলেন অসামান্যা রূপবতী নারী । কুমারী জীবনের দিকে তাঁর আকর্ষণ থাকা 
সত্তেও তাঁর বহু পাণিপ্রা্থার মধ্যে কেউ না কেউ তাঁকে অপহরণ করতে পারে এই 
আশঙ্কা থেকে নিশ্চয়তা পাওয়ার জন্যে বিবাহে সম্মত হ'য়োছলেন। 

এ যুগের খনীজ্টান জগতে সন্ন্যাসাশ্রমের প্রাত আকর্ষণের পাঁরমাণ বুঝতে 
গেলে আরো কতকগুলি ব্যাপার জানা দরকার। ফাঁশুর নিজের জীবনেই 
্ল্মচর্যের উজ্জবল দ্টান্ত ছিল। 'নীতিবাদে'র২ মাধ্যমে এই ব্রক্গচর্য হয়তো 
বোদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবত হ'য়োছল তাছাড়া খাঁম্টধর্মের বৈরাগ্য ভাবের জন্যেও 
ইহজগতের সম্বন্ধে অবজ্ঞার মনোভাব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু গভীরতর কারণ 
বোধহয় মানুষের এই দ্‌ঢ়মূল বিশ্বাস যে, দেহ ও দেহসঞ্জাত কামনা বাসনা এবং 
বাহ্য জগতের মায়া-প্রহেলিকাকে দমন করে অথবা সংযত রেখেই সত্যকার আঁত্মক 
জীবন লাভ করা যায়। উপাঁনষদ ও বদ্ধদেবের মূলগত নীতও এইটেই। 
প্লেটো মনে করেন, আত্মার প্রকৃত সুখ উদ্ভূত হয় তখনই য্খন কামনা বাসনাকে 
দামত করে শান্ত রাখা যায়, অর্থাৎ দেহ যখন সব থেকে 1বকারহনীন অবস্থায় 
থাকে। এই শুভব্দাদ্ধি সর্বদাই পাশ্চাত্যের সন্যাসধর্মের উপর প্রভাব বিস্তার 
করেছে। খাীজ্টান সন্্যাসীদের মূলকেন্দ্র ও প্রেরণার উৎস ঈজপ্টে। সেখানে 


১ ৯৬২-‘এ’ (উল্লেখটা পাওয়া যায় গ্রেগোরির বর্ণনায়। দ্রষ্টব্যঃ Migne's ৮১217010518 
Graceia, XLVI. ৮. 960 1) 


২ এাঁবষয়ে আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য আলবার্ট শুইউজার, The Queser of the 
Historicat Jesus ১৭শ অধ্যায় ৬১৯০৬ সংস্করণ )। 


৯৪ 


২১০ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


ধদ্বভীয় খলষ্টাব্দের প্রথমে {লিখিত সেন্ট জনের সঃসমাচারের অংশাবশেষ 
আবিচ্কৃত হওয়ায় জানা গেছে সেই অতোকাল আগেই সেখানে খণেস্টানদের মঠ 
ছল ॥৯ 

ঠস্থাপনের দট পর্যায় ছিল £ প্রথমে ছিলেন শনজনবাসী' অথবা “মরন্ভাঁমর 
মানুষগণ,” যাঁদের মধ্যে খাবস-এর পল ছিলেন প্রথম। তারপর হল সম্প্রদায় 
বা শঁসনোরিয়া” গঠন-_আর সেই সময় আ্যাণ্টনীই১ (২৫০--৩৫৬ খনীন্টাব্দ ) 
1ছলেন প্রথম যান নিজের শিষ্যদের একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ করেন। 
খনী্টান সন্্যাসীদের সম্প্রদায়গঠন সম্পূর্ণ করেন সেন্ট পাখোম বা 
চি) তার অনা শিষ্যদের কঠোর 
[নরমশ্ধলায় এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায় সংগঠিত করোছলেন। এই 
সম্প্রদায়ের সকলেই কোনো না কোনো 1শল্পবৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ 
করতেন। এটা হল সন্ন্যাসধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শ। এর ফলে জগতে অনেক 
বৃহৎ মঙ্গলকার্য সাধিত হয়েছে। আর এই ধরনের দৈহিক শ্রম ও তপস্যার 
জীবন প্রাচ্যেও প্রভূতভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হায়েছে। বদদ্ধদেবের 
আদর্শ ঠিক এতো বান্তবপল্থী ছিল না, কারণ তান পূর্ণ দারদ্য গ্রহণ করতেই 
উপদেশ দিতেন। কিন্তু জাপানের ‘জেন’ বৌদ্ধগণ কর্মের সঙ্গে তপস্যার ভার- 
সাম্যের উপর জোর 1দয়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারে পাখোমের পথই গ্রহণ করেছেন। 
অধ্যাপক ি. 'ট. সুজনীক বলেন, “সমস্ত প্রার্থনা গৃহেই সন্গ্যাসীদের জীবন- 
কর্মকে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এই কর্ম অত্যন্তই বাস্তবপন্থী 
এবং প্রধানত এতে কায়িক শ্রমেরই আঁধক্য-যেমন ঘর ঝাঁট দেওয়া, পাঁরচ্কার 
করা, রান্না করা, জবালানন সংগ্রহ করা, মাঠে চাষ করা বা গ্রাম থেকে গ্রামে ভিক্ষা 
সংগ্রহ করে ফেরা । কোনো কাজকেই এরা অমর্যাদার ব্যাপার বলে মনে করেন 
না। এদের মধ্যে সুন্দর একটি ভ্রাতৃত্ববোধ ও গণতান্ত্রিক ব্যবহার দেখা যায়। 
সাধারণ দৃষ্টিতে কোনো কাজকে যতো কঠিন, যতো নাঁচু বলেই মনে করা হোক 
না কেন, এ+রা তাতে পিছপা হন না।”৩ 


১ 
> সুসমাচারের এই অংশাঁট স্যা্চেঘ্টারে রাইল্যাণ্ড লাইব্রেরীতে রাক্ষত জাছে। (31. 
Pap. 457)1 New Testament-এর যে অংশগুলি এখনো আছে তার মধ্যে এইটেই . 
1 


২ দ্রণ্টব্য এই: প্রবন্ধ The Captive Church and Egyptian Quonasticism, 


by De Lacy O’ Leary, in the Le of the Egypt (ed. 5. R. K. 
Glanville), Ph. 317-31. দ্‌ হিঃ 


2 D. T. Suzuki, Essays in Zen Buddhism, Vol. I, Pp. 804. 
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৬ তাঁদের একটি প্রিয় প্রবচন হল, “যোঁদন কাজ করা হবে না সেদিন খাওয়াও 


১ 


না৷” এরপর অধ্যাপক সুজনাক মন্তব্য করেছেন, “হাতকে যাঁদ না মাঁস্তচ্কের 
কাজকে বাস্তবরুপায়িত করতে শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে রক্ত শরীরের মধ্যে সমভাবে 
সঞ্চালিত হতে পারে না,, কোথাও কোথাও বিশেষভাবে মন্তিচ্কের মধ্যে আবদ্ধ , 
হ'য়ে পড়তে থাকে । ফলে কেবল যে শরীরেরই স্বাচ্থ্য নস্ট হ'য়ে যাবে তা নয়, 
মনেরও তামাঁসক ভাব ও জড়ত্ব দেখা দেবে। তখন চিন্তাগুলো হবে এলোমেলো, - 
হাওয়ায় ভাসমান মেঘের মতো। তখন সম্পূর্ণ জেগে থাকার অবস্থাতেও মন 
আজগুবি চিন্তা ও দ:ঃস্বপ্নে ভরে ওঠে, যার কোনো বাস্তব ভীত্তই থাকে না। ৯ 
এ বিপদের বিষয়ে ব্রাদার লরেন্স প্রমুখ সন্যাসীগণ খুবই সচেতন ছিলেন। আর 
পাঁণ্ডতবর একহার্টও বলেছেন, “ধ্যানের দ্বারা যা মান্য গ্রহণ করে প্রেমের ভিতর 
দিয়ে তা ফারয়ে দেওয়া উচিত” র 
বহুকাল পর্যন্ত ঈজিপ্ট অজস্র তপস্বী সন্ন্যাসীর লীলাক্ষেত্র হিসাবে 
প্যালেম্টাইনের চেয়েও বেশী পণ্য স্থান হিসাবে পারিগাণত ছিল। ভূমধ্য- 
সাগরোপকূলের সব দিক থেকেই খ্নীষ্টান তীর্ঘযাত্রীগণ এ তপস্বীদের দর্শনের 
আকাঙক্ষায় ঈজিপ্টে যেতেন। এই দর্শন প্রার্থাঁদের মধ্যে গ্রেগোরি অব নীসার 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং ম্যান্রিনার কাঁনচ্ঠ ভ্রাতা সেন্ট বোসলও ছিলেন অন্যতম। তান 
পাখোম প্রবাতিতি কর্মকাণ্ডে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা পান এবং পণ্টাসে নিজেদের 
জঁমিদারীর কাছে এরকম একাঁটি ছোট সম্প্রদায়ের প্রাতিষ্ঠা করবেন বলে ্থির 
করেন। এই কাজে তান তাঁর বন্ধ গ্রেগোর অব নাজ্য়ানজাসূকে ডেকে 
পাঠান, এবং এইভাবে গ্রীক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটল। ইরিস নদীর 
অপর পারে তাঁদের জমিদারীর মধ্যে বাস ক'রে বোঁসলের মাতা এমোলিয়া এবং 
ভগ্নী ম্যাক্রনা আগেই তাপসীর জীবনের দিকে যথেষ্ট আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। 
ফলে অচিরেই সেখানে একটি যপ্ম মঠের স্থাপনা হয়_তার পুরুষদের অংশের 
অধ্যক্ষ হন ম্যান্রিনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিটার, এবং নারীদের অংশের প্রধানা হন 
ম্যাক্রনা স্বয়ং। ব্রাদার গ্রেগোর তাঁর ভ্রাতা বোঁসল কর্তৃক তাঁর বিশপাঁগারর 
স্থান নীসাতে আহত হওয়ার আগে এইখানেই নির্জন জ্ঞানানুশীলনে 
কালাতিপাত করোছিলেন। বোঁসল ৩৭৯ খনীম্টাব্দে ১লা জানুয়ারী মৃত্যুমূখে 
পাঁতত হন। এর পরেই গ্রেগোরি আ্যান্টিঅকে একটি কাউন্সিলের সমাবেশে 
যোগ দেন। এবং অনাতাবলন্বে ম্যাক্রিনার মঠে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন! 
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তান যখন সেখানে ছিলেন সেই সময় ম্যাক্রিনা লোকান্তারতা হন। গ্রেগোরি 
সন্ন্যাস আলাম্পয়াসকে চিঠি লেখার ভানতায় ম্যাক্রনার একটি জাঁবনালেখ্য 
রচনা করেন। 
প্রাচীনকালের অনেক জীবনচারতের মতোই গ্রেগোরির এই সংক্ষিপ্ত বিবরণীও 
শল্পকর্মের সমস্ত সংজ্ঞা উপেক্ষা করেছে। এতে অসম-অনুপাতে ম্যাক্রিনার 
মৃত্যুকে বেশী জায়গা দেওয়া হারেছে (মৃত্যুশ্যার দৃশ্য বরাবরই খন্টান 
লেখকদের বেশী ফেনিয়ে লিখতে প্রলৃন্ধ করেছে ), এবং ম্যাক্রুনার প্রথম জীবনের 
দিশদ বিবরণের পাঁরবর্তে ভাষার বর্ণচ্ছটায় সব ঢেকে দেওয়া হ'য়েছে। বস্তু 
এসব সত্তেও এই জীবনীতে'এমন একজন নারীর সাক্ষাৎ পাই যাঁর চাঁরন্র কঠোর 
অথচ কোমল, দৃঢ় অথচ রূঢ় নয়, অত্যন্ত ব্দাদ্িপ্রখর-_অর্থাৎ নারীত্বের যা সর্বোচ্চ 
আদর্শ তাই। এসব আমরা জানতে পাঁর পরোক্ষ উল্লেখ থেকে। যেমন, 
গ্রেগোরি বলেছেন, ম্যাক্রিনা “দর্শনের দ্বারা মানাবক গুণাবলীর উচ্চতম শিখরে 
উন্নীত করোছলেন নিজেকে ।৯ বেদান্তের অনুশীলকের কাছে এই “দর্শন”.কথা 
অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। চতুর্থ শতাব্দীতে খুষ্টধর্মের বাণী ছিল এই যে, শুধ: 
বর দ্বারা সতাকে লাভ করা যায় না, সত্যকে জানার জন্যে দরকার শাস্তাঁচততে 
ধ্যানযোগ, যার ফলে বাদ্ধির অগম্য বিরাটতর সত্যের বিষয়ে উপলান্ধ ঘটে। 
এটা তখন সম্ভব হ'য়োছল সনসমাচারের সঙ্গে দর্শনশাস্ত্ের যে সমন্বয় ওাঁরগেণ 
করোছিলেন তার ফলে এবং বিশেষ করে হিন্দ: চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্যের 
অনুরুপ তপস্যার আদর্শাটি খটীম্টান ধর্মের মধ্যেই জন্মলাভ করায়। দর্শন- 
ra ET যোগাভ্যাসের উপদেশকেই সানয়ান্্রত 
সুন্দর জীবন-যাপনের পক্ষে ভারতবর্ষের বিশেষ অবদান বলা যেতে পারে। এবং 
পীর এই চতুর্থ শতাব্দীর গ্রীক জগতেও ‘দর্শন’ কথাটকে আমরা ঠিক অনুরূপ 
অর্থেই ব্যবহৃত হ'তে দেখি। 
ম্যাক্রনার জন্মের পরে এক দৈবদর্শনে, জনৈক দেবদূত উপস্থিত হা'য়ে 
শিশুটিকে থেকৃল। বলে আহবান করেন। থেক্‌লা হলেন সেই কুমারী যান 
পোঁরাণিক মতে সেন্ট পলের সমসামারক। ( “আকইস্‌ অব পল এণ্ড থেক্লা' 
" বইখানা এ জাতীয় সমস্ত গ্রন্থের চাইতেই রেশ প্রামাণক)। এর দ্বারা এই 
বোঝা গিয়েছিল বে শিশুটি কুমারী জীবন যাপন করবে৷ তাছাড়া তার মাতা 
অসাধারণ সুন্দরী হওয়া সত্বেও “পাবিত্র এবং অকলঙ্ক জীবন এত পছন্দ করতেন 
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বে তান বিবাহ করতে রাজি ছিলেন না।”১ শিশুকাল থেকেই ম্যাক্রিনাকে তাঁর 
মাতা সযতে শিক্ষাদীক্ষা দিতেন। কারণ [তানি মনে করতেন ম্যাক্রনার মতো 
স[কুমারমাত বালিকার পক্ষে সাধারণ শিক্ষাপদ্ধীত “অমাজনীয় ও অব্যবহা | 
দশক্ষাপদ্ধীত প্রচলিত গ্রীক শিক্ষা প্রণালীর মতোই গাঠত হত কাব্যপাঠের দ্বারা। 
তার মধ্যে প্রাধান্য ছিল হোমার এবং বিয়োগান্ত নাউকগালর। এসব কাব্যে 
মানষের আদম প্রবৃততিগুলির বর্ণনা নারীদের চেয়ে পুরুষের শিক্ষার পক্ষে 
বেশী উপযোগী । কাজেই এসবের পাঁরবর্তে ম্যাক্রিনাকে ওল্ড টেষ্টামেণ্ট-এর 
সঃসমাচারগযাল, বিশেষভাবে সল্টার শিক্ষা দেওয়া হত। এই শেষোক্ত গ্রন্থখানি 
ছল ম্যাক্রিনার সর্বসময়ের সঙ্গী--“যখন তান শধ্যাত্যাগ করতেন বা সংসারের 
কাজে হাত লাগাতেন, কিংবা বিশ্রাম করতেন, অথবা আহার করতেন, বা খাওয়া 
শেষ ক'রে উঠতেন, এবং ঘুমাতে যেতেন অথবা রাতে প্রার্থনার জন্যে উঠতেন ৮২ 
ম্যাক্রিনা একজন আশ্চর্য প্রাতশ্রীতবান ফূবকের বাগ্‌দত্তা হায়োছলেন, কিন্তু 
বিবাহ হওয়ার আগেই সেই ফুবকাটর মৃত্যু ঘটে । এরপর তাঁর স্মাঁতর প্রাত 
ম্যান্রনার একনিষ্ঠ ভক্ত “আমাদের মনে পাঁড়য়ে দেয় রামকৃষের প্রাত সারদা 
দেবীর অবিচল নিষ্ঠা। অবশ্য এই শেষোক্ত ক্ষেত্রের নিষ্ঠা ছিল মানবদেহধারী 
এক আদর্শের প্রাত নিষ্ঠা, ম্যাক্রিনার একনিষ্ঠতা ছিল অপরাজেয় এক স্মীতর 
প্রাত। “ম্যাক্রনা মনে করতে লাগলেন, যাঁর সঙ্গে তান বাগদরস্তারুপে যুক্ত 
হ'য়েছিলেন তান মারা যানানি, ঈশ্বরের কাছে জীবত আছেন, তাঁর পনরখানের 
আশা আছে, কাজেই {তান শুধু অনুপস্থিত, মৃত নন; এই বর, যান বিদেশে 
গেছেন, তাঁর প্রাত বিশ্বাস না রাখা অপরাধ ৷” ৩ এই ফুবকটির মৃত্যুর পর ম্যাক্রিনা 
খুব কমই তাঁর মাতার কাছছাড়া হতেন। এক শান্ত জীবনের মধ্যে নিজেকে 
সংহত করে নিয়ে তান তাঁর মাতার সংসারের কাজকর্ম দেখাশোনা করতে 
লাগলেন। এবং “তাঁর নিজের জীবন দিয়ে তাঁর মাতাকে তান প্রভাবত 
করলেন, তানও সেই একই লক্ষ্য “দর্শনের দিকে এগিয়ে এলেন, এবং ভ্রমে ক্রমে 
পূ্ণতির অধ্যাত্মজীবনের দিকে আক্রম্ট হলেন।”৪ ম্যাক্রনা তাঁর মাতার জন্যে 
স্বহস্তে খাদ্য প্রস্তুত করতেন। অবশ্য একাজকেই তান তাঁর প্রধান কাজ বনে 
গ্রহণ করেনান তাও গ্রেগোরি সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন। তান রান্না করতেন 
ধর্মের অঙ্গীয় উপাসনা ইত্যাদি শেষ করে আচমন করার পর। কেননা তান 
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মনে করতেন, ধর্মকর্মের বিষয়ে তাঁর এই আগ্রহ তাঁর জীবনের আদর্শের পক্ষে 
বিশেষভাবে প্রয়োজনীর। এসব কাজ শেষ করার পর হাতে যে সময় থাকত 
-তাতেই তান নিজের যত্বে মাতার জন্যে খাদ্য তৈরী করতেন”! ১ 


যখন ম্যাক্রিনার ভ্রাতা বেসিল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষপ্রাপ্ত হ'রে বাণ্মিতার গোঁরবে 
অহম্মন্য হ'য়ে ফিরে এলেন, তখন নিজের ধারণায় তনি স্থানীয় সমস্ত গণ্যমান্য 
ব্যক্তির চেয়ে শ্রেঘ্ঠতর হলেও, তাঁর উপর ম্যাক্রিনার প্রভাব এতো গভীর হ'য়োছল 
যে, “তিনি এ সংসারের সব গৌরব ও বাঁণ্মতার খ্যাতি দূরে ফেলে দিয়ে এমন 
. ক্মিয় জীবন গ্রহণ করলেন, যাতে মানুষ নিজের হাতে পাঁরশ্রম করতে বাধ্য 
হয়।”১ ভ্রাতার এই পাঁরবর্তন বোধহয় এককভাবে বলতে গেলে স্যাক্রিনার 
প্রভাবের প্রাত সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা- ৷ তাঁর প্রভাবে তাঁর নিজের ভ্রাতার 
জীবনই পারবার্তিত হয়ে অস্তঃসৌন্দর্ষে সূবমাময় হ'য়ে উঠল। সারদা দেবীর 
মতো তিনি সেই আশ্চর্য প্রভাবে সমুজ্জবল দৃক্টান্ত যার বিষয়ে আলবার্ট 
 শঢুইটজার এই স্মরণীয় কথাগুলি লিখেছেন, “আত্মিক “দিক থেকে আমরা সকলেই 
বেঁচে আছি তারই উপর যা আমরা জীবনের গ্ুরু্পর্ণ মৃহূ্তগ্ীলতে অন্যের 
কাছ থেকে পেয়োছ। এই গ্ঢরত্বপূর্ণ মুহূ্তগীল যে আসছে সে বিষয়ে 


জাঁকজমকও থাকে না, অগোচরেই এরা এসে চলে "বায় বাস্তাবক অনেক, সময় 
তাদের গার আমরা টের পাই তখনই যখন আমরা অতাঁতে ফিরে তাকাই। 
ঠিক যেমন কোনো সঙ্গীতের সর বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য আমাদের নাড়া 
দেয় প্রথমে তাদের বিষয়ে ভাবতে গিয়ে। আমরা নগ্রতা, বিনয়, দয়া, ক্ষমাশশলতা, 
সততা, একনিষ্ঠতা, সহিকুতা ইত্যাদি বিষয়ে যতোটুকু যা নিজের চারত্রে পেয়েছি ' 
অন্য কোনো না কোনো মান্যষের চারৱে বা কাজে সেগুলো প্রত্যক্ষ করে ভা 
ছোটর মধ্যেই হোক কিংবা বড় ব্যাপারেই হোক। একাট চিন্তা যা কমে” রূপায়িত 
হয়েছে তা যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো আমাদের ভিতরে ছুটে এসে একটি 
নতুন শিখা জালিয়ে দিয়ে যায়।” ৩ 

পরবতাঁ যে ঘটনায় ম্যাক্রিনার চরিত্রবল প্রকটিত হয়েছিল তা হল তাঁর কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা নক্রেটিয়াসের মৃত্যু পরিবারের মধ্যে তানি দৈহিক শাক্ত, সোন্দর্ষ ও 
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৩ Memoirs of Childhood and Youth, PP. 89-90. 
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দৃঢ়তায় ছিলেন অনন্য, তানি “সবকিছুতেই হাত লাগাতে পারতেন” । খাষকল্প 
মাৱ সঙ্গে করে {তানি ইরিস নদাঁর৷ তীরে এক অআতিসনুন্দর পার্বত্য স্থানে চলে 
গগয়োছলেন ৷ (এতে মনে পড়ে ভারতীয় ঝরষিদের কথা, যাঁরা অধ্যাত্ম সাধনার জন্যে 
সর্বদাই অত্যন্ত সান্দর স্থান বেছে নিতেন ) নক্রেটিয়াস এবং ক্রিমাপয়াস দুজনেই 
মৃত্যুবরণ করেন, “তাঁদের রক্ষণাধীন বৃদ্ধ মানুষদের জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার 
সংগ্রহ করতে গিয়ে।” এর দ্বারা হয়তো ভিক্ষা করতে যাওয়ার কথাই বোঝানো 
হয়েছে, যেমন যেতেন বুদ্ধদেব এবং প্রাচীন সন্াসীগণ। আর এটাও লক্ষণীয় 
যে, তাঁর নিজনবাসের মধ্যেও নক্রেটিয়াস কয়েকজন দরিদ্র রুগ্ন বৃদ্ধের দায়িত্ব 
নিজের উপর তুলে নিয়ৌছলেন। উচ্চন্তরে আতিন্দ্রীয় সাধনায় ভীক্তর আদর্শ 
সর্বদাই প্রভাব বিস্তার করেছে। এই মর্মান্তিক শোকে ম্যাক্রিনা নিজে যে তত্যন্তই 
কাতর হয়োছলেন তা বলাই বাহুল্য, তব: তান এর যন্ত্রণা সহ্য করে তাঁর 
মাতার মনকে এমনভাবে প্রব্যদ্ধ করে তুললেন যাতে তান দুঃখকে আতিক্রম করে 
গেলেন আঁত সহজে । ১ 

এরপর গ্রেগোরির পত্রে আছে তপশ্চর্যায় ম্যাক্রনা ও তাঁর মাতা কতোদুর 
অগ্রসর হয়েছিলেন, তারই আলেখ্য।২ তাঁরা তাঁদের পাঁরচারকাদের মতোই 
একরকম সাজসজ্জা করতেন, একই খাদ্য গ্রহণ করতেন, একধরনের মোটা কাপড় 
পরতেন, একই জাতের বিছানায় শুতেন। “সংযমই ছল তাঁদের বিলাসিতা, 
আত্মীবলোপ হ'য়ে দাঁড়য়েছিল গৌরব। দারিদ্য এবং ধুলোর মতো সমস্ত 
বাহূল্যকে ঝেড়ে ফেলাই ছল তাঁদের সম্পদ। বাস্তাবক, এজীবনে মানুষ যতো 
কছুর জন্যে-উন্মুখ থাকে, তার কোনো কিছুই তাঁদের কাছে অপরিহার্য ছিল 
না।” মনে হয় কখনো কখনো তাঁরা দিব্যভাব উপলান্ধি করতেন, যাকে হিন্দুমতে 
বলে সমাধি: কেননা এ পরে দেখা যায়, “এই দেহে বাস করেও তাঁরা যেন 
অতীন্দ্রর সত্তা হ'য়ে যেতেন, দেহের ভার তাঁদের আর পীড়িত করত না, তাঁদের 
আত্মা যেন উপর্বাকাশে উদ্‌গাঁত লাভ করত, আর সেখানে ভারা এশা শীক্তিবর্গের 
সঙ্গে পরমানন্দে বিচরণ করতেন ।৮ ৩ 

এরপর দ্রুতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কনিষ্ঠ পিটার, মাতা এবং বেসিলের ' 
মৃত্যুর ঘটনা । এইসব একের পর এক মৃত্যুর মধ্যেও ম্যাক্রনা কীভাবে উধের্ব 


970 7 
970 0. 
972 A 


Lu 


G 


২১৬, প্রাচ্য ও প্রুতীচোর ধর্মসাধিক। 


উঠে সাঁহঝুততার জীবন্ত প্রতিমা হয়ে দাঁড়য়েছিলেন তা দেখে আমরা বাস্মত 
হই। মাতার মৃত্যুর পর সামায়কভাবে তাঁর পৃন্রকন্যারা শোকসম্তপ্ত হ'রে 
পড়োছিলেন। কিন্তু পত্রে দেখা যায়, “তবু তাঁরা পারলৌকিক কাজ শেষ করার 
পর আরো দহুভাবে 'দর্শনকে আঁকড়ে ধরলেন; নিজেদের জীবনের মায়া ত্যাগ 
করে অধ্যাত্মপগ্নে এমন সার্থকতা অজন করলেন যাতে তাঁদের পূর্বমাহমা ল্লান 
হয়ে গেল।১ 

বোঁসলের মৃত্যুর পর গ্রেগোরি তাঁর ভগ্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কণ করে 
যেন তাঁর.মনে হচ্ছিল হয়তো ম্যাক্রিনার স্বাস্থ্য ভালো নেই। তিনি পত্রে উল্লেখ 
করেছেন, পথে যেতে যেতে “তান কয়েকবার বিভীষিকা দেখোঁছলেন। কিন্তু 
পত্রে এটা স্পষ্ট করে বলা না হলেও এটা বথেন্টই মনে হয় যে, ম্যাক্রিনার 
অসুস্থতা তাঁর শোকতাপেরই আন্যবা্দিক ব্যাপার। কেননা দেখা যায়, বাড়ী 
এসে যখন গ্রেগোরি তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করলেন তখন দেখতে পেলেন ম্যাক্রিনা 
“ভয়ানক রকম দুব'ল। [তান বিছানায় বা খাটে শুয়ে নেই, পড়ে আছেন মেঝের 
উপর। একখানা তক্তার উপর চট বছরে দেওয়া হয়েছে মাত্র, অন্য একটি 
কাঠ দিয়ে তাঁর মাথা উপ্টু করে বালিশের মতো করা হ'য়েছে। তাতে তাঁর ঘাড়ের 
' মাংসপেশী নকছটা হেলানো অবস্থায় ছিল এবং এর ফলে অনেকটা আরামের 
সঙ্গে তান ঘাড় উচু করে থাকতে পারাছিলেন। এই য় তান যখন আমাকে 
(গ্রেগোরিকে) দেখতে পেলেন, [তান কনইয়ের উপর ভর দিয়ে একটু উপ 
হওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু জবরে তাঁকে এমনই দুর্বল ক'রে ফেলেছিল যে 
দরজা পর্যন্ত এসে তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করতে পারলেন না। তিনি মেঝের 
উপর দই হাত রেখে এ তক্তার বিছানার উপর যতোটা সম্ভব বকে বসে আমার" 
পদমর্যাদার অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করলেন।”২ এইটেই তাঁর ভগ্রীর সম্পর্কে 
গরেগোরির সবচেয়ে তথ্য সমন্ধে বর্ণনা; তাঁর পত্রের বাকী বর্ণনা শোচনীয় রকম 
সংক্ষিপ্ত এবং অ-নিখত। তার ফলে প্রথাসদ্ধ বর্ণনা ও অস্পষ্ট আপ্তবাক্যের 
ভিড়ে আমাদের পথ তৈরী করে চলতে হয়। বলা বাহুল্য তানি বর্ণনার সুক্ষন- 
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ব্যাপৃত হলেন যে গ্রেগোঁর বিস্মিত না হায়ে.পারলেন না। “জরে তাঁর শক্তি 
শিশিরাসাণ্টিত করে শাক্ত সংগ্রহ করছিলেন। এইভাবে তাঁর মনকে মুক্ত রেখে 
পণ্য চিন্তার বিভোর হ'য়ে ছিলেন তিনি, তাঁর দৈহিক দুর্বলতা তাঁকে একটুও 
ক্ষাতগ্রস্ত করতে পারোনি। ...... আত্মার স্বধর্ম কী এবিষয়ে আলোচনা করতে 
করতে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠে তিনি দেহধারণের কারণ, কেন মানুষের সৃষ্ট, কী 
ভাবে দানব নশ্বর, মৃত্যুর উৎপাত এবং মৃত্যু থেকে পুনরায় জীবনে ফিরে 
আসার প্রক্াত কী--এইসব বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে লুগলেন।” তাঁর এই শোচনীয় 
অবস্থাতেও তাঁর প্রথম চিন্তা হ'য়োছিল ভ্রাতার এবং ভ্রাতার সঙ্গীদের স্বাচ্ছন্দ্য 
বিধান, এবং তখাঁন তিনি তাঁদের বিশ্রাম ও আহারের ব্যবস্থা করলেন। তারপর এক 
সময় তানি তাঁর বাল্যের কথা বললেন গ্রেগোঁর পত্রে লিখেছেন, “তান কখনো 
স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার কোনো ব্যবস্থা করে দেয়ান। প্রার্থনা করলে যে নামঞ্জ;র 
করা হত তা নয়, কিন্তু কখনোই তিনি সাহায্যের জন্যে আবেদন জানানান। কিন্তু 
ঈশ্বরের গোপন আশীর্বাদে তাঁর সংকাজের ছোট ছোট বীজ ক্রমে বিপুল মহীরুহে 
{বিকশিত হ'য়ে উঠোঁছল। ১ পন্রের পরবর্তী অংশ, প্রায় ?তনভাগের একভাগ 
জুড়ে রয়েছে ম্যাক্রনার মৃত্যু ও সমাধির বিবরণ। তাঁর শবধান্রায় বহ উপকৃত 
ব্যাক্ত অনুগমন করোছলেন। 

আমাদের কাছে তাঁর চিরস্থায়ী স্মতিসৌধ হল স্বনামধন্য দুই ভ্রাতা সেণ্ট 
বেসিন ও সেণ্ট গ্রেগোরি অব নীসার জীবন। এরা দুজনেই তাঁদের ধর্মজীবনের 
প্রধান নির্দেশ পেয়েছিলেন ম্যাক্রিনার কাছ থেকেই, এবং দুজনেই তাঁরা ছিলেন 
প্বাঞ্চলের খণীষ্টান গাঁজার ইতিহাসে অত্যন্ত গর্বপূর্ণ ব্যাক্ত। এইভাবেই 
কর্মের মধ্যে অন্যের প্রভাব জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। শুইটজারের ভাষায় বলা যায়, 
“আমাদের মধ্যে কেউই জানে না যে তার জীবন কী রকম প্রাতাক্রয়া আনবে, এবং . 
অন্যকে সে কীই বা দেবে; এটা আমাদের কাছ থেকে প্রচ্ছন্ন থাকে এবং তাই 
থাকাই উচিত। তবে হঠাৎ কখনো কখনো এই ফলাফলের সামান্য অংশ আমরা 
দেখতে পাই, আর তা এইজন্যে যে আমরা যাতে আশা না হারাই । শাক্ত যে কী 
ভাবে কাজ করে তা রহসাচ্ছন্ন ব্যাপার 1৮৩ 
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বিংশ অধ্যায় 


খনীল্টীয় প্রথম শতাব্দীগুলিতে আয়ার্লাণ্ড ছিল পাশ্চাত্য জগতের সাংস্কৃতিক 
কেন্দ্র, এবং ইউরোপের মধ্যে এ দেশই ছিল শিক্ষার দিক দিয়ে সর্বোন্নত। ধর্ম 
এবং শিক্ষা ছিল সেকালে একই ব্যবস্থার এপিঠ ওঁপিঠ, এবং শিক্ষাব্যবস্থা তখন 
পাদ্রী ও সন্যাসীদের করতৃত্বাধীনেই ছিল। জাহাজবোঝাই বিদ্যার্থাঁরা তখন 
শিক্ষার জন্যে এ দ্বীপে আসতেন। এবং তাঁদের মধ্যে ছিলেন রোমান, গল 
অর্থাৎ ফরাসী, জার্মাণ, ঈজিষ্টবাসী, একজন ইংরেজ রাজা এবং একজন ফরাসী 
রাজা। মহাত্মা বীড লিখে গেছেন যে যখন পীতিরোগের মহামারী থেকে আত্ম- 
রক্ষার জন্যে, ইংরেজগণ আয়ালণ্ডে পালিয়োছল তখন, “আইরিশগণ স্বেচ্ছায় 
প্স্তক এবং বিদ্যাশক্ষার ব্যবস্থা করে 'দয়েছিল।” শিক্ষা যে কেবল ধর্মসংক্রান্ত 
ব্যাপারেই দেওয়া হত তা নর, কবিতা, সাহত্য, আইন এবং "চাঁকৎসাবদ্যাও 
করতে হত। বিদ্যবন্তাকে এতো গভীরভাবে শ্রদ্ধা করা হত যে যাঁরা সবেচ্চ 
বিদ্যায় পারঙ্গম হতেন তাঁরা ভোজ সভায় রাজার পাশেই স্থান পেতেন। সুপাঁণ্ডত 
আহারশগণ সারা ইউরোপেই পরিব্রাজন করতেন, আর সেটা শুধু ধর্মযাজক 
হিসাবেই নয়, ইউরোপের সংস্কাতিকেন্দ্রগীলতে তাঁদের আচার্য ও 'শক্ষকরুপে 
সাগ্রহে বরণ করে নেওয়া হত। 

বলা হয়ে থাকে, পণ্চম শতাব্দীতে খাঁম্টধর্মের অভ্যুদয়ের পর আয়ার্লন্ড 
‘লোহ যুগ’ থেকে ‘সুবর্ণ যুগে’ অতিক্রান্ত হ’য়োছল। বহঈশ্বরবাদী ‘পেগান’ 
সংস্কাঁত চিন্তাধারা ও লক্ষ্যস্থলের প্রভাবে সম্‌দ্ধতর হ'য়ে উঠোঁছল। জনসাধারণ 
বহরঈশ্বর উপাসক পেগানবাদ থেকে একেশ্বরবাদা হ'য়ে একটি ঈশ্বরের ভজনা 
করতে লাগল। দেশের লোক উন্মত্ত রণক্ষেত্র থেকে শান্তিপূর্ণ কর্মোদ্যোগের 
দকে আকুষ্ট হল। ল্যাটিন ভাষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও বিকাশত 
হতে লাগল। ল্যান বর্ণমালার উপর ভীতি করে সেলটক প্রভাবের সমন্বয়ে . 
একাঁট নতুন ও সুন্দর দলাপর উদ্ভব ঘটল। ফলে যেসব ইতিহাস ও পুরাণগাথা 
এতাঁদন বশাপরম্পরায় ভ্রাম্যমাণ চারণ-কবিদের দ্বারা মুখে মুখে প্রচলিত থাকত, 
তা লিপিবদ্ধ হল। এইভাবে আয়ার্লণ্ডের এই সুবর্ণ যুগে’ পাঁথবীর মধ্যে 
সর্বোৎকৃষ্ট করেকখানি জ্ঞানসমদ্ধ পঠ্রাথ লিপিবদ্ধ হল, যার দু একখানি এখনো 


িলডেয়ারের 'ব্রিজট ২১৯ 


টি'কে আছে। সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ এবং এনামেলের কারাশল্পীগণ তাদের 
অলংকরণের কাজের সক্ষমতা ও দক্ষতায় সুবিখ্যাত হ'য়োছল এবং সমাজেও 
তাদের জন্যে সম্মানের আসন ছিল। খুষ্টধর্সের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাজন্যবর্গ 
ও ভূইঞ্সারা তাঁদের অন্তহীন অন্তয4দ্ধের উত্তেজনা কমিয়ে অনেকটা শাস্তাপ্রিয় 
হ'য়ে উঠলেন । মানুষ তখন তার গৃহসংসার নিয়ে এক আদর্শ আস্তত্বের মধ্যে 
সার্থকতা লাভ করল-যে জগতে কৃষক শান্তপূর্ণ পাঁরবেশে ভূমিকর্ষণ করত, 
সোনকেরা পশুপালন করত এবং যেখানে শিল্পকলা ও নানাবিদ্যার চর্চা হত ও 
উৎসাহ দেওয়া হত। 

এই যুগসান্ধির কালে জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা কি রকম ছিল তা জানতে 
গেলে খনীষ্টধর্মের আগমনের আগে কী অবস্থা ছিল তা জানাও অবশ্যই দরকার 
কারা এই আইারশগণ 2 আর তাদের সংস্কৃতিই বা ছিল কী ধরনের? এর 
উত্তরে বলা যায়, পণ্সম শতাব্দীর আইরিশগণ ছিল 'সেল্ট’ জাতীয় লোক। 
সম্ভবত তারা মধ্য ইউরোপ থেকে পশ্চিম ড্রিকে তাড়িত হয়ে সমন্দ্র পার হ'য়ে 
আয়ার্লণ্ডে চলে এসোছল। তারপর সেখানে তারা সেখানকার গ্রীক, স্কীথিয়ান 
এবং আইবোরয়ান বংশোদ্ভূত জনসাধারণের সঙ্গে 'মাশ্রত হয়ে গিয়েছিল। এই 
সেল্টিক লোকেদের নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং বর্ণমালা ছিল; আর ইতিহাসও 
চারণ কাঁবদের দ্বারা গলাপবদ্ধ হয়েছিল। তারা স্বর্ণমণ্ডিত স্তস্তাকার প্রস্তর 
মার্তর পুজা করত। তাদের এন্দ্রজালিক ছিল: স্থানক দেবতা, পরী ও জিন 
ছিল। 

সেল্ট-অধ্যাৰত আয়ার্লন্ডে নানারকম রাজা ও অজস্র ভুইঞা ও রাজন্যদের 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাঁদের কেউ কেউ অবতাররূপে কল্পিত, কেউ বা উপকথা- 
বার্ণত, আবার কারো হয়তো বাস্তব অস্তিত্ব ছিল। তাঁরা দ্বীপাঁটিকে নিজেদের 
মধ্যে অজপ্রবার ভাগাভাগি করে নিয়েছেন, দেশের মধ্যে ও বিদেশে এপক্ষে বা 
ওপক্ষে মিশে অসংখ্য এসব ছোট রাজ্যের মধ্যে শাক্তিসম্যে রক্ষার জন্যে লড়াই 
করেছেন। 

সমাজ ছিল প্রধানত পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এদের অবশ্য বর্ণ” বলা যায় 
না, কেননা এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার স্বচ্ছন্দ ছল। এ+দের 
মধ্যে ছিলেন শতাধিক রাজা, অভিজাত সম্প্রদায়, সম্পীন্তিবান সাধারণ লোক, 
সম্পাত্তহীন সাধারণ লোক এবং দাস শ্রেণীর মানুষ৷ দাসপ্রথা তখন আইন- 
সঙ্গত ছিল, এবং ইংরাজেরা তাদের সন্তানদের দাস হিসেবে বক্র করত আইীরিশ- 
দের কাছে। লোকেরা বাস করত কাদা আর ডালপালায় তৈরী গোলাকার 


২২০ প্রাচ্য ও প্রতাঁচ্যের ধর্মসাধিকা 


বাড়াতে । পাঁরখার মধ্যে গোলাকার কোনো দুর্গের ভিতরে একজন দলপাতির 
বাড়ীর চারাদকে গোলভাবে গড়ে উঠত এ সাধারণ মানুষের বাড়াগননল । এই- 
সব পাঁরখা_বাচছন্ন বাসন্থানগুল রথ চলার উপযুক্ত পথের দ্বারা সংযুক্ত থাকত। 
নারীদের জগৎ সম্পূ্ণভাবেই পাঁরবারের গাণ্ডর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু 
প্রথম চার শ্রেণীর নারীদের ঠিক বন্দীদশার রাখা হত না! তাঁদের কোনো 
অবিচার সহা করতে হত না এবং ক্বমীদের মতোই তাঁদের আইন সঙ্গত স্বাধিকার 
ছিল। প্রসঙ্গত বলা যায়, নির্ধারিত পান্রকে বিবাহের সময় কন্যার পিতাকে 
বেশ কিছ দক্ষিণা দিতে হত।, যদিও নারীগণ গৃহকর্মে রত থেকে বাইরের 
জের খোজি খবর রাখতেন না, তব; ক্লীতদাসী নয় এমন প্রত্যেক নারাঁই এমন 
শিক্ষা পেতেন যাতে সবরকম হাতের কাজে তাঁরা দক্ষ হ'য়ে উঠতেন। তাদের 
তাঁত, টাকু, মাকু, যাঁতা এবং চালুনী থাকত। যেসব নারীর এসব জিনিসপত্র 
থাকত তাঁকে “অত্যন্ত কাজের মেয়ে” বলে গণ্য করা হত এবং তাঁর বিবাহের 
সম্ভাবনাও হত আঁধকতর। কিন্তু যেসব শ্রেণীর দ্বাধীনতা ছল না, অর্থাৎ যারা 
ছল ক্রীতদাস, তাদের কোনো স্বাধিকার ছিল না এবং তাদের প্রভুদের সম্পাত্ 
হিসেবে তাদের গণ্য করা হত। তাদের ক্ষমাহীন ভাবে কায়িক পাঁরশ্রম করতে 
হত। যেমন, হাঁসমদুরগার তাঁদ্বর তদারক করা, গম ভাঙানো, আঁতাঁথদের পা 
ধইয়ে দেওয়া এবং খাওয়ার টেবিলে আলো ধরে দাঁড়ানো ইত্যাঁদ। - 
আয়াল্ডের হাঁতহাসের এই ফুগসান্ধর কালে, সেন্ট প্যাটট্রকের দ্বারা খুগচ্টধর্স 
প্রচারের পরায় কুড়ি বংসর পরে লীনপ্টার রাজ্যে ৪৫৩ খণ্টাব্দ নাগাদ ডাব্খ্যাচ- 
নামে একজন পেগান রাজকুমারের গৃহে একটি কন্যার জন্ম হয়। কন্যাটির 
মাতা ছিলেন একজন: খষ্টধর্মাবলম্বণ ব্রত ॥ আর ইনিই হায়ৌছলেন 
আয়ালগ্ডের একজন প্রধান ধর্মসাধিকা। তাঁর যুগের নারীদের মধ্যে তানি 
ছিলেন অনন্যসাধারণ ক্ষমতার অধিকারিণী। 

ভগ্বদডরণে নিবোদিত-আত্মা এই দুলভ প্রাতভাময়ী নারীর বিষয়ে বলা 
জ্ঞানের কথা বলতেন, তব সকল 
শা লাগার মতো করদণাবহাভ্তর স্পর্শ না থাকলে [তানি নিজের কথাগ্নলকে 


ং চেয়ে বেশী অর্থপূর্ণ মনে করতেন 
না। ধন তিনি পাঁথব সম্পদ বিতরণ করতেন তখন, বিশেষ করে দারিদ্র ও 
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“ অযোগ্য লোকেরা আসত তখন-তাঁন মন্দ কথা চিন্তা করতেন না, বিরক্ত হতেন 
না। অদৃজ্ট যখন বিরুপ হত তখন তিনি অন্যকে ঈর্ষা করতেন না। অন্যদের 
উপর প্রাধান্যসূচক স্থানে থাকলেও তান নিজেকে অত্যন্ত দীন মনে করতেন। 
{তান সদয় সাহস্ণুতার সঙ্গে অন্যদের চিত্তাবকার ও অকৃতজ্ঞতাগলিকে গ্রহণ 
করতেন। এবং ন্যায় ও খোলাখ্যাল ব্যবহারের ভক্ত ছিলেন বলে তান ক্লান্তহীন 
ভাবে ধর্ম ও পরম সত্যের জন্যে সংগ্রাম করে যেতেন ।” ৯ 


জনশ্রুতি শেষপর্যন্ত এঁতিহাসিক ঘটনার উপর কল্পনার স্পর্শ ব্যালরে দেয়। 
ভক্তির আবেগ একজন ধর্মসাধকের জীবন ও চারন্রকে আতিরঞ্জনে আচ্ছাদিত করে 
দেয়। কোনো জাতির ইতিহাসে একটা যুগে কোনো ধর্মসাধকের জন্ম ঘটলে, 
অতীত বিশ্বাস ও এীতিহ্য যেন ভবিষ্যতের সঙ্গে মিশে গিয়ে নানা আশ্চর্য 
কুসংস্কারময় কাহিনী, দৈবঘটনা এবং উপকথায় রুপাত্তারত হয়ে যায়। আর এর 
মধ্যে এ ধর্মসাধকের অধ্যাত্ম দীপ্ত আকাশ প্রদীপের মতো প্রজ্জবালত হ'য়ে 
ভক্তদের নিশানা দেয় ও পরমের সন্ধানে মানুষকে আকর্ষণ করে। 

কলডেয়ারের সেন্ট 'ব্রীজটের ক্ষেত্রে বহু এতিহ্য, কুসংস্কার, দৈবঘটনা এবং 
উপকথা বংশপরম্পরাগত চারণদের দ্বারা গাঁত হ'য়ে সন্ন্যাসীদের লিখিত ধর্ম 
পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধ করেছে। ফলে এই প্রাচীন আয়ালণ্ডের ধর্মসাধিকার 
বেলায় কোথায় যে জনশ্রাত শেষ হ'য়ে বাস্তবের সীমারেখা শুরু হয়েছে তার 
হদিস পাওয়া পাণ্ডিতদের পক্ষে কঠিন হ'য়ে উঠেছে । কেননা, আয়ার্লণ্ডে খতীজ্ট- 
কিংবা নতুন ধর্মমতের প্রাত বির্দ্ধতাও দেখা দেয়নি। বরং বলা যায়, সচেতন 
ভাবে প্রাচীন ও নতুনের সন্ধান ঘটেছে এঁদেশে। সেইজন্যে ব্রাজিটের' জন্মের 
আগে প্যাট্রিক নামে যে রোমান খীম্টান পাদ্রী এই নতুন ধর্ম আয়ার্লণ্ডে প্রচার 
করেছিলেন তান যে কেবল কৃষকদেরই ধর্মীন্তর গ্রহণে আগ্রহী দেখোছলেন তা 
নয়, শাসক জন্প্রদায়ও সে দলে যোগ দিয়েছিলেন। এবং তানও প্রাচীন ধর্মের 
রক্ষণীয় গুণগ্লি আত্মসাৎ করে খ্ম্টধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়োছলেন। 
সেইজন্য, প্যাট্রিক সোনার পাতে মোড়া পাথরের মার্তর পৃজাকে মেনে না নিলেও 
একটা প্রাচীন পেগান উৎসব “টারা পর্বতে” আগুন জবালার আচারকে মেনে য়ে 
তাকে “প্যাস্কাল আগুন” বলে চালিয়ে দিয়ৌছলেন। খীম্টীয় এবং খীন্টান- 
ধর্মের পঢব্বিতাঁ এইসব উৎসব ও ক্রিয়াচারের সংশ্রণের ফলে, পেগান রাজ- 


কার ২ B 
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কুমার ও খণেষ্টান আদীতদাসার কন্যা ব্রিজিটকে খনীন্টধর্সের অভ্যুদয়ের আগেকার 
সু্বকিন্যা ৱাঁজটের সঙ্গে একাকার ক'রে ফেলা হয়েছে। এই শেষোক্ত ব্রিজট 
ছিলেন জ্ঞান, বিদ্যা, শিল্প, উর্বরতা এবং শস্যের অধীশ্বরী দেবী । সেইজন্য 
সেণ্ট ্রাজটের মৃত্যুর পর কিলডেয়ারের গির্জায় যে আঁগ্মীশখা জালা হয় তা 
রিফর্মেশানের সময় পর্যন্ত অন্লান রাখা হয়। এবং তা রাখা হয় প্রাচীনতর 
প্রতীক সু্বকন্যার নামে আর তার উন্দেশ্য.ছিল অপর্যাপ্ত শস্যলাভের আশা। 

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, সেণ্ট '্রাজটের বিষয়ে লেখার সময়ে কোথায় যে 
জনশ্রচাতর শেষ এবং সত্যঘটনার শুর তা নির্ধারণ করা কতো কঠিন। যাঁদও 
বলা হয়েছে যে, ব্রজিটের সম্পর্কে বহু জনশ্রহৃতেই মিথ্যা, তবু যুগের পর যুগ 
ধরে এই লোককাহনীগ্ীলতে তাঁর চাঁরত্রের কিছুটা আভাস, এবং সমসামায়ক 
মাননষের উপর তাঁর কর্ম প্রভাবের কিছুটা ধারণা এতে পাওয়া যায় বলে এগ্যালর 
সত্যমল্য একেবারে নগণ্য নয়। কাজেই কয়েকাঁট কাহিনীর অবতারণা এখানে 
অবান্তর হবে বলে মনে হয় না। 

ব্রিজিটের জন্ম হ'রেছিল ক্রীতদাস হিসাবে, কারণ তাঁর জন্মের আগে তাঁর 
শাতাকে অন্য একজন প্রভুর কাছে বিক্রয় করা হ'য়োছল। বড় হয়ে ওঠার 
সঙ্গে সঙ্গে ব্রাজট ভ্রীতদাসীর স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে লাগলেন। যেমন__ 
মৈনচারণ, গম-পেষা এবং আঁতাঁথর পা ধুইয়ে দেওয়া ইত্যাদ। নিয়ম অনুযায়ী 
পর্ণবিয়সকা হওয়ার পর, তাঁর ?পতা তাঁকে ফিরে পাওয়ার দাব জানালেন, এবং 
গরিচারিকা হিসেবে তানি তাঁর পিতার পাঁরবারে ফিরে এলেন। তাঁর কাজ 
যাঁদও বিশেষ উচ্চন্তরের ছিল না, তব তান পাঁরণতমনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
বোঝা যেতে লাগল যে ব্রাজটের মন খুবই উচ্চভাবনা ও বাদ্িসম্পন্ন। তিন 
নগণ্যতম ক্রীতদাসার সঙ্গেও ভগ্মীভাবে মিশতেন, অথচ পিতার আঁতাঁথদের 
সাহচর্যেও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না। তাঁর এই গুণ পরবতর্ঁ জীবনের কাজের 
সময়ে যথেষ্ট স্মাবধাজনক হ'য়ে উঠোঁছল। তাঁর গভীর মমত্ববোধের ফলে তান 
বারই সংস্পর্শে আসতেন তার হৃদ়স্পর্শ করতে পারতেন, তা সে বিশপ, রাজা 
বা ব্রীতদাস যেই হোক। 
ঃপবয়সেই (ব্রাজটের মধ্যে এমন একটা গুণ দেখা গিয়েছিল যা *্ষন্রচিত্ত 
ব্যাজদের হতব্াদ্ধকর। সে গুণ হল তাঁর অসাধারণ উদারতা। তরুণী বয়সেই 
তান তাঁর পিতার সম্পান্ত বিতরণ করতে শুর; করেন। মেষচারণের সময়ে 
কোনো ভিঙ্গ;ক দেখতে পেলে তিনি একটি মেষ তাকে দিয়ে দিতেন। ' এরকম 
উদারতা তাঁর পিতার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠল। এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদেই 
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স্পিরিট এজনো কোনো কারিক শান্ত পেতেন নী। কিন্তু এই ক্ষাতনক উদারতা 
থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে তাঁর পিতা তাঁকে লীনস্টাসের খনজ্টান রাজার 
কাছে ‘বক্র করে দেবেন বলে স্থর করলেন। প্রাচীন পীথতে দেখা যায়_ 
একাঁদন সকালে ভাবথ্যাচ্‌ 'ব্রীজটকে তাঁর গৃহকর্ম থেকে ডেকে তাঁর রথে তুললেন। 
মেয়েটি তাঁর পিতার এই অপ্রত্যাঁশত ভালো ব্যবহারে কিছ; একটা ঘটবে মনে 
করে হাসলেন। কিন্তু তাঁকে বলা হল, ‘তোমাকে সম্মান দেখানোর জন্যে রথে 
করে নিয়ে যাচ্ছি না, রাজার কাছে বেচতে নিয়ে যাচ্ছি? 
দুর্গে পেশছে ডাবথ্যাচ্‌ রাজার কাছে এই নতুন ক্রীতদাসীর জন্যে দরদ্ুর 
করতে চলে গেলেন। 'ব্রিজট রথের মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এই সময় 
একজন কুষ্ঠ রোগা এসে উপস্থিত হল। সেকালে আয়ালণ্ডে কুষ্ঠরোগাীরা 
তাদের রোগের জন্যে সাবধাভোগন শ্রেণীর মানুষ বলে গণ্য হত। রাজার দর্গের 
মধ্যে তাই তারা যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে পারত। আর সেইজন্যেই এই কুদ্ঠরোগাীটি 
'্রাজটের কাছে এসে ভিক্ষা চাইতে পারল। কিন্তু ব্রীতদাসী যাঁদও রাজপদুত্রের 
রথে বসৌছলেন এবং তাঁর হাবভাবও বাহির থেকে মর্যাদাজনক ছিল, তব; তাঁর 
এমন কিছু ছিল না যা তান দান করতে পারেন। ‘তান অত্যন্ত বিচালত হয়ে 
কুষ্ঠরোগীর আতুর দৃষ্টির দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে এদিকে ওদিকে তাকাতে 
তাকাতে হঠাৎ রথের উপর তাঁর তার মাণমডক্তা খাঁচত তরবারখানা দেখতে 
পেলেন। একটুও ইতস্তত না কারে তানি সেই তরবারিখানা এ কুষ্ঠরোগীকে 
দান করলেন, আর সেও সম্তৃষ্টমনে তা নিয়ে অন্যত্র চলে গেল। এদিকে রাজার 
সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় ডাবথ্যাচ্‌ রাজাকে ব্যাঝয়ে বলাছলেন যে, ব্রিজটের 
অসংযত উদারতা তাঁর পক্ষে এত ক্ষাতর কারণ হ'য়ে উঠেছে ষে সেইজন্যেই তান 
'ব্রীজটের হাত থেকে অব্যাহতি চান। তারপরে ব্রিজিটকে নেওয়ার জন্যে রথের 
কাছে এসে তৎক্ষণাৎ ভাবথ্যাচ্‌ দেখলেন, তাঁর সব থেকে মূল্যবান সম্পদ এ 
তরবারখানা আর নেই। কাহিনীতে বলা হয়েছে “অস্বাভাবিক রকম বুদ্ধ হ'য়ে 
উঠলেন” ডাবথ্যাচ্‌। অবশ্য তা হওয়ার যথেষ্ট কারণও ছিল। কিন্তু ব্রীজটকে 
খন তান বললেন ওটা কত মূল্যবান ছিল তখন তাঁর উত্তর শুনে তাঁন আরো 
আগ্িশর্মা হ'য়ে উঠলেন। 'ব্রজিট বলোছলেন, মূল্যৰান বলেই তো তান এ 
তরবারখানা একজন “ভগবানের সন্তানকে” দিয়েছেন। 

{পতার. তরবাতি দিয়ে দেওয়ার এই ঘটনা নাক 'ব্রজটের জীবনের মোড় 
ধফাঁরয়ে দিয়োছল। কেননা লীনস্টারের রাজা যখন তাঁর এই কর্মের কথা 
শুনলেন, তখন তান তাঁকেই সমর্থন জানালেন। সাঁতযই তো এই ক্রীতদাসী 
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কন্যাটি যে নিভাঁকভাবে পিতার মূল্যবান সম্পদ কুষ্ঠরোগীকে দান করেছিলেন 
সে তো ভালোই। এ লোকটির অর্থের প্রয়োজন তো হাজার গুণেই বেশশ ছিল। 
তাই রাজা 'ব্রাজটের পিতাকে অনুরোধ জানালেন যে 'ব্রীজটকে যেন দাসত্ব-বন্ধন 
থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি বলেছিলেন, “ওকে ছেড়ে দাও। ঈশ্বরের 
কাছে ওর মুল্য আমাদের চেয়ে অনেক বেশী? 

এই কাহিনাঁকে বহ;ভাবে ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে। বলা হয়েছে, ধর্মসাধিকা 
ব্িজিট যে একজন যোদ্ধার তরবারিকে মূল্যহীন মনে করে দান করেছিলেন, তার 
দারা ভান তার দবদেশবাসীর সামনে একটা আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। 
লে আদর্শ হল এই যে, তারা যেন ক্রমাগত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে না থেকে 
“ভারে জাবন কাটায়--তারা যেন ভেদ দ্বন্দ পরিহার করে পরহিতে জীবন 
নিয়োজিত করে। 

টের এই তরবারি দিয়ে দেওয়ার অন্যরুপ ঘটনা, তান যখন সারা 
আয়ালণ্ডে বিখ্যাত হায়ে উঠোঁছলেন তখনো ঘটোছল। শোনা যায় একদিন 
জনৈক যোদ্ধা পাশ্ববিত কোনো ভূইএমর বিরদ্ধে যান যাার আগে ব্রাজটের 


বদর কেবল শান্তির কথাই বলতেন।” কাজেই তানি বললেন, 


আহত না করতে পার, আর নিজেও কোনো আঘাত না পাও। কাজেই যুদ্ধের 
এসব ভিঘাংস; সাজসজ্জা ত্যাগ কর।” এইভাবে, যে যুগে যান্ধক্ষেত্রের শোর্য- 
বাঁকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হত, তখন রাজি কারের দেব 
যো শান্তির অধ্যাত্ববাণাই প্রচার করতেন তা নয়, কর্মের দিক দিয়েও উন কেন 
চলতেন যাতে দ্বন্দ ও যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। 

বন থেকে মিলাভের পর তাঁর পিতা তাঁর উত্তম শিক্ষার বাবাই 
করেছিলেন। এবং তারপর তাঁর বিবাহ স্থির করেছিলেন একজন কাঁবর সঙ্গে৷ 
চান আমের 'সমাজে কবিরা অত্যন্তই সম্মানের পাত তেন কিন্তু 
| ম্যাসধমে আত্মোংস্গ* করার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে উঠোছলেন। তাই 
কে ডু ত সেও তিনি অবশেষে স্যার রত গ্রহণ কহে ভাই 
দেই ব্যপারটা নিলে সাধনভজনের উপায়্বরপ | রণের 
নেবে নেই সক নিজনতা লাভ কৰা 
গে নারাঁরা সমাজের কোনো কাজেই চু 
ছিলেন অগ্রপথিকয। তীর আহনানেই তাঁর স্বদেশবাসীগণ সমাজের সবরের 
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পারিবারিক প্রচ্ছায় থেকে বোরয়ে এসে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে উদ্ধদ্ধ 
হ'য়োছলেন। 
ব্রিজট নিজেই সারা দেশে সন্যাসিনীদের জন্যে মঠ স্থাপন করোছলেন। রথে 
করে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গিয়ে তান এ মঠগ্ীলর নির্মাণের কাজ দেখা- 
শোনা করতেন। তিনি ঈশ্বরের চরণে সকলকে আত্মীনবেদনের অনুরোধ জানিয়ে, 
দেশবাসীগণের মধ্যে মঙ্গল ও সদয়তার বাণী বিতরণ করতে বলতেন। এই 
প্রতিষ্ঠানগলে ছিল খুবই ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টার উপরে গঠিত। এগদীল ছিল 
একরকম আত্মনির্ভরশীল উপানিবেশ। এখানে সন্ন্যাঁসনীরা ছাড়া সন্ন্যাসী ও 
সাধারণ মানুষ আশ্রয় পেতেন। এই মঠগীল ছিল ধর্মসংক্রান্ত ও সাধারণ 
শিক্ষার কেন্দ্রস্থল । এসব জায়গায় নানারকম কার বিদ্যা এবং হাতে-কলমে কাঁষি- 
বিদ্যা, শস্যোৎপাদন, গমভাঙা, রং করা, তাঁতবোনা এবং রোগাঁর শশ্রুষার বিষয়ে 
শিক্ষা দেওয়া হত। ব্রাজট যে-অধ্যাত্ম ভভীত্তর উপর এই প্রাতষ্ঠানগলে গড়ে 
তুলোছলেন তার প্রভাব হ'য়োছল-সুদুরপ্রসারী। কারণ, দেখা যায় ষে এই 
প্রাতষ্ঠানগ্ীলর মধ্যে কোনো অন্তদ্বন্ৰ ছিল না এবং পাঁরপূর্ণ সৌন্রাত্রের লীলা- 
ভাঁম ছিল এগদাঁল। গরীবদের এখানে সযত্তে গ্রহণ করা হত, দুঃখীদের আশ্রয় 
দেওয়া হত। বিদেশী এবং পাঁড়িত লোকেরা এখানে শান্তর জন্যে এসে 
'ব্রাজটের সাদর অভ্যর্থনা লাভ করত। অভ্যর্থনার আন্তারকতা ও অবহোলত 
লোকদের প্রাত ব্যান্তগত সেবাপরায়ণতার জন্যে ব্রজট সুপাঁরচতা $ছলেন। 
নিজের জীবনকে তান ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ করোছলেন, এবং সাংসারিক সুখ- 
স্াবধার দিকে তাঁর কোনো বাসনাই ছিল না। কিন্তু জীবনের পথে ভালোভাবে 
চলতে গেলে অন্যের যে কী পাঁরমাণ আরাম ও যক্র দরকার তা তান ভালোভাবেই 
বুঝতেন। তানি প্রফুল্পতা ও আমোদ আহমাদ ভালোবাসতেন, এবং উৎসবের 
উপলক্ষ্যে একত্রে মেলামেশা ও গানবাজনা পছন্দ করতেন। তাঁর প্রাতীষ্ঠিত 
ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌন্রান্রের প্রসারের পক্ষে এগদল তানি অপাঁরহার্য বলে 
মনে করতেন। : 

“দেশের সবশ্রেষ্ত ব্যক্তি থেকে দীনতম পেগান ও খনীষ্টান ব্যাক্তগণ তাঁর 
কাছে মিষ্ট উপদেশের জন্যে যেতেন।” কেননা সকলেই 'ব্রিজটের অসাধারণ 
জ্ঞানের বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং তাঁর উপদেশের দ্বারা লাভবান হওয়ার চেষ্টা 
করতেন। তাঁর নিজের সরলভাষায় বলা যায়, এটা ঘটত “এই কারণে যে আমার 
মন কখনো ভগবানের কাছ থেকে সরে আসে না।” তাই অনেক সময় খ্যাতনামা 
ব্যক্তিরা ব্রিজিটের সঙ্গে দেখা করতে গয়ে দেখতে পেয়েছেন, এই অনাড়ম্বরতার 
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প্রতিমা স্বরূপ্পিণী নারী মেষপালনে ব্যাপৃতা আছেন। পাদ স্পেকলূড্‌ বুক” 
নামে দশম শতাব্দীর এক হস্তলিখিত পথতে লাঁখত আছে, «......তাঁন তাঁর 
মেবগনীলর কাছ থেকে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে এলেন।» 

নিজের দেশে, নিজের কালে ধর্মপ্রচারিকা হিসাবে ব্রাজট পুজা পেলেও তানি 
“নিন্দার হাত থেকে একেবারে অব্যাহতি পানাঁন। তাঁর দনা্বচার উদারতা বহু 
লোকের শিরঃপাড়ার কারণ হ'য়োছিল। মানাবিক দর্বলতার বিষয়ে তান সচেতন 
ছিলেন। তাই, অসাধু এবং আন্তারকতাহনীন মানুষের দায় তাঁর উপরে এসে 
পড়লে ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিশ্বাস রেখে তিনি মনে করতেন, হয় এতে অন্যায়কারণর 
হৃদয় দ্রব হবে কিংবা অন্য কোনো ভাবে জীবনের এই ধশ্থারক বিধানের ভারসাম্য 
ঘটবে । | 

ব্রিজট নামের অর্থ হল “শাক্তি”। তিনি সত্যই তাঁর সাহস, সত্যনিষ্ঠা, বিপদে 
চিত্তের প্রশান্ত, বাকসংযম এবং গভীর বাস্তবজ্ঞানের জন্যে প্রশংাঁসত হয়োছিলেন। 
এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে তাঁর যশোলাভের জন্যে তাঁকে অত্যাশ্চর্য কোনো 
দৈব ব্যাপার সংঘাঁটত করতে হয়নি, সাংসারিক জীবনের মধ্য দিয়েই চাক্ষুষ কাজের 
জন্যে তান খ্যাত লাভ করোছিলেন। যেমন বলা' যায়. যে যুগে দেহধৌত করা 
প্রয়োজনীয় ব্যাপার না মনে করে িলাসতা বলে মনে করা হত, তখনই তান 
রোগ-প্রাতষেধের উপায় হিসাবে দৈহিক পাঁরচ্ছন্নতার উপর বেশশ জোর দিতেন। 
এবং অনেক ক্ষেত্রেই তান চিকিৎসার আগে রোগকে ভালো করে পাঁর্কার 
করতে বলতেন! 

আয়ালণ্ডে সেপ্ট ব্রিজটকে কীষজীবনের অধিষ্ঠান্রী মনে করা হয়। তা লা- 
হবে কেন? তিনিই কি ভূম্যাধকারীদের কাছে শান্তভাবে আবেদন করে জ্রন-' 
সাধারণের জন্যে নিচ্কর মেষচারণ-ভূমি সংগ্রহ করে দেননি? বাল্যকাল থেকেই 
তানি মেষপালন করেছেন, গো দোহন করেছেন, মাখন ও পনীর তৈরণ করেছেন 
এবং গম ভেঙে রুটি তৈরী করেছেন। তারপর মঠাধ্যক্ষা হওয়ার পর তান 
ব্যাক্তগত ভাবে মঠের জমিজমাগ্যাল পাঁরিদর্শন করেছেন এবং গম কাটার সময় 
লোকজনদের সাহাব্য করেছেন। কথিত হয় যে, প্রত্যেকটি পাহাড় খামার এবং 
“শি পালন ক্ষেত্র হল তাঁর পথচলাঁত মান্দর। তাঁর স্বদেশে কতো ঝরণা, কতো 
উপত্যকা, কতো গ্রামের নাম রাখা হয়েছে তাঁর নামে। এবং ইউরোপেও কত 
শি মঠ ও ই'দারার নামে দেখা যায় জি, গিট বা ব্রাডের ব্যবহার 
রাজটের স্থাপিত প্রাতষ্ঠানগ্ীলর মধ্যে সবচেয়ে যোট বিখ্যাত সোট হিল 
'লীনম্টারে। সেখানে তানি নিজের জন্যে কাদা ও ডালপালা “দিয়ে একটি কুটির 


[িলডেয়ারের ব্রিজিট ২২৭ 


ক, ন করেছিলেন। এই কুঁটরাট ছিল একটি ওক গাছের ছায়ায়, যাকে বলা হত 
এগার ওক গাছ’ বা “কল-ডারা”। এখানেই কালক্রমে আয়ালণ্ডের মধ্যে 
একাটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ গড়ে ওঠে, তার নাম এখন কিলডেয়ার। 'বাজট তাঁর 
সত্তর বৎসর জাঁবনকালের বেশীর ভাগ সময়ই এই ?1কলডেয়ারে আঁতবাঁহত 
করেছেন। “দ আযনালস্‌ অব ফোর মান্টারস গ্রন্থে ৫২৫ খীষ্টাব্দে লীপ- * 
করা হয়েছেঃ “১লা ফেব্রুয়ারী ব্রাজট দেহত্যাগ করেন। তাঁকে আন্তারক শ্রদ্ধা 
ও সম্মানের সঙ্গে ডুন (অর্থাৎ ডাউন প্যাট্ক-এ ) নামক স্থানে সেণ্ট প্যাট্টিকের 
সাহত একই সমাধি ক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়।” 

কিন্তু বিজিটের আত্মা যুগের পর যুগ অতিক্রম করে তাঁর দেশবাসীকে নিজের 
সহৃদয় সৎকাজ এবং তুচ্ছতম কতব্যেরপ্রাতও তাঁর আন্তারক নিষ্ঠার দ্বারা উদ্ধুদ্ধ 
করে চলেছে। তাঁর নামে নাম রাখা হয়েছে এমন বহু শব্রাজট', 'ব্রাইড বা 
গব্রাভগণ জনসেবার আদর্শে অনপ্রাণিত হয়ে গৃহে, মঠে বা আতুরালয়ে আত্ম- 
নিয়োগ করেছেন। মনে পড়ে সেই ব্রিজটের কথা যান ছিলেন ভ্রীতদাসী, হলেন 
গোপালিকা এবং তারপর মণাধ্যক্ষা এবং জ্ঞানীর উপদেষ্টা ও সর্বমানবের বন্ধন; 
যাঁর মন কখনো ভগবানের কাছ থেকে সরে আসত না- আয়ালশ্ডের সেই স্বর্ণ 
যুগে যান ছিলেন আবচল ভাক্তর অধিকারিণী এবং ঈশ্বরের অন্যগ্রহে ধন্যা। 


একবিংশ অধ্যায় 


জার্মান মরমী সাধকদের ইতিহাস শর হয়েছে এমন কয়েকজন নারীর ধম 
* জীবন ও তপশ্চর্যার বিবরণ দিয়ে, যারা অতান্দিয় অননভাতি এবং ঈশ্বর পরের 


জন্যে বিশেষ রকম উল্লেখযোগ্যা। যে সময়ে খখষ্টান ধর্মীবশ্থাস তার 


জন্যে বিশেষে বেশী করে ব্ািাদে পারকীর্ণ হ'য়ে উঠেছিল বে দর 
বিধিবিধানের 


নধ্যগগনে আরোহণ করেছিল, সেই সময়ে এই নারণগণ আতিসাধারণ অবস্থা থেকে 
সস হরে ধর্ম'সংক্রান্ত স্বাভাবিক বৃতির আশ্চর্য ক্ষমতায় চালিত হে 
অগা কাছে অতশীন্দরয় উপলান্ধর এমন সাক্ষ্য রেখে গেছেন বা এখনে 
ঈশ্বরান্বেবী মানূবকে উদ্বন্ধ করে তোলে । 

দবনজেনের িলডেগার্ডের (১০৯৮-১১৭৯) কাছ থেকে তাঁর এশ্বারক দৈব- 
দর্শনের বিষয়ে জানতে পাঁর। অন্তরের পরিপূর্ণতা থেকেই এই উপলান্ধ 
তাঁর মনে এসোঁছল, এবং সেইজন্যে তাঁর দেশবাসীর কাছে তান প্রচ্জবলিত 
শশখার মতো ভাস্বর হ'য়ে উঠোঁছলেন। তান নিজেই বলেছেন বে প্রায়ই তিনি 
আলোর মধ্যে আলো দেখতে পান। এর অর্থ হল সেই জ্যোতি, সমস্ত আলোকই 
.থার মধ্যে বিধৃত হ'য়ে আছে। আর প্রতিবারই এই উপলান্ধির পর তাঁর সমস্ত 
অতীতের গর;ভার যেন ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যেত। 


দুঃখ যন্ত্রণা এবং নু 
রম উপলব্ধির কথা আমরা শত পাই হজবোণে গার সা 
কাছে হেল্‌ফ্‌টা অধ্যক্ষা! একই কথা: 


এই কথাই শোনা যায় 


য় এ 
'াহপয়সণ” গার্ডের (১২৫৬-১৩১১) বিষয়ে, 
য় যীশু এবং মেরণর সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন। 
মেক করছি। 


ম্যাগডেবাগের মেকুথিল্ভ্‌ ২২৯ 


৬. 
রেখে গেছেন যে সর্বকালের ঈশ্বরপ্রোমকই তার দ্বারা গভীরভাবে অন্:প্রাণিত 


হন-_তাঁর রচনার আদিরসাত্মক প্রতীকগ্দাল ভক্তের উপলাক্ধতে বিন্দুমাত্র বাধা 
জন্মায় না। এই প্রতীকগ্ীল মেকথল্ভ্‌ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর পূর্ববতাঁ 
উদ্দীপনাময় ও প্রভাবসম্পন্ন জার্মান আদিরসাত্মক কবিতা থেকে। 

আঁদরসাত্মক কবিতা এবং মরমীয়া-বাদ ছিল মধ্য-যুগীয় কাব্য-ভাঙগমায় ঘানচ্ঠ- « 
ভাবে সংশ্লিম্ট। এটা স্বাভাবিক যে, জার্মান আদিরসের কবিতার চিন্রকল্পময় 
করেছে। এবং এই শিল্প মাধ্যম ব্যবহৃত হওয়ার, ফলে ঈশ্বরানূভাতির ক্ষেত্রে 
এমন সুস্পষ্ট অগ্রগ্াত লাভ করা সম্ভব হয়েছে যার তুলনায় দার্শীনক ঈশ্বরালোচনা 
অনেক পিছনে পড়ে আছে। আজো এই বর্ণনাগ্যীল আমাদের কাছে স্পষ্ট ও 
প্রত্যক্ষ! কেননা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন থেকে আমরা জানতে পেরোছি যে, মানুষ 
চিরকালই ভগবানকে দেখতে পাবে, তাঁকে নিজের মধ্যে পাবে। এই ঈশ্বরকে 
পাওয়াই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। মেকাঁথল্‌ড্‌ এই ঈশ্বরানুভূীত 
লাভ করোছলেন এমন একটা সময়ে যখন সমসাময়িক চিন্তাধারায় প্রাধান্য লাভ 
করোছল. বদাদ্ধানর্ভর অস্পষ্ট জল্পনাকল্পনা এবং বিশ্ববন্মাণ্ডের দৃশ্যমান বন্তু- 
গলির ব্যাখ্যা। তাঁর এই অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করোছলেন এক অকল্পনীয় 
এবং অপ্রাতরোধ্য ঈশ্বরপ্রেমের ফলশ্রীত হিসাবেই। মরমী সাধনার ইতিহাস 
থেকে আমরা জানতে পাঁর যে, নারীগণ তাঁদের সহজাত বাঁন্তর প্রসাদে এবং 
ভাঁক্তর ক্ষমতায় চূড়ান্ত ঈশ্বরানভাঁতর আঁধকারণী হ'তে পেরেছেন। কিন্তু 
তা ছাড়াও আরো একাট গঢরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁরা করেছেন। সেটা হল এই যে, 
, তাঁরাই শুধু পুরুষের দৈনান্দন জীবন-সংগ্রামে উদ্ভূত বন্ধ্যা ব্যাদ্ধ সবস্বতাকে 
আবেগ ও অনুভুতির অধ্যাত্মশাক্তর দ্বারা পরাভূত করতে পারেন। আর এরই 
ফলে পাঁরবারিক ও সামাজিক জীবনে গভীরতর মূল্যবোধ প্রসারত হয়। 
ম্যাগভেবার্গের মেকাঁথল্‌ডের জীবন থেকে নারীদের এই শক্তির যথেষ্ট পারচয় 
পাওয়া যায়_যে শাক্ত প্রায়শই অতীন্দ্রিয় উপলান্ধর দ্বারা উদ্ধবদ্ধ। 

তাঁর জীবনাবষয়ে এঁতহাসিক তথ্য সংখ্যায় অত্যন্তই কম। তাঁর জন্ম 
হ'য়েছিল ম্যাগডেবাঞ্গেণ আর যে পাঁরবারে তাঁর জন্ম হ'য়োছল তা অবস্থাপন্ন এবং 
সম্ভবত সম্ভ্ৰান্ত শ্রেণীর পারবার ছিল। প্রায় কৈশোরেই তান ঈশ্বরের দিকে 
আকৃষ্ট হন। বলা হয়েছে যে, বারো বছর বয়সেই তান দৈবানগ্রহ লাভ করেন। 
ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ থেকেই জন্ম নেয় ঈশ্বরকে সেবা করার বাসনা এবং কেবল 
তাঁরই জন্যে জীবনধারণের আকুতি। ১২২৫ খাম্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 


একাবংশ অধ্যায় 


জার্মান মরমী সাধকদের ইতিহাস শুর: হয়েছে এমন করেকজন নারীর ধর্ম- 
* জীবন ও তপশ্চর্যার বিবরণ 'দয়ে, যাঁরা অতীন্দ্রর অনভতি এবং ঈশ্বর প্রেমের 
জন্যে বিশেষ রকম উল্লেখবোগ্যা। যে সময়ে খইষ্টান ধর্মাবশ্বাস তার গির্জার 
আওতায় প্রাতাঁদনই বেশী করে ব্যাদ্ধবাদে পাঁরকীর্ণ হ'য়ে উঠোঁছল, যে সময়ে 
ধর্মসংক্রান্ত ভাবনাচিন্তা চূড়ান্তভাবে বিকশিত হ'য়ে পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ বিধাবধানের 
মধ্যগগনে আরোহণ করোঁছিল, সেই সময়ে এই নারীগণ আঁতসাধারণ অবস্থা থেকে 
আবির্ভৃতা হ'য়ে ধৰ্মসংক্রান্ত স্বাভাবিক বৃত্তির আশ্চর্য ক্ষমতায় চালিত হরে 
জগতের কাছে অতীসীন্দরয় উপলাঁক্র এমন সাক্ষ্য রেখে গেছেন যা এখনো 
ঈশ্বরান্বেষী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। 

[িনজেনের হিলডেগার্ডের (১০১৮-১১৭১ ) কাছ থেকে তাঁর এশ্বারক দৈব- 
দর্শনের বিষয়ে জানতে পারি। অন্তরের পাঁরপূর্ণতা থেকেই এই উপলান্ধ 
তাঁর মনে এসোঁছিল, এবং সেইজন্যে তাঁর দেশবাসীর কাছে তান প্রচ্জবালত 
গশখার মতো ভাস্বর হ'য়ে উঠোঁছলেন। "তান নিজেই বলেছেন বে প্রায়ই তান 
আলোর মধ্যে আলো দেখতে পান। এর অর্থ হল সেই জ্যোতি, সমস্ত 
, যার মধ্যে বিধৃত হ'য়ে আছে। আর প্রাতবারই এই উপলা্ধর পর তাঁর সমস্ত 
দুঃখ যন্ত্রণা এবং অতীতের গুরুভার যেন ধোঁয়ার মতো মালয়ে যেত 

এই রকম উপলান্ধর কথা আমরা শুনতে পাই হ্যাকবোর্ণে'র গার্ডের সম্পর্কে ৷ 
তিনি ছিলেন আইজ্‌ল্বেলের কাছে হেল্‌ফ্‌টা মঠের অধ্যক্ষা। একই কথা 
শোনা যায় তাঁর ভগ্নী হ্যাকবোর্ণের মেকাঁথল্‌ডের (১২৬০-১৩১০) বিষয়ে 
তান ছিলেন প্রতীকী" স্বপ্নদর্শনের জন্যে বখ্যাত। এই কথাই শোনা যায় 
এই নারীদের মধ্যে যান ছিলেন কাঁব, সেই ম্যাগডেবার্গের মেকাঁথল্‌ডের বিষয়ে ; 
তান ১২৬৮ খম্টাব্দে হেল্ফট্ায় এসোছলেন। এবং সর্বশেষে এমানি কথা 
শোনা যায় “মহীয়স৭” গার্ডের (১২৫৬-১৩১১) বিষয়ে, যান আশ্চৰ্য" 
স্বপ্নাবেশের দশায় যীশু এবং মেরীর সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন। 

আমরা এখানে প্রধানত ম্যাগডেবার্গের মেকাঁথল্‌ডের বিষয়েই আলোচনা করাছ। 
" তান গির্জা এবং তাঁর অনুশাসন মতো ধ্যানধারণা না করেই “পরম সত্তাকে 


উপলান্ধ করোছলেন। তাঁর বর্ণনা কোনো পর্বত ধার্মিক লেখক বা স্বপ্ন" 


দুষ্টার চা্বতচর্বণ নয়। ঈশ্বরের সাহচর্য লাভের এমন বেগবান বর্ণনা তান 


ম্যাগডেবার্গের মেকাঁথল্ভ্‌ ২২৯ 


ye 
রেখে গেছেন যে সর্বকালের ঈশ্বরপ্রোমকই তার দ্বারা গভীরভাবে অন্দপ্রাণত : 


হন_তাঁর রচনার আদিরসাত্মক প্রতীকগাঁল ভক্তের উপলাঁন্ধতে 'বন্দনমান্র বাধা 
জন্মায় না। এই প্রতাীকগনললে মেকথিল্‌ড্‌ গ্রহণ করোঁছলেন তাঁর পূর্ববতাঁ 
উন্দীপনাময় ও প্রভাবসম্পন্ন জার্মান আদিরসাত্মক কাঁবতা থেকে। 

আ'দরসাত্মক কবিতা এবং মরমায়া-বাদ ছিল মধ্য-যুগীয় কাব্য-ভাঙ্গমায় ঘাঁনড্ঠ- « 
ভাবে সধাশ্লষ্ট। এটা স্বাভাবক যে, জার্মান আদিরসের কবিতার চিন্রকল্পময় 
ভাষা “পরম রস-সত্তা”কে উপলান্ধর অতীন্দ্রর উল্লাসের ভাষায় প্রভাব “বস্তার 
করেছে। এবং এই শিল্প মাধ্যম ব্যবহৃত হওয়ার, ফলে ঈশ্বরাননুভীতর ক্ষেত্র 
এমন স্পষ্ট অগ্রগ্গাত লাভ করা সম্ভব হয়েছে যার তুলনায় দার্শীনক ঈশ্বরালোচনা 
অনেক পিছনে পড়ে আছে। আজো এই বর্ণনাগীল আমাদের কাছে স্পষ্ট ও 
প্রত্যক্ষ! কেননা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন থেকে আমরা জানতে পেরোঁছ যে, মানুষ 
চিরকালই ভগবানকে দেখতে পাবে, তাঁকে নিজের মধ্যে পাবে। এই ঈশ্বরকে 
পাওয়াই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। মেকাথল্‌ড্‌ এই ঈশ্বরান ভাত 
লাভ করোঁছলেন এমন একটা সময়ে যখন সমসাময়িক 'চন্তাধারায় প্রাধান্য লাভ 
করোছল, ব্যাদ্ধানর্ভর অস্পষ্ট জল্পনাকল্পনা এবং বিশ্বক্মাণ্ডের দৃশ্যমান বস্তু 
গলির ব্যাখ্যা তাঁর এই আঁভজ্ঞতা তান লাভ করোঁছলেন এক অকল্পনীয় 
এবং অপ্রাতরোধ্য ঈশ্বরপ্রেমের ফলশ্রন্াত হিসাবেই । মরমী সাধনার হীতহাস 
থেকে আমরা জানতে পাঁর যে, নারীগণ তাঁদের সহজাত বাত্তর প্রসাদে এবং 
ভাঁক্তর ক্ষমতায় চূড়ান্ত ঈশ্বরানূভূতির আঁধকারিণী হ'তে পেরেছেন। কিন্তু 
তা ছাড়াও আরো একট গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁরা করেছেন। সেটা হল এই যে, 
, তাঁরাই শুধ্; পুরুষের দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামে উদ্ভূত বন্ধ্যা বদ্ধ সবস্বিতাকে 
আবেগ ও অনুভূতির অধ্যাত্মশাক্তির দ্বারা পরাভূত করতে পারেন। আর এরই 
ফলে পাঁরবারিক ও সামাজিক জীবনে গভীরতর মূল্যবোধ প্রসারিত হয়। 
ম্যাগভেবার্গের মেকাঁথল্‌ডের জীবন থেকে নারীদের এই শাঁক্তর যথেষ্ট পাঁরচয় 
পাওয়া যায়_যে শক্তি প্রায়শই অতীপন্দ্রয় উপলান্ধির দ্বারা উদ্দদ্ধ। 

তাঁর জীবনাবিষয়ে প্রীতহাসিক তথ্য সংখ্যায় অত্যন্তই কম। তাঁর জন্ম 
হ’য়োছল ম্যাগডেবার্গে, আর যে পাঁরবারে তাঁর জন্ম হ'য়োছল তা অবস্থাপন্ন এবং 
আকৃষ্ট হন৷ বলা হয়েছে যে, বারো বছর বয়সেই তান দৈবানগগ্রহ লাভ করেন। 
ঈশ্বরের প্রাত অনুরাগ থেকেই জন্ম নেয় ঈশ্বরকে সেবা করার বাসনা এবং কেব্ল 
তাঁরই জন্যে জীবনধারণের আকুতি। ১২২৫ খীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 


২৩০ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


তান ম্যাগডেবার্গের “বেগুইন্‌স্‌” গৃহে যোগদান করেন। এই 'বেগুইনৃস 
গৃহগর্থাল ছিল ধর্মীয় ভগ্মীসঙ্ঘের প্রাতচ্ঠান। কিন্তু এতে কোনো চিরন্তন ব্রত 
গ্রহণ করা হত না বা এগ লে কোনো গির্জা কিংবা এ ধরনের কোনো প্রাতম্ঠানের 
উপর নির্ভরশীল ছিল না। এই সঙ্ঘ নারীদের মধ্যে এমন একটা সম্প্রদায় 
গাঁঠত করার আদর্শ নিয়ে স্থাপিত হ'য়োছিল, যেখানে সুদৃঢ় ধর্মাবশ্বাসের ভীন্তর 
উপর সরল ও অনাড়ন্বর জীবন যাপন করে ঈশ্বরকে উপলান্ধ করা যায়, এবং 
দৈনান্দিন জীবনে খনীস্টের বাণীকে উদ্‌যাপিত করা যায়। এদের প্রধান কাজ 
[ছিল দাতব্যকর্ম, রোগীসেবা-ও ভাক্তী। আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে একজন 
বেগুইন হিসাবে তাঁর কাজ করার জন্যে মেকাথল্‌ড্‌ তাঁর দেশের মধ্যে যথেষ্ট 
পাঁরৱাজন করেছিলেন এবং তার ফলে জীবনের এমন কতকগর্মীল দিক দেখতে 
পেয়েছিলেন যাতে তানি ঈশ্বরের দিকে আরো বেশ আকৃষ্ট হ'য়ৌছলেন। 

তান স্বেচ্ছায় বহু আত্মনিগ্রহ সহ্য করোছিলেন এবং আত্মশৃদ্ধির জন্যে বহ 
ব্রত পালন করোছিলেন। মরমী সাধনায় এমন অনেক দম্টান্ত আছে যেখানে 
দেহকে তপস্যার যন্ত্রণা দিয়ে তাকে ঈশ্বরোপলন্ধির আধার করে তোলা হ'য়েছে_- 
অন্তরের মনোজগৎ যেন দেহকে দৈবান[ভাতির উপায় হিসাবে ব্যবহার করেছে। 
দেহকে বশীভূত করার এইসব প্রয়াসের সঙ্গে ভারতীয় ব্রহ্মচর্য পালনের অনেক 
মিল আছে। এসব ক্ষেত্রে প্রবল যৌন অনুভূতিকে উধৰ্বতর স্তরে নিয়ে গিয়ে 
এমনভাবে রুপান্তারত করা হয় যে সেটা অধ্যাত্ম সাধনার সহায়ক হ'য়ে ওঠে। 
মেকথিল্‌্ডের মনে যা উদিত হল সে এক আলো আর ভালোবাসার জগৎ) 
প্রতিদিন তিনি নতুন নতুন প্রতীক আর উপাখ্যানে এই আলোকানভূতি ও ঈশ্বর- 
প্রেমের বিস্ময়কে প্রকাশ করতে লাগলেন। তান বলেছেন, ঈশ্বর নিজেই তাঁকে 
দোঁখয়েছেন যে, কী অন্তহীন রুপ-পারবর্তন এবং বিচিত্র বর্ণ ও সৌন্দর্ষের মধ্যে 
দিয়ে ঈশ্বর নিজেকে এই পাঁথবাঁতে প্রকাশিত করেন। কিন্তু তাঁর মহত্তম প্রকাশ, 
এবং পর্ণতিম প্রকাশ হল প্রেমের মধ্যে। আমরা সহজেই বুঝতে পার, কেন 
মেকাঁথলূভ্‌ তাঁর এই অন্তরের কণ্ঠস্বরকে চাপা দিতে পারেন নি, কেন তাঁকে 
এইসব উপলান্ধগযীলকে িপিবদ্ধ করতে হ'রেছে, এবং কণভাবেই বা এই ধারণায় 
উপনীত হলেন যে এইসব উপলান্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্বই চণ্চল আলোকচ্ছটা। তাঁর 
এই আশ্চর্য অনুভুতির বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি মানবিক প্রেমের. সংজ্ঞা ব্যবহার 
করা ছাড়া আর কোনো উপায় খ'জে পেলেন না। সেখানে আত্মা হল বিবাহের 


কন্যা আর ঈশ্বর হলেন দ্বামী, আর সেই চ্রগাঁর বিবাহে মৃত্যু প্রেমের দ্বারা 
পরাভূত হয়। | 


ৰ 


ম্যাগডেবার্গের মেকাঁথলূড্‌ ' ৯৩১, 


এ মৃত্যুও অবশ্য মরমীরা মৃত্যু, যেখানে চিত্তের সমস্ত নীচ প্রবণতা বেড়ে ফেলে 
দয়ে আত্মা আত্মচিক্তাহীন পবিত্র "প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ লাভ করে। মানুষের 
মন দেহের সঙ্গে সংপৃক্ত বলে শুধ খী্টান মরমী-সাধক নয়, সমস্ত কালের সমস্ত 
ধর্মের মরমী-সাধকই পরম রস-সত্তাকে পাঁর্থব প্রেমের প্রাকীতক ঘটনার ভাষার 
বর্ণনা করে গেছেন। যে নারা-প্রেমের বিষয়ে মেকাথল্‌ডের সমসামায়ক আঁদ- 
রসের কবিরা আশ্চর্য কবিতা রচনা করেছিলেন, তার থেকে সর্বব্যাপী ঈশ্বরপ্রেমে 
যাওয়া মেকাঁথল্‌ডের পক্ষে ছিল অত্যন্তই সহজ ব্যাপার। ঈশ্বরের পক্ষে পূর্ণ 
{মলনের ধারণা ছাড়া, তান ঈশ্বরের প্রেম ও আলোকের স্পর্শে তাঁর আত্মা কী 
পাঁরমাণে উন্মত্ত হ'য়ে উঠত তারও বহু বর্ণনা র্লাপবদ্ধ করে গেছেন। 

এ আলোক যান পান করেন, যাঁর দেহে এই আলোকের ধারা প্রবাহিত, তান 
এক পবিত্র আলোকময় দেহের অধিকারী হন। অন্ধকারের মধ্যে সর্বমানবের 
চোখে এ আলো চির ভাস্বর হয়ে জবলতে থাকে। প্রেম ও আলোকের এই 
উন্মন্ততার ফলে ইন্দ্রয়ের জগতে এমন পাঁরবর্তন ঘটে, এমন সেই শদদ্ধকরণ যে, 
তারই ফলে আসে দব্য-উপলান্ধ এবং পাঁরশেষে মোক্ষ। 

চোদ্দ বংসর ধরে তান তাঁর উপলান্ধ ও দৈবদর্শনের বিষয়ে খ:টিনাঁটি সব 
ছু টুকে রাখতে থাকেন। [তাঁন ল্যাটিন জানতেন না, কাজেই তাঁকে লিখতে 
হুয়োছল “লো জার্মান” ভাষায়। এই কাগজগ্যাল হাল্‌-এর হাইনাীরখ্‌ নামে 
একজন সন্ন্যাসী সংগ্রহ করোছলেন, কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় না। সংগ্রহের 
দকছুকাল পরে এ রচনাগীল নর্ডালঙ্গেনের হাইনাীরখ্‌ কর্তৃক আ্যালেস্যানিক 
ভাষায় অনাদত হ'য়ে সাধারণ লোকের আয়ত্তে আসে। এই গ্রন্থ এখনো 
আইনসাইদ্রেল্নের মঠে দেখতে পাওয়া যায়। আঁত সত্বরই এর একটি ল্যাটিন 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়, এবং শোনা বায় দান্তে এই গ্রন্থের দ্বারা খুবই অনুপ্রাণিত 
হ'য়েছিলেন। 

মেকাথল্ড্‌ ষে কেবল নিজের দৈবদর্শন ও অধ্যাত্ম উপলান্ধর বিষয়ই 
শলাপিবদ্ধ করে গেছেন তা নয়। তাঁর সমসাময়িক লোকের কাছে এগুলি খুবই 
মল্যবান ছিল তা ঠিক। কিন্তু এসব ছাড়াও তিনি তীব্রভাবে তাঁর সমসামায়ক 
অনেক ব্যক্তির সমালোচনা করে গেছেন। তাঁদের অন্যায় ও দুনর্শীত নাকি গি 
ও ধর্মপ্রাতষ্ঠানগুলিতে পর্যন্ত প্রবেশ লাভ করোছল। তান সংস্কারের কথা 
বলে গেছেন, সান্তনা ও উপদেশের বাণী বিতরণ করে গেছেন এবং নিজের 
উপদেশ অনুযায়ী চলে নিজের জীবনেই এক উজ্জ্বল দৃক্টান্ত রেখে গেছেন। শেষ 
জীবনে তিনি হেল্ফস্টার মঠে ছিলেন।: সেখানে গার্ড ও হ্যাকবার্ণের 


২৩২ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


মেকথিল্ড্‌ ভগ্ীদ্ধয়ের মধ্যে তিনি ‘আত্মার আত্মীয়'কে .খ:জে পেয়োছলেন॥ 
এইখানে ১২৯৯ খান্টাব্দে তিনি লোকান্তরিত হন। শেষ সময়ে তান, মঠের 
যেসব সন্গ্যাঁসনী তাঁর সেবা করাছলেন তাঁদের কাছে, এই কথা প্রমাণত করে 
গিয়েছিলেন যে, ঈশ্বরের প্রাত এক প্রেমময় জীবন আঁতবাহিত করে লোকান্তর 
বান্রা শ্রেষ্ঠ শান্তিরই নামান্তর, এবং এই শান্ত কেবল ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণ মিলনের 
ফলেই পাওয়া সম্ভব। 

তিনি যে লিখিত পুস্তক রেখে গেছেন তা অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাব 
যে ম্যাগডেবার্গের মেকাঁথল্ড্‌ ঈশ্বর-লাভ করোছিলেন ঈশ্বরের প্রাত জলন্ত 
ভালোবাসা এবং তীব্রবাসনাময় অটল ও আন্তরিক অধ্যাত্ম-সাধনার ফলে। এরই 
ফলে তান ঈশ্বর দর্শনের দুর্লভ উপলান্ধও লাভ করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। 
ঈশ্বরকে মুখোমুখী প্রত্যক্ষ করার পরও তাঁর তৃষ্ণা নিবারিত হয়ান, এবং তান 
ঈশ্বরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী মিলনে বদ্ধপাঁরকর হ'য়েছিলেন। এমন বলিষ্ঠ কামনা 
কোনো বাধাবিপান্ত মানে না। তাই [তানি শেষ পর্যন্ত সেই ‘একক সত্তাকে 
উপলান্ধ করোছিলেন, যে অবস্থার পরম শান্তি ও এক্যের অনভূতি বিরাজ করে 
আর তাকেই বলা যায় সচ্চিদানন্দ। এ অবস্থায় ঈশ্বরই ছিলেন তাঁর সর্বেসর্বা। 
সর্বরই তান ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতেন, এবং তাঁর এই বিশ্বললার অর্থও তান 
বুৰতে পারতেন । প্রকৃত সত্তা ও অহং-প্ররোচিত মায়া-প্রপণ্ের বিষয়ে ভেদাভেদ 
করতে না পারলে সে উপলান্ধ সম্ভবই নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, আমাদের যুগে 
ভক্তই হল সব থেকে সহজ, সব থেকে উপযোগী পথ। ম্যাকডেবার্গের মেক: 
থিল্ভ্‌ জবলন্ত পিপাসা নিয়ে এই পথে চলে প্রেমের উপলান্ধ খ:জোছলেন। 
সেই স্বগাঁয় প্রেম প্রেমিকের উপর ক্ষমাময় সর্বব্যাপী অহংবোধহখনতায় 
বর্ধিত হ'তে থাকে। 

তাঁর রচনার নাম তানি দিয়েছেন “দি ফ্লোটং লাইট অব দি গড্হেড্‌” এবং 
ভূমিকায় তিনি বলেছেন__ 

' “এই গ্রন্থ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। কারণ ঈশ্বর স্বয়ং এই কথাগুলি 
_বলেছেন। এই গ্রন্থ সমস্ত আধ্যাত্মক ভাবাপন্ন মানুষ, সমস্ত অসৎ এবং সৎ 
শানদষের কাছে দূত হিসাবে প্রোরত হ'য়েছে। স্তন্তগীল পড়ে গেলে কর্ম* 
বেশীক্ষণ “দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। এই গ্রন্থ আমাকেই দেখায়, আমারই 
গোপনতা উদ্‌ঘাটিত করে। এই বাণী যারা শুনতে চায় তাদের অন্তত নয়বার 
একে পাঠ করতে হবে। এ গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে “ঈশ্বরের আস্তত্ব থেকে 
উৎসারিত আলো।” কে এর রচাঁয়তা? আমার সমস্ত কিছ ভ্রুটিবিচ্যাত সত্তেও 


চা 


ম্যাগডেবার্গের মেকাথল্ভ্‌ ২৩৩ 


আ'মই একে রচনা করেছি, কেননা আমি যা পেয়োছ তা আম ধরে রাখতে 
পাঁরিনি। হে প্রভু, তোমার মাহমা কীর্তন করার জন্যে এ-প্রল্থের কী নাম দেওয়া 
যেতে পারে? এই নাম বহন করুক এ গ্রন্থ__“ঈশ্বরের অস্তিত্ব থেকে উৎসাঁরত 
আলো, ভেসে আসক তাদেরই হৃদয়ে যারা অসত্যকে পাঁরহার করে জীবন ধারণ 
করতে চায়’ ৷” 

ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের ধারণা সর্বকালের সমস্ত কর্মেই দেখতে পাওয়া যায়। 
ম্যাকডেবার্গের মেকথিল্‌ড্‌ নিজের কালের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন। ধর্ম 
সংক্রান্ত গোঁড়ামির বাদ্ধানর্ভর বিতর্ক যখন খনীষ্টের প্রকৃত শিক্ষাকে আচ্ছন্ন 
কারে রেখোঁছল, তখন তানি তাঁর সমসামায়ক' লোকদের কাছে এমন একটা 
অবস্থার বর্ণনা দিতে চেয়েছিলেন যা প্রকৃত প্রস্তাবে অবর্ণনীয় এবং ভাষার 
আয়ন্তের বাইরে । কিন্তু তা সত্বেও তানি সেই ‘এক ও আঁদতীয়ের' পাঁরচয় ?দয়ে- 
ছিলেন স্পষ্ট ও উদ্দীপনাময় ভাষায়। সাধারণ লোক যারা যান্লিক ও অগভীর 
ধবশ্বাসে গির্জার হস্তক্ষেপেই কেবল চালত হয়, তাদের কাছে এটা একটা মস্ত 
বড় সহায় হ'য়ে উঠোঁছল। মেকথিল্‌ডের কাছে সেই পরম সত্তা হৃদয়ঙ্গমযোগ্য 
জীবন্ত আস্তত্ব যা মানবাত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে সেতুবন্ধ ঘটায়। ভাবপ্রকাশের জন্যে 
মেকথিলূডের আবেগ এমন বস্তুকে অবলম্বন করোছল যা চেনা-জানা। ঈশ্বর ও 
আত্মাতে তন ব্যাক্তিত্ব আরোপ করোছলেন, এবং তার উদ্দেশ্য পালনের জন্যে 
দবতোৎসারত চিত্রকল্পবহুল ভাষা ব্যবহার করোছলেন। আত্মার মধ্যে কথা 
বলেন র্তান নিজেই। ঈশ্বর এই আত্মাকে সৃষ্টি করেন এইজন্যে যাতে [তানি 
দাঁয়তা ?হসাবে তার সঙ্গে প্রেম করতে পারেন; এবং সে প্রেম তিনি দিয়ে চলেন 
অন্তহীনভাবে ৷ 

মেকাঁথল্‌ডের সমস্ত ধারণাই এই মিলনকে কেন্দ্র করে আবার্তত। এতে প্রথমে 
এই অবস্থাতেই আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়। কখনো কখনো মেকাঁথল্‌ড্‌ 
দৈহিক স্তরের উপমা ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন_ ক্লান্ত আত্মা 
ঈশ্বরের বুকে বিশ্রাম নিচ্ছে, কিংবা, ঈশ্বর ও আত্মার মিলন যেন জল আর সুরার 
মিশ্রণ, অথবা এমন কথা যে বাসনা-ব্যাকুল ঈশ্বর প্রোমক-আত্মার সঙ্গে মিলনের 
জন্যে দূত এগিয়ে আসছেন। 

ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর এই প্রেমের ক্ষেত্রে মেকাথল্‌ড্‌ কেবল পরম কিছই প্রার্থনা 
করেন। একবার তান একটা দৈবদর্শনে স্বর্গের ছবি দেখোঁছলেন- যেখানে 
সকল আত্মা মিলিত হয় এবং দিবারাত্রি ঈশ্বরের সাফুজ্য লাভ করে। 


২৩৪ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


সাধকেরা তাঁকে নৃত্যে যোগ দেওয়ার জন্যে আহ্বান করছিলেন, এবং 
ঈশ্বরও মেকাথল্ডের আত্মাকে সেই নৃত্যে সাধকদের সঙ্গে মাত হ'তে বলে- 
ছিলেন, কিন্তু তান সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তান শুধু ঈশ্বরের 
সঙ্গেই নৃত্যে যোগ দিতে সম্মত ছিলেন, তাই বলে ছিলেন $= 

নৃত্যে আমি যোগ দেবনা, যদি না তুমি আমাকে চালিত কর। 

যদি তুমি চাও আম নৃত্য করি, 

তুমি তাহলে নিজে গান কর। 

তাহলে আমি প্রেমের মধ্যে উত্তীর্ণ হব, 

প্রেম থেকে যাব ভক্তিতে, 

ভক্ত থেকে বাব উপলান্ধিতে, 

উপলব্ধি থেকে বাব সকল মানুষের হৃদয়ে ৷ 
এই কবিতা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আদ নৃত্য একরকম 
অধ্যাত্ম অন্মশালন যার দ্বারা বিভিন্ন স্তরের চৈতন্য বিশুদ্ধ হয়, এবং বিশ্ব 
নিয়ন্তা শাক্তগ্লকে গ্রহণ করার উপযুক্ত হয়। আত্মা তার কেন্দ্রের চারাদিকে 
নৃত্য করে, এবং কম্বুরেখায় ঘুরে ঘুরে চেতনার বাভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে 
আরোহণ করতে থাকে, অবশেষে পরম উপলান্ধ-সেই সচ্চিদানন্দকে পাওয়া 
যায়। 
বিশবদ্ধ এবং নিঃদ্বার্থ প্রেমের দারা ম্যাকৃ্ডেবা্ের মেকাথল্‌ড্‌, দেহবাসী 
হওয়ার সময়েই তাঁর আত্মাকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করতে সক্ষম হ'য়োছলেন, 
আর তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে মৃত্যুতে তান আবিচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরের কাছেই 
থাকবেন। সে কোন অলৌকিক শক্তি যার দ্বারা এটা সম্ভব হ’য়োছল? এক 
কেবলই আবেগ-উদ্দীপ্ত অতান্দ্িয় ভালোবাসা, যা অপ্রাতরোধ্য কল্পনার বশে 
দেহপ্রভাবত চিন্তাধারার জন্ম দিয়োছল £ অথবা এটা কি মানুষের এক এশা 
ক্ষমতা, যা স্বভাবত অহমে আচ্ছন্ন ও স:প্তভাবে থাকে, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে 
একাট বিশুদ্ধ হদরে মুক্তি লাভ করে প্রবল আবেগে তার ধশ্বীরক উৎসের দিকে 
ধাবিত হায়েছে_ যেমন চুম্বকের দিকে অপ্রাতরোধ্যভাবে আকৃষ্ট হয় লোহা! 
মেকাঁথল্‌ডের ভিতর এই যে প্রেমের প্রকাশ, এ এক অজ্ঞেয় শাক্ত_এ-বিশ্বের 
4২28 তত প্রকারের প্রেমের কাদির 
halt জাতের ভালোবাসা যা কেবলই চায়, কিন্তু দেয়না কিছুই । এ 
হল নিম্লপ্রকাতর ইীন্রজ ভালোবাসা, আর এর উৎপত্তির মূলে রয়েছে আত্ম- 
সংরক্ষণের বৃত্তি! তীর হল, ব্যবসায়ী-সুলভ ভালোবাসা যা সর্বদাই নিজের 


ম্যাগডেবার্গের মেকাঁথল্ড্‌ ২৩৫ 


লাভের কথা চিন্তা করে, এবং ভাবে যে সে যতোটা ছাড়ল সেই অনুপাতে তার 
লাভ হবে বিনা । সমস্ত মানবিক আবেগই এই স্তরে চলে । ঈর্ষা, পরপ্রীকাতরতা, 
ঘৃণা বা লোভ সমস্ত কিছুরই উৎপত্তি এই আত্মকোন্দ্রক বানময়মখী ভালোবাসা 
থেকে, এরপর হল সেই সর্বব্যাপী উচ্ছবাঁসত ভালোবাসা, যা কখনোই কিছ; চায় 
না, বিচার করে না বা দাবী করে না। এ প্রেম যীশুর হৃদয়ে জাগ্রত থেকে নুশের 
উপরে মৃত্যুকে সহ্য করেছিল, মাতার হৃদয়ে জাগ্রত থেকে তাঁকে আগুনের [ভিতর 
দয়ে হেটে গিয়ে সন্তানকে উদ্ধার করতে বলে, এবং এই প্রেমই ম্যাগডেবার্গের 
মেকাথল্‌ডের হৃদয়ে জাগ্রত থেকে তাঁকে অহম্‌ বিস্মৃত করে ঈশ্বরের বকে 
টেনে নিয়োছিল। এই হল স্বগণয় প্রেম, এশ্বারক প্রেম। এই শাক্তর বিষয়ে 
অনুমান করতে পারব আমরা। যে ব্যাক্তগত শাক্ত একে সৃষ্ট করোছিল, তা 
একাকী সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার দাবী জানিয়েছিল, এবং গির্জার মধ্যস্থতা 
বা পাাপস্বীকারে'র ব্যবস্থা ছাড়াই ঈশ্বরে মিলিত হওয়ার জন্যে সচেষ্ট 
হার়েছিল। 
আত্ম-জ্ঞান দেখা দিলে আত্মা এশা যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে ওঠে। এই 
অবস্থায় ঈশ্বর আত্মার সঙ্গে বাক্য বিনিময় করেন, আত্মা জানায় হীন্দ্রিয়কে। এই 
দূ্জের সন্ধিস্থলে দেহ এবং সত্তা মিলিত হ'য়ে একাকার হয়ে যায়। ঈশ্বর এবং 
ইীন্দয়গর্ীলর মিলন ক্ষেত্র হলো আত্মা এবং কেউ যাঁদ আত্মজ্ঞান লাভ করে এবং 
বিশ্ববদ্ধান্ডের সঙ্গে তার এঁক্যচেতনা আসে, তবে এই আত্মাতেই ঈশ্বর-মিলন 
ঘটে। 
ষে.আত্মা স্বভাবাঁসদ্ধরূপেই সর্বজ্ঞ, সর্বশাক্তমান এবং চিরন্তন সে কেন 
এই দেহের কারাগারে প্রবেশ ক'রে ফূগল-বিপরীতের দাসত্ব বরণ-করল তা 
বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা যায় না। দেহ চেতন অবস্থার আত্মার প্রকৃত এবং 
পরম সত্তা ক, তা আমরা জানতে পারি না। এ যেন জাগ্রত অবস্থায় গভনীর 
সুষ্দাপ্ত কী তা জানতে না পারার মতো । যখন কোনো বাড়ীতে আগুন লাগে 
তখন প্রথমে আমরা আগুন লাগার কারণ জিজ্ঞাসা না করে আগুন নেভানোর 
চেষ্টা কাঁর। আত্মা যখন জানতে পারে তার প্রকৃত সত্তা ক তখনই সে তার 
এশা উৎসে ফিরে যায়। কিন্তু ঘরে-ফেরা কেবল দেহ-যানের মধ্যস্থতাতেই ঘটা 
সম্ভব! জ্ঞান এবং সদসদ্‌ বিচার ক্ষমতা কেবল দেহ এবং তার হীন্ড্িয়, মন ও 
বাদি মধ্যস্থতাতেই লাভ করা যেতে পারে। দেহ সেইজন্যে অত্যন্ত মূল্যবান এবং 
ই পণ বা সে দয হয এই দেহতেই আমরা আমাদের 


২৩৬ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


আস্তত্বের প্রকৃত সত্তা জানতে পার এবং সোহম্‌ হ'য়ে উঠতে পারি। এছাড়া আর 
কোনো উপায় নেই। তাই ওমর খৈয়াম বলেছেন__ 

এখানে যা মনের মধ্যে পারোনি ধরতে, 

মহাশুন্যে তার প্রাতরূপ পারবে কি গড়তে 2 

দেহ এবং ইন্দ্রিয় যে রয়না অমতে! এ 

চিন্তা একটি বেগবান শক্তি এবং এই চিন্তাই আমাদের অবিনশ্বর আত্মার স্বরুপ 

বুঝতে সাহায্য করে। কিন্তু এই চিন্তাশাক্তই আবার আমাদের ব্যাক্তসত্তা লোপ 
পেতে বসলে লোহার প্রাচীরের মতো আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। চিন্তা 
আমাদের চৈতন্যের সেই সব স্তরে যেতে বারণ করে য্ক্তাবচার বা ইন্দিরানভূতি 
যেখানে যেতে পারে না। ম্যাগডেবার্গের মেকথিল্ডের ক্ষেত্রেও তাই ঘটোছিল) 
ঈশ্বর যখনই জানতে দিলেন যে তাঁর আত্মা ঈশ্বর-সান্িধ্য লাভ করবে, তখন 
থেকেই তাঁর সমস্ত আকাচ্্ষা ও প্রয়াস সেই পরম রস-সন্তাকে জানার দিকেই 
একাগ্র হ'য়ে উঠল। এ পথে ব্যাদ্ধি থাকে পিছনে পড়ে এবং সমস্ত সমস্যাই সমাধান 
লাভ করে। কিন্তু ইীন্দয়গ্াল প্রতিবাদ জানাল। তারা বলল, ঈশ্বরের সান্ধ্য 
লাভ করা উচিত নয়, কারণ আত্মা এ জ্বলন্ত দন্ত সহ্য করতে পারে না, এবং 
শীতের শেষে তুষারস্তুপ যেমন গ্রীচ্মের রৌদ্রে গলে যায় তেমনি এশা সত্তার 
আগ্রময়-বিভা তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এ-শনে মনে তাঁর দ্বিধা এল, আর 
এইভাবে ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে পরীক্ষা করলেন। তাঁর মন নিশ্চয়ই বিচার করতে 
বসেছিল যে কী সং আর কাঁইবা অসৎ। তাছাড়া তাঁর সময়ের নানা বিতক্মূলক 
প্রশ্নও নিশ্চয়ই তাঁকে পর্যন্ত করোছল, অথচ সে সব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে 
পারেন কেবল ঈশ্বরই। মরমী সাধনার ক্ষেত্রে এমন অত্যাশ্চার্য ঘটনা মাঝে মাঝে 
ঘটে, যখন নরদেহী মানুষই ঈশ্বরের বাণী শুনতে পাওয়ার এবং অনুধাবন 
বিষয়ে পর্ণভাবে সচেতন হয়ে উঠল এবং সমন্ত দ্বিধা বেড়ে ফেলে তিনি 
লিখলেন k 

মাছ কখনো ডুবে যায় না জলে, 

পাখি কখনো পড়ে যায় না হাওয়ায়, 

ঈশ্বর কখনো অস্তাহ'তে হয় না আগুনে, 

কেবল উচ্জবলতর হয় তাঁর দূযাতি। 

সর্ব প্রাণী সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর 

নাতে তারা তাদের স্বভাব অনুসারে বাঁচতে পারে। 
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কী করে আমি আমার স্বভাবকে এাঁড়য়ে যাব? 
সে যে চায় ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন? 
আদতে তান আমার পিতা, 
সর্বমানবে তিনি আমার ভ্রাতা, 
প্রেমে তিনি আমার পাঁত 
চিরকাল আম শুধু তাঁরই। 
এইভাবে ঈশ্বরপ্রেম শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার মিলনে পারপর্র্ণতা লাভ 
করল। মেকাঁথল্ড্‌ তাঁর উপলান্ধর বর্ণনায় সেই এক ও আঁদ্বতীয়ের বিষয়ে 
স্পম্ট এবং স্পর্শপ্রাহ্য বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণ জার্মান মরমীয়াবাদের 
উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করা যাক। এই কবিতাগাীলতে কেবল যে কাব্ভাব আছে 
তা নয়, যথেষ্ট অধ্যাত্ম উপলান্ধও প্রকাশিত হয়েছে এগালতে 
সংসারকে আঁতক্রম করতে গিয়ে 
সমস্ত বাসনাকে ত্যাগ করে 
অহমূকে পরাজিত করে 
আত্মা আসে ঈশ্বরের নিকটে। 
সংসার যাঁদ আঘাত দেয় 
তাতে কিছু দুঃখ জাগে না, 
দেহ যাঁদ পদাঘাত করে 
আত্মা তাতে অসুখে পড়ে না। 
শয়তান যাঁদ 'বর্দ্ধতা করে 
আত্মা তাতে পরাজিত হয় না 
সে কেবল ভালোবাসে আর ভালোবাসে, 
তা ছাড়া আর জানে না সে কিছুই 


এরপর আবারঃ 
তখনই তুম মনে করবে নিজেকে মহুক্ত 
যখন প্রেম তোমাকে করবে গ্রহণ; 
তোমার সমস্ত শিক্ষাই অসার, 
কেননা ছুই আমি হতে পারিনা প্রেমহীনা 
প্রেম ছাড়া বাঁচতে পাঁর না আম; 


২৩৮ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


যেখানে প্রেম সেখানেই যাব আমি 

হোক জীবনে অথবা মরণে। 

বোকাদের এই পরম বোকামী 

যারা বাঁচে দুঃখ আর যন্ত্রণা এড়িয়ে ৷ 
কোনো কোনো পাঠকের হয়তো মনে হবে, আবেগ যেন ব্যাদ্ধকে পদানত ক'রে 
ফেলেছে, এবং ম্যাগরডেবার্গের মেকথিল্‌ডের মরমী কিতাগদীলতে দার্শানক 
উপলাব্ধ যেন কিছু কম। কিন্তু পরবতাঁ কাঁবতা পাঠ করলে বোঝা যাবে তান 
তার উপলান্ধর সাক্ষাৎকার কী অনবদ্য ব্যঞ্জনাময় ভাষায় প্রকাশ করতে 
পেরেছেন ঃ 

জ্ঞানাবহান প্রেম . 

আত্মার প্রকৃত অন্ধকার 

উপলান্ধহীন জ্ঞান 

নরক যন্ত্রণার চেয়ে বেশী। 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 


ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে যে সব মহীয়সী ধর্মসাধকার সাক্ষাৎ পাওয়ায়, 
ইংরাজ নারীদের মধ্যে সে রকম উচ্চভাবাপন্ন নারীর কথা বলতে গেলে সর্বাগ্রে 
মরমণ ধর্মসাধনার বেগবান ধারায় ইউরোপের উত্তরাপ্চলের দেশগ্মীলতে বহু 
ধ্মপ্রাণা নারীর আবির্ভাব ঘটোছিল। যেমন জার্মানীর একহার্ট, টাউলার, সমো 
এবং স্ক্যাশ্ডিনৌভয়ার রায়েসব্রোয়েক। সেই ধারা ইংলণ্ডের মধ্যেও আলোড়ন 
এনোছল। তার পাঁরচয় পাওয়া যায় হ্যাস্পোলের সন্ন্যাসী রিচার্ড রোলের 
রচনায়, “দ স্কেল অব পারফেকশান" গ্রন্থের লেখক ওয়াল্টার 1হল্টনের, রচনায়, 
জনৈক অজ্ঞাত লেখকের ‘ক্লাউড অব আন্নোয়িং নামক গ্রন্থে, এবং নরউইচের 


জীলয়ানের একমাত্র রচনা পাদ রিভেলেশান্‌স্‌ অব ডিভাইন ল্য”, নামক 
গুদ গ্রন্থে। 


এই মরমী লেখকদের ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো যোগাযোগ বা পরস্পরের 
উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তারের কোনো প্রমাণ পাওয়া বায় না। আর সমদদ্রপারের 
ইউরোপবাসী সমসামাঁয়ক লেখকদের সঙ্গে এদের যে কোনো রকম উপায়েই 
ভাবের আদান-প্রদান হয়ান তা একেবারেই ?নাশচত। এ'রা ছিলেন জনসাধারণের 
মধ্যে প্রায় অপাঁরচিত। কাজেই সেকালের কম্টসাপেক্ষ এবং আত সামান্য যোগা- 
যোগের ব্যবস্থায় যে তাঁরা নিজেদের দেশের বাইরে সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞাত ছিলেন 
তা বলা বাহডল্য। তাঁদের যা কিছু খ্যাত তা গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে তাঁদের 
রচনাবলীর প্নরািতকারের ফলে ঘটেছে। এটা তাঁদের মৃত্যুর বহনকাল পরের 
ব্যাপার। আর এই অর্পারাচত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যেও সব থেকে অপারজ্ঞাত 
ছিলেন বোধহয় নরউইচের আতদীনা সন্স্যাঁসনী জুলিয়ান ৷ 

তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে তাঁর গ্রন্থের বিষয়েই বিশেষ করে বলতে 
. হয় কারণ তাঁর বিষয়ে সামান্য যা বকছু জানা যায় তার একমাত্র ভাঁত্ত হল এই 
গ্রন্থখান। এ গ্রন্থ এমনভাবে লেখা হয়েছে যে এর প্রাত পৃজ্ঠায় যেন এর 
রচায়ন্রীকে স্পষ্ট চোখের সামনে দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে এমন স্ফাঁটকের মতে! 
স্বচ্ছ ও সরলভাষায় কম গ্রন্থই {লিখিত হয়েছে বলে মনে হয়। এর প্রাত ছত্রে 
কোমল ও আন্তরিক মানবতা বোধ এবং পবিত্র অধ্যাত্মবোধের যেন গঙ্গা-যমুনা 
সঙ্গম ঘটেছে। 


‘২৪০ প্রাচ্য ও প্রতাঁচ্যের ধর্মসাধিকা 


তাঁর এই সব দৈবদর্শন ঘটার আগে জুলিয়ান বহন বৎসর ধরে নির্জনবাসনাী 
সন্ন্যাসনীর জীবন-যাপন করেছিলেন। (মধ্য যুগের ইংলণ্ডের গির্জা-প্রভাবিত 
ধর্ম জীবনে এই ধরণের পনজনবাস' খুবই শ্রদ্ধার ব্যাপার হিল) ধর্মের বিশেষ 
এক বিধান পালনের জন্যে তান নরউইচের সেন্ট জুলিয়ান গির্জার দাঁক্ষণ 
দিকের অংশে একাট ক্ষুদ্র প্রকোন্ঠেই বাস করতেন। এইখানে সর্বদা চোখের 
সম্মুখে গির্জার উপাসনা স্থল প্রত্যক্ষ করে তানি খইজ্টীয় অধ্যাত্মরহস্যের 
ধ্যান করতে করতে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। এবং এইখানেই তান সেই- 
সব এশা আঁভব্যাক্তকে প্রত্যক্ষ করোছিলেন। (যাকে তান বলতেন দর্শন”) যার 
ভিত্তিতে, তাঁর প,স্তকখানি রচিত হ'য়োছল। তাঁর পাঁরবারক পাঁরচয় বিশেষ 
কিছুই জানা যায় না। শুধু এইটুকু আন্দাজ করা যায় যে, পাঁরবারটি নিশ্চয়ই 
মোটামুটি বিত্তশালী ছিল। না হলে তাঁর এই বাঞ্ছিত উপায়ে জশরন ধারণের, 
সামর্থ্য তাঁর হত না। তাঁর ওঁ দৈব-দর্শনগুলির সঠিক তারিখ তিনি যত্রের 
সঙ্গেই রক্ষা করেছেন। সেই সময়ে তাঁর কথা মতো তাঁর বয়স ছিল “ত্রশ বৎসর 
ছ'মাস”। একজন লিপিকার একটি পাশণ্ডুলিপিতে লিখেছেন “১৪১৩ খুপজ্টাব্দে 
তিনি জীবিত ছিলেন।” কাজেই স্পষ্টই বোঝা যায় তান সত্তর বছর বয়সের 
পরেও বেচে ছিলেন। তাছাড়া তানি নিজেকে নিরক্ষরা বলেছেন, ফলে মনে হর 
তাঁর গ্রন্থ তিনি নিজে না লিখে অন্যকে দিয়ে লিখিয়েছেন। কণ পারাস্থাততে 
এই গ্রন্থের উৎপত্তি ঘটল তা তাঁর নিজের ভাষাতেই স্পষ্ট করে দেওয়া 
আছে।১ র্‌ 

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ )ঃ “এই ‘এশা দর্শনগীল ১৩৭৩ খপন্টাব্দের ৮ই মে 
তারিখে একজন অক্ষরজ্ঞানহীনা আত সাধারণ নারীর কাছে প্রকাশিত হ'য়েছিল। 
সেই দীনা নারা ঈশ্বরের কাছে একদা তিনটি বর প্রার্থনা করেছিল। প্রথমটি 
ছিল, ঈশ্বরের অনুরাগে পূর্ণমন; দ্বিতীয়টি ছিল, ত্রিশ বৎসর বয়সেই যোঁবনে 
লাভ। 
“প্রথমাটির বিষয়ে আমার মনে হয়েছিল যে, খুশষ্টের প্রাত আমার যথেষ্ট 
সনব্রাগ আছে, কত্ত তা সত্বেও আমি আরো বেশ ঈশ্বরের করুণা চেয়েছিলাম 
এবং সেই জন্যেই দিব্যদৃষ্টি কামনা করোছিলাম।........ 


—— 


১ 
ম্যাদ্রত সমস্ত সংস্করণই কমবেশী আধুনিক কালের। এখানে যে সর্বাধুনিক সংস্করণ 
থেকে উদ্ধত দেওয়া হল সেটির সম্পাদক Desu Roger 77001651011 O. 5. B. 


নরউইচের জুলিরান ২৪১ 


“দ্বিতীয়টি চেয়েছিলাম অত্যন্ত যল্্রণার সঙ্গে; আমি প্রার্থনা করেছিলাম এমন 
পাঁড়া যাতে প্রায় মৃত্যুর দরজায় চলে যাই, আর পাত্র গির্জার যা কিছ মৃত্ু- 
কালীন ক্রিয্লাচার আছে সবই. লাভ কার। সেইজন্যেই আমি 'মৃতবৎ, হ'তে 
চেয়োছলাম, যাতে উপস্থিত সকলেই আমাকে মৃত বলে কল্পনা করে। আমি 
তাই সমস্ত রকম দৈহিক ও আধিভোৌতিক যন্ত্রণা ভোগ করতে চেয়েছিলাম__সেই 
সব বিভীষিকা ও বমদতের বিকট টানাটানি, যাতে সবই ঘটে কেবল প্রাণটুকু . 
কোনোরকমে' দেহের মধ্যে থেকে যায়। এই দুটি কামনা......আমি প্রার্থনা 
করোঁছলাম একটি শর্তের সঙ্গ। আম বলোছলাম, ‘প্রভু তুমি তো জান আমি 
কী চাই। কিন্তু যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবেই তুমি দও......কেননা তোমার 'যা 
ইচ্ছা নয় তা আমি চাই না!’ 

“তৃতীয় বরাঁটর বিষয়ে......আম আমার জীবনে তিনাটি আঘাত প্রার্থনা 
করোছিলাম। এই তিনটি আঘাত হল- একান্তক যন্ত্রণার আঘাত, সদয় 
সহানদভাতির আঘাত, এবং স্বয়ংবশ ঈশ্বর কামনার আঘাত। এই শেষোক্ত 
বরটি কোনো শর্ত আরোপ করে আমি প্রার্থনা কারনি। এর প্রথম দুটি আমার 
মনের মধ্যে বেশীক্ষণ ছিল না, কিন্তু তৃতীয় আকুতি সর্বদাই আমার মনের 
মধ্যে থেকে গিয়েছিল।” 

(তৃতীয় পরিচ্ছেদ )ঃ “তারপর যখন আমার বয়স ত্রিশ বৎসর ছয়মাস, ঈশ্বর 
আমাকে একটা দৈহিক পাড়া দিলেন, যার ফলে তিনাদন তিন রাত্রি আসি 
শয্যাগত হ'য়ে রইলাম। চতুর্থাদন রাত্রে আম গির্জার যা ছা ক্রিয়াচার সব 
লাভ করলাম এবং প্রার্থনা করলাম যেন ভোর হওয়ার আগেই আমার “মৃত্যু 
ঘটে।» 

এই অবস্থায় তান আরো তিনদিন বে'চে রইলেন। “এবং তারপর আমার 
দেহের নিম্না্গ একেবারে অন্নভূতিশূন্য হ'য়ে মৃতবৎ হ'য়ে গেল।......শৈেষ 
চক্ষনদ্বয় স্থির এবং বাক্শাক্তি বন্ধ হ'য়ে গেল। তিনি এসে আমার মুখের সামনে 
এনেছি এই মার্তর উপর তাঁর অস্বচ্ছ দৃষ্টি বহুক্ষণ স্থির রেখে তিনি 
দেখলেন এটি যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠল। আর তারপর, 

(চতুর্থ পরিচ্ছেদ) ৪ “অকস্মাৎ আমি দেখতে পেলাম, (কণ্টকের) 
মালার নিচ থেকে উষ্ণ এবং টাটকা রক্তের ফোঁটা ঝর ঝর করে গাঁডয়ে 
পড়ছে!” 


১৬ 


২৪২ ' .. প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


এটা হল জ্গলয়ানের প্রথম “দর্শন লাভ”। স্পন্টই বোঝা যায় এটা ঘটেছিল 
চাক্ষুষ দর্শনের মাধ্যমে, কেননা কুশের উপর খাশনর মনার্তাট তাঁর চোখের 
সামনেই জীবন্ত হ'য়ে উঠোঁছল। এর দ্বারা ঈশ্বরের আবির্ভাবই প্রমাণিত হয়। 
আর সেই জন্যেই পরবতর্স দিব্যদর্শনগরীল সম্ভব হ'রোছল, এর প্রথম পনেরাঁট 
ঘটোছিল ভোর চারটে থেকে সকাল নয়টার মধ্যে। এ-সময়ে তিন তাঁর পাঁড়ার 
জন্যে কোনো যন্ত্রণা বা অক্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন নি। অবশ্য এর মধ্যে দৌহক 
(বা চাক্ষুষ-দৃষ্টি সম্পন্ন) চেতনা এবং ব্দাদ্ধমূলক চেতনার বাভিন স্তরের 
'অনভূতিই লাভ করোছলেন 'তাঁন। কারণ তাঁর প্রথম দর্শন লাভে'র বিষয়ে 
{তান নিজেই বলেছেন, “এর সমন্তই তিন উপায়ে দেখা সম্ভব হ'য়োছল। অর্থাৎ 
চাক্ষুষ দৃষ্টিতে, আমার মনের মধ্যে সমষ্ট বাণীর সাহায্যে এবং আঁধদৌবক 
দৃষ্টিতে। প্রথম পনেরটি দর্শনের সময় তান ম্যার্ভাটর উপর তাঁর দৃষ্ট 
স্থিরভাবে নিবদ্ধ রেখোঁছলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, (উনান্রংশ পাঁরচ্ছেদ )৪ 
“এই সময়ের মধ্যে কুশ থেকে আমার দ্যাঞ্ট সারয়ে নেওয়ার ইচ্ছা হ'য়োছল, কিন্তু 
আমার সাহসে কুলায়নি। কারণ আমি ভালোই বুঝতে পেরোছুলাম যে যতোক্ষণ 
কুশ-দর্শন করব ততোক্ষণ আম নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ থাকবো......।৮ 

পঞ্চদশ দর্শন লাভের পর “সমস্তই বন্ধ হ'য়ে গেল, এবং আম আর [কিছুই 
দেখতে পেলাম না। তারপরই আম বুঝতে পারলাম যে আমি বেচে থাকব আর 
হা-হুতাশ করব। আর তখন আমার পীড়া ছিরে এল আমার শরীরে.....ঠিক 
যেমন আগে "ছল । আমার মন আগের মতোই শুন্য আর শুক হ'য়ে গেল, কোনো 
সান্নাই আর খুজে পেলাম না। অত্যন্ত দুর্ভাগার মতো আমি আমার দৈহিক 
যন্ত্রণা আর অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে কাতরোক্ত করতে লাগলাম_দেহে আর মনে 
সমান ভাবেই উৎপণীড়ত হ'তে লাগলাম আঁম।” (৬৬ পারচ্ছেদ) £ দৈহিক 
যন্দ্রণা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে অত্যন্ত বেদনাময় সন্দেহ ঘন হ'য়ে 
উঠল। তান বা কিছ দেখছেন তা যথার্থ বা সত্য কিনা ! তান বলেছেন, “এর 
ফলেই বুঝতে পারা যাবে আমি কী ধরনের জীব।” কিন্তু তারপরেই আবার 
তান বলেছেন, “এ সত্তেও আমার প্রেমময় প্রভু আমাকে ত্যাগ করেস্গেলেন না। 
কাজেই রাত পর্যন্ত আমি তাঁর করুণায় বিশ্বাস রেখে পড়ে রইলাম; তারপর 
ঘুমিয়ে পড়লাম।৮ ঘুমের মধ্যে তাঁর মন কু-চিন্তার অধীশ্বর শয়তানের দ্বারা 
আচ্ছন্ন হল। “আমার মনে হল পিশাচটা যেন আমার গলার উপর চেপে! বসেছে, 


নরউইচের জুলিয়ান ২৪৩ ' 


এবং সকলেই তখন দ্যাঁময়ে ছিল। কিন্তৃ......আমাদের, প্রেমময় প্রভু আমাকে 
জাঁগয়ে দিলেন, আর তখনই যেন দেহে প্রাণ ফিরে পেলাম? 

এরপর এল শেষ. দর্শন", “যেটা ছিল যোড়শ দর্শন, এবং যার মধ্যে গত 
পনেরাটরই স্থায়িত্ব সম্পূর্ণ হল।৮ (৬৭ পাঁরচ্ছেদ) “তখন প্রভু আমার 
অধ্যাত্ম দৃষ্টি উন্মোচিত করলেন, এবং আমার হৃদয়ের মধ্যে আমার আত্মাকে 
দর্শন করালেন। আম আত্মাকে দেখলাম, যেন এক জীমাহীন জগৎ, যেন এক 
পরম শান্তিময় রাজ্য। এবং......আমি অনুধাবন করলাম যে এ এক উপাসনা-রত 
নগরা, যার মধ্যে বিরাজ করছেন প্রভু যীশু, পন্নমেশ্বর এবং মানদষ 1......আর 
সেই মানুষ আত্মার মধ্যে উপাসনায় বসে আছে,......শান্তি এবং বিশ্রামে 
চৈযময়।......ওদিকে আত্মার মধ্যে যে স্থলে যাঁশু বসে আছেন, আমার দৃষ্টির 
সম্মুখ থেকে সে জায়গা কিছুতেই সারে যেতে চায় না; কেননা আমাদের মধ্যেই 
তাঁর সব থেকে প্রিয় আবাস গৃহ, যে আবাস চিরন্তন । আর এই দৃশ্যে তান 
দেখলেন যে মানুষের আত্মা সৃষ্টি করে [তান কতো তৃপ্ত হ'রেছেন। কেননা 
তা যেমন আত্মার জনক হ'তে পারেন, তেমনি পাত্রও পারেন আত্মার জনক 
হ'তে; এবং তাই তান করোছলেন। এইজন্যেই মানুষের আত্মার সৃষ্টতে 
ত্রয়ী ঈশ্বরের” এত অন্তহীন আনন্দ। সেই ত্রয়ী ঈশ্বর’ আঁদতেই বুঝতে 
পেরোছিলেন কী তাঁর অন্তহীন আনন্দের কারণ হ'য়ে উঠবে ।» 

এই কথাগ্াীলতেই জ্ালয়ানের গ্রল্থে কী বলা হয়েছে তার সারমর্ম জানা 
বায়। প্রকৃত দেব-দর্শনের অভিজ্ঞতার উপর বশ বছর ধরে ধ্যান করার পর 
লিখিত হায়োছল এই গ্রন্থ। ফলে একে এক পাঁরণত এবং স্বচ্ছ চিন্তার 
, আভিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রাথমিক 'দর্শনে'র এদিকে বা ওদিকে যে 
কোনো দিকেই হোক, তান বহুবার এই বৎসরগ্ীলতে নানারকম প্রত্যক্ষ 
অধ্যাত্ম উপলান্ধ লাভ করে নিজের চিন্তাকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছিলেন 
এই গ্রন্থথানির বহ বিষয়ের সঙ্গে এ যুগে লিখিত অন্যান্য মরমী রচনার 
তুলনা ও সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা প্রায় প্রথাসিদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্বেও 
প্রকৃত প্রস্তাবে মিল দেখা গেছে খুবই সামান্য। সে কালের ইউরোপীয় অধ্যাত্ম 
আন্দোলনের লিখিত কোনো দিল রেখে যাওয়ার জন্যে নার হিসাবে জয়লয়ান 
এমনিতেই প্রায় আঁদতীয়া। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার স্বাধীনতা এবং নিজের 
অন্বেষণের পথে একান্তিক ব্যক্তিগত প্রয়াসের জন্যে তাঁকে একেবারেই আঁদতীয়া 
বলে মনে হয়। “একজন অক্ষরজ্ঞানহীনা অতি সাধারণ নার” ছিলেন বলে 
তাঁর সমসাময়িক কালের অন্যান্য অধ্যাত্ম সাধকদের মতো [তান কোনো দাশখনক 


২৪৪ প্রাচ্য ও প্রতাঁচ্যের ধর্মনাধিকা 


ভাবধারায় সম্‌দ্ধ হ'তে পারেন নি। সে যুগে প্রচালত আঁত প্রবল নয়া প্রেটো- 
বাদের ফলে একহার্ট বায়েস ব্রোয়েক বা ‘ক্লাউড অব আন-নোক্সঙে'র অজ্ঞাত 
রচনায় তার কোনো ছাপই দেখা যায় না। বরং ধারণা হয় যে, তান সর্বদা এবং 
সব্বই' যেন ‘দ্বৈত’ চেতনায় উদ্ধদ্ধ। এ দ্বৈত-চেতনা অবশ্য প্রচলিত অর্থে নয়, 
অর্থাৎ সাধারণভাবে যে 'ভালো'র ধারণার সঙ্গে সমান শীক্ত সম্পন্ন চিরন্তন এক 
'মন্দে'র ধারণা দেখতে পাওয়া যায়, সে অর্থে নয়। এই দ্বৈত-চেতনা আরো 
মূলগত এবং সর্বব্যাপক অর্থে দেখা যায় জ্বীলয়ানের রচনায়। এতে তার 
প্রাণৰত্বে'র অবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করে তাকে স্বীকার করে নেওয়া 
হ'য়েছে। তাঁর এই স্রষ্টার দ্বারা সমষ্ট 'প্রাণীত্বে'র ক্ষেত্র থেকেই তান আত্মার 
চোখ দিয়ে তাঁর ত্রাণকর্তার মৃর্তর দিকে চেয়েছেন। কাজেই তান যখন কামনা 
জানান যে “ঈশ্বরের অনুরাগে”র সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করার জন্যে {তান তাঁর 
সঙ্গে মিলিত হ'তে চান, তখন সেখানে কোনো আত্মসম্প্রদানের প্রশ্ন ওঠে না। . 
মহাসত্তায় বিলীন করে দেওয়ার কোনো ইচ্ছা দেখা যায় না, এমন কোনো দাবীও 
“তান করেন বন । বরং তার পাঁরবর্তে আমরা বরং দেখতে পাই, একটি আঁত 
দীনা এবং গভীর ভীঁক্তময়শ নারী, যান অত্যন্তই বাস্তবচেতনারূপে নিজের 
আবিচ্ছেদ্য এবং অনড় মানব-আস্তত্বের বিষয়ে সচেতন। আর এই পাঁতত মানব- 
জীবনের দশাতে যতো কিছু যন্ত্রণা, অন্ধতা, সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক সেগালর 
বিষয়েও তানি অত্যন্ত স্পম্টভাবেই সচেতন। সেইজন্যে দেখতে পাওয়া যায়, 
তাঁর'মন কাজ করে চলেছে “সংচ্টি-স্রষ্টা”_সম্পর্কের পথ ধরে। আর তাই তাঁর , 
রচনার সর্বত্রই দেখা যায় একটি গভীর বিস্ময়ের অনুভূতি, সর্বত্রই শোনা যায় 
প্রেম ও কৃতজ্ঞতার কণ্ঠস্বর যা বারে বারেই আমাদের কাছে “অন্তরঙ্গ প্রেমময় 
.. প্রভূ”র কথা বলে। তাঁর নিশ্ছিদ্র মানসক স্বাধীনতার বিষয়ে কোনো সন্দেহেরই 
অবকাশ নেই। কারণ নিরক্ষরা ছিলেন বলে বাধ্য হয়েই তান তাঁর কালের 
দার্শনিক ও চিন্তাশীল ভাবধারার' কোনো সুযোগই গ্রহণ করতে পারেনান। আর 
তাঁর উচ্ছবাঁসত ও পাঁরপূর্ণ ঈশ্বর নির্ভরতার বিষয়ে, কিংবা এক জীবন্ত এবং 
প্রেম-সহান্দভুতিময় ঈশ্বর যিনি তাঁকে সৃষ্টি করে ধারণ করে আছেন, সে বিষয়ে 
চরম বিশ্বাসের বিষয়েও কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবু তাঁর এই 'স্রষ্টার- 
" দ্বারা-সূষ্ট এক-প্রাণী' হিসাবে সুগভীর চৈতন্য সত্বেও কখনো কোনো হাঁনতা 
বা দাসমনোভাব দেখা দেয়ান। তাঁর বালষ্ঠ এবং অনপনেয় দ্বৈত-বোধের ফলে 
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'অর্থাৎ মূলগতভাবে তাঁর প্রাণীত্ব স্বীকার করে নেওয়ায়) অন্যান্য মরমী 
সাধকের মতো নিজের অতি দীন “তুচ্ছতার” কথা ঘোষণার হ্যত থেকে রক্ষা 
করেছে তাঁকে। 

জ্যালয়ানের গ্রন্থের প্রকৃত বক্তব্য কী, এবং কী তার বৈশিষ্ট তা উপয্যক্তভাবে 
বিচার করে দেখা হয়নি কখনো । প্রথম দৃষ্টিতে একে মনে হয় “নৃতত্ব মুলক” 
কোনো রচনা, এর মরমী বক্তব্য ধরা পরে দ্বিতীয় চিন্তার পর। এর ভাবপ্রকাশ ও 
বিষয় বিস্তার চলে ব্দাদ্ধর অতীত এক অন্যতর চৈতন্যের স্তরে । তান মানবাত্মার 
প্রকৃত সত্তা বা মূল্যের বিষয়ে কোনো সন্দেহ পোষণ করেন না, কারণ ঈশ্বর এর 
সৃষ্টি কর্তা। (এ-বিষয়ে পূর্বে উল্লিখত তাঁর ষোড়শ 'দর্শনে'র বিষয়ে তিনি 
যা বলেছেন তাই শ্রেম্ঠ সাক্ষী)। তাছাড়া তান বলেছেন, (৬৪ পাঁরচ্ছেদ )৪ 
“মানুষের আত্মা ঈশ্বরেরই সৃষ্টি, এবং ঈশ্বরের সমস্ত গুণই এতে আছে। বরং 
তাঁর চেয়েও বেশী গুণ আছে, কেননা এই আত্মা ঈশ্বরকে দেখতে পায়, তাঁকে 
অবলোকন করে, তাঁকে ভালোবাসে। এরই ফলে ঈশ্বর মানুষের মধ্যে আনন্দ 
উপভোগ করেন, আর মানুষও আনন্দ পায় ঈশ্বরের মধ্যে_যে আনন্দ, যে 
বিস্ময়ের শেষ নেই।” আদতে এই ছিল পারকল্পনা, এবং চিরকালই এই রকম 
চলবে। কিন্তু “এই আমাদের ইীন্দ্িয়বশ বর্তমান জীবন জানতে পারে না, 
আমাদের আত্মা প্রকৃত প্রস্তাবে কী। কিন্তু তা সত্বেও আমরা নাশ্চতভাবে এবং 
পাঁরপ্ণভাবেই ঈশ্বরকে তার পূর্ণ মাহমায় জানতে পারি।.....ঈশ্বরের করুণায় 
আমাদের স্বধমই হল এই যে সবশীক্ত নিয়োগ করে আত্মাকে তার পূর্ণ স্বরূপে 
জানার আনন্দ পাওয়ার জন্যে আমাদের প্রাণপণে চেষ্টা করতে হয়।” 
(৬৬ পারচ্ছেদ )। , 

জ্ালয়ানের আত্মা ছিল অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন, আর তাঁর মনও ছিল তেমনি 
সবল ও গভীর। ফলে সংসারে ‘মন্দে'র অস্তিত্বের বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। 
আর সম্ভবত এ জ্ঞান তাঁর এসোঁছল নিজের আত্মান;সন্ধানের, প্রাক্িয়াতেই। যেমন 
তান বন্তুজগতের ধর্ম স্বচক্ষে দেখার পর এই কথা চিন্তা করে ভাবত ও হতভম্ব 
হ'য়ে পড়োছলেন যে, ঈশ্বর কী করে এত জোর 'দিয়ে ঘোষণা করেছেন, “সবই 
ভালো হবে, সব কিছুই ভালো হবে, যা কিছ: ঘটুক সবই ভালো হবে» সংসারে 
যা সব ঘটে তাতে কেমন ক'রে এটা ঘটবে তা মানুষের ব্যাদ্ধর অগেচর। 
(২৭নং পারিচ্ছেদ)। তব; “বিশ্বাসে'র দ্বারা আমরা জানি যে. মঙ্গলময় রয়ী 
ভগবান” মানুষকে তাঁরই প্রাতরূপ অন্যসারে সৃষ্টি করেছেন। এইভাবেই আমরা 
জান যে, মানুষ যখন নিজের পাপের দ্বারা গভীরভাবে অধঃপাতিত হয়, তখন 
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ষে-শ'ক্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি ছাড়া আর কেউই তাঁকে উদ্ধার করতে 
পারে না।......এবং আদিতে আমরা যেভাবে ঈশ্বরের প্রাতরূপে সৃষ্ট হ'ক্লোছিলাম 
আমাদের সৃষ্টিকর্তা চান যে, অস্তে যেন আমরা নিজেদের পুনজাবন পেয়ে 
ভ্রাণকর্তা যীশুর মতোই অনন্ত স্বর্গে অধিষ্ঠিত হই।৮ (১০নং পারিচ্ছেদ )। 
কাজেই তিনি চান না যে তিনি যা কিছু দেখান তাতে আমরা ভীত হায়ে উঠি। 
তান এসক আমাদের দেখান এইজন্যে যে তান চান এসব আমরা জেনে নিই। - 
কেননা এসব জানলেই তবে আমরা তাঁকে ভালোবাসব এবং পছন্দ করব. বলে 
তানি মনে করেন; এবং তাঁর মধ্যে অনন্ত আনন্দের আদ্বাদ খুজে পাব।” 
(৩৬নং পরিচ্ছেদ )। 

কাজেই দেখা যাচ্ছে, মানবাত্মার সঙ্গে সৃষ্টি কর্তার প্রকৃত সম্পর্ক কী, সে 
বিষয়ে জীলয়ানের কোনো সন্দেহ নেই। এই সম্পর্কটা হল একাধারে স্ীবধা- 
ভোগা এবং দায়ত্বপূর্ণ। জুীলয়ানের মন ছিল গভীর, প্রাঞ্জল, বাচ্মবচেতন এবং 
স্থিতধাঁ। সেজন্যে, সমস্যাটির একেবারে গোড়ায় কী রয়েছে সে বিষয়েও তাঁর 
সুস্পল্ট ধারণা ছিল। [তানি বলেছেন, (৩৯ পাঁরচ্ছেদ)ঃ “আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে . 
সম্পূর্ণভাবে দেখে সন্দেহ ও যন্ত্রণার সঙ্গে মহাভয়ে প্রভুকে বললাম, ‘ওগো ' 
মঙ্গলমর প্রভু, কী করে সবই ভালো হবে? তোমার সৃষ্ট এই মানুষেরা পাপের 
জন্যে যে আঘাত পায় তার ফলে কী করে ভালো হবে?’ এইভাবে যতোদুর 
আমার সাহসে কুলালো. আম স্পষ্টভাবে আরো কিছু নির্দেশ কামনা করলাম, 
যাতে এ ব্যাপারে আমার সন্দেহের নিরসন হয়। এর উত্তরে মঙ্গলময় প্রভু পরম 
বিনয় ও প্রেমের সঙ্গে' দেখালেন যে আদমের ও আদম পাপের চেয়ে বড় কোনে৷ 
অন্যায় আর হয়নি, হতে পারে না, এবং পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এর ফল 
একইভাবে থেকে যাবে।......কিন্তু সেই সঙ্গেই তিনি উপদেশ দিলেন যে, আমি 
যেন মহিমময় সাদ্ধিলাভের দিকটাও প্রত্যক্ষ কার। কেননা এই ব্রা স্বীকার 
ঈশ্বরের কাছে আদমের পাপের ব্রাটর চেয়ে লক্ষ গুণ বেশ প্রিয় এবং আরাধনার 
বন্তু। এ কথা বলে তানি এইটেই বোঝাতে চাইলেন যে, আমরা যেন এসব বিশেষ 
ভাবে মনে রাখি। তিনি বললেনঃ যেহেতু আমি সব থেকে বড় ব্রাটকেই 
সংশোধন করে নিতে পেরেছি, সেইজন্যে তোমরা জেনে রাখো যে অন্যান্য ছোট 
গ্ৰটিকেও আমি ক্ষমা করে নিতে পারব এরপর আত স্ন্দর সেই ৫১ 
পারচ্ছেদে “সেবক”-এর কাহিনীতে জুলিয়ান বলেছেনঃ «আদমের পতনে 
ঈশ্বরের পত্রই পাতত হায়োছিলেন। স্বর্গে যেহেতু সঙ্গতর্পেই ঈশ্বর এবং তাঁর 
পুত্র একাত্ম, সেইহেতু মে ঈশ্বরের পুর (অর্থাৎ যাঁশ) এবং আদম পৃথক 
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থাকবে কী করেঃ (আদম বলতে এখানে আমি সর্ব-মানবকেই বোঝাচ্ছি।) 
আদম পাঁতিত হয়োছিলেন জীবন থেকে মরণে, এই প্‌াঁথবাঁর হতভাগ্য আধারে, 
এবং সেখান থেকে নরকে_ঈশ্বরের পৃত্রও আদমের সঙ্গেই পাঁতত হ'য়োছলেন, 
আদমের সর্বোৎকৃষ্টা কন্যা, কুমারী মেরীর গর্ভে। তার কারণ ছিল এই যে, এর 
ফলে আদম যেন স্বর্গে আসেন, এবং এই পৃথিবীতে যে দোষ করেছেন তা 
থেকে ক্ষমা পান; আর তাঁকে তিনি নরক থেকেও উদ্ধার করেছিলেন ।......এই- 
ভাবে পরম মঙ্গলময় প্রভু যাঁশ আমাদের সমস্ত দোষের দায় নিজের মধ্যে টেনে 
দিরোছিলেন। এর ফলে পরম পতা ঈশ্বর আমদের উপর এমন কোনো দোষ 
এখন দিতে পারেন না বা কোনো কালেও পারবেন না, যা তান তাঁর পরম প্রিয় 
পুত্র ষীশুকে দিতে পারেন ন।” 

শরভেলেশানস অব ডিভাইন লাভ, গ্রন্থাটতে আমরা এমন এক আদ্বতীয় 
ব্যাক্তত্বের সাক্ষাৎ লাভ কাঁর যার চরিন্র-মাধূর্যে আমরা মুদ্ধ হই। তান তাঁর ' 
“সমধমর্ধ খিজ্টানদের” জন্যে গভীর ভাবে ভাবত ছিলেন। তাঁরা তাঁর সম- 
সাময়িক বা দুর ভাবব্যতের মানুষ হোক, তাতে তাঁর চিন্তার হাসবাদ্ধ ঘটেনি। 
এক জহলন্ত প্রীতির স্থির দীপ্ততে তিনি কেবল তাঁদের জন্যেই [লিখে গেছেন। 
সেইজন্যে তাঁর কথা দিয়ে শেষ ক্রাই সঙ্গতঃ “এই সময় থেকে আমি প্রায় মাঝে 
মাঝেই প্রভু কী বলেছেন তা উপলান্ধ করতে চাইতাম। পনের বৎসর বা তারও 
বেশী সময় পরে আমি অধ্যাত্ম উপলান্ধর দ্বারা এই কথা শুনতে পেলাম ঃ 
‘ঈশ্বর এ-বিষয়ে কী বলেছেন, তা জানতে চাও? ভালো করে প্রাণধান করঃ প্রেমই 
ছিল তাঁর বক্তব্য। কে তোমাকে এটা দৌখয়েছে ঃ প্রেম। কাঁ তোমাকে সে 
দৌখয়েছে2 প্রেম। কা জন্যে সে তা দেখিয়েছেঃ প্রেমের জন্যে। তার মধ্যেই 
তুম নিজেকে ধারণ করে রাখো, তাহলে তার মধ্যেই তুমি আরো অনেক কিছু 
জানতে পারবে, আর বুঝতে পারবে । "কিন্তু অন্য ব্যাপার যা আছে তার শেষ 
তুমি কোনোদনও জানতে পারবে না৷! এইভাবেই আম জানতে পেলাম যে 
ঈশ্বর বলতে চেয়েছেন প্রেমের কথাই। আর এটাও আম স্পষ্ট করেই বুঝতে 
পারলাম যে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করার আগেই আমাদের ভালোবেসোছলেন। 
সে প্রেম কখনো শ্রথ হয়নি, কখনো তা হবেও না। এই প্রেমের ভিতর দিয়েই 
{তান তাঁর সমস্ত সৃষ্টি সমাধা করেছেন ।......আর এই প্রেমের ভিতরে আমাদের 
জীবন অবিনশ্বর। আমাদের সৃষ্টির সময়ে আমাদের একটা আঁদ পর্ব ছিল; 
কিন্তু যে প্রেমের ভিতর দিয়ে তান আমাদের সৃষ্ট করেছেন সেটা ছিল অনাদি 
আর সেই অনাদি প্রেমের মধ্যেই আমাদের সাঁষ্টর আঁদপর্ক নিহিত এসব 
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আমরা ঈশ্বরের মধ্যে অনন্তকায়া ধরে দেখতে পাব। যাঁশন যেন দয়া করে তাই 
করেন। ও শান্তি ৷? 

নরউইচের জ্বালয়ানদের যা বাণী তার প্রকৃত তাৎপর্য তাঁর সময়ে কম লোকই 
বুঝতে পেরোছল। তাঁর কালের পরে আরো কম লোকে তার মানে বুঝতে 


পেরেছে। এ-রচনার এীতহ্য অনেক প্রাচীন। অবিভক্ত খুশল্টীয় গির্জার পূর্ব- 
দেশীয় আদি ধর্ম প্রবন্তাগণের১ সঙ্গেই এর সাদশ্য বেশনী। 


১ যথা, সেন্ট গ্রেগরী অব্‌ নাসা) 


ন্রয়োবিংশ অধ্যায় 
[সয়েনার ক্যাথারণ 


ধর্মসাধকদের সুদীর্ঘ নাম-তালিকাতেও এমন ব্যাক্তর সাক্ষাৎ পাওয়া দুর্ঘট, 
যান বাল্যেই সংসার থেকে বিবাগী হ'য়ে গিয়োছলেন। এ'রা হলেন পর্ব 
নির্ধারিত, ঈশ্বর-নির্বাচিত ব্যাক্ত। এ'দের পবিভ্র স্বভাব শৈশবেই প্রকাটত হ'য়ে 
থাকে। এদের মধ্যে সিয়েনার ক্যাথারিণের স্থান খবই উচ্চে। মাত্র ছয় বৎসর 
বয়সেই তাঁর প্রথম দৈবদর্শন ঘটোঁছল। তারপর থেকে তাঁর অসংখ্য ভাবোল্মাদের 
দশা এবং ঈশ্বর-উপলান্ধি ঘটেছে। : 
তাঁর প্রকৃত নাম ছিল ক্যাটোরনা বোলনকাসা। ১৩৪৭ খাীম্টাব্দের ২৫শে 
মার্চ সিয়েনার ফণ্টেব্রাণ্ডায় তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছল গয়াকোমো 
বোলনকাসা এবং জননীর নাম লাপা। তান ছিলেন তাঁদের ত্ৰয়োবিংশ সন্তান। ' 
তাঁর পতা ছিলেন একজন উন্নাতশালা রঞ্জনাশল্পী। তান প্লেহময়, শান্তস্বভার 
এবং ধর্মপ্রাণ ব্যাক্ত ছিলেন। আর তাঁর মাতার সম্বন্ধে জানা যায় যে, তান 
সুক্ষ এবং পরিশ্রমী গহণা ছিলেন। মিথ্যা কথা বলা তাঁর পক্ষে ছল প্রায় 
অসম্ভব ব্যাপার ক্যাথারনের পিতার জেদ ছিল শব্ধ একটি মাত্র বিষয়ে, তান 
তাঁর গৃহে কোনো ঈশ্বর চিন্তাহীন খোশগল্প পছন্দ করতেন না। মাতার কাছ 
থেকে ক্যার্যারণ পেয়োছলেন তাঁর উদ্যম, কিন্তু ?পতার কাছ থেকেই তান তাঁর 
শান্ত স্বভাব ও ধর্মপ্রাণতার উত্তরাধিকার লাভ করোছলেন। 

সাড়ে পাঁচশ বৎসর দুরের অতীতে দাাম্টপাত করলে দা ছোট্র মানুষকে 
আমরা দেখতে পাব-_ছয় বৎসর বয়সের ক্যাটোরনা আর তাঁর এক বৎসরের বড় 
. ভাই ফানোস্টে, তাঁদের বড় বোন বোনা ভেপ্টুরার বাড়ীতে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে 
হাত ধরাধাঁর করে বাড়ী ফিরে আসছেন। তাঁরা হেই ক্যাস্পোরেন্যাগ পাহাড়ের 
উপর ডোমানক্যান সন্ন্যাসীদের গির্জার কাছাকাছি এলেন, ক্যাটোরনা চোখ 
তুলে তাকালেন, আর, কী আশ্চর্য, ঠিক তাঁর চেখের সম্মুখে সরর্ধাস্তের রঙের 
বন্যায় দেখতে পেলেন এক আশ্চর্য সিংহাসনে ধর্মযাজকের পাঁরচ্ছদ ধারণ করে 
যশ: নিজে বসে আছেন, আর তাঁর পাশে রয়েছেন সন্ন্যাসী পটার, পল ও জন। 
দশশ্য-ক্যাটোরণা অবাক বিস্ময়ে সে দিকে তাঁকয়ে রইলেন। তখন যশ? মদ 
হাস্য করে দুটি আঙ্গল তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। 

তাঁর অধৈর্য ভাই জামার হাত ধরে টানতে ক্যাটোরনার সাম্বং ফিরে এল; 


এ 
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এগোতে লাগলেন। এবং বাড়ী এসেও কাউকেই তান একথা জানালেন না। 
অবশ্য এরপর থেকে তিনি তাঁর সমস্ত কাজকর্ম অন্যভাবে নির্ধারণ করতে 
লাগলেন। প্রায়ই দেখা যেত, তিনি ফণ্টে্রাণ্ডার সেই বিরাট বাড়ীর কোনে৷ 
অন্ধকার কোণকে গুহা বলে কল্পনা করে নিয়ে সেখানে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী খেলা 
করছেন। সেখানে তিনি নিজের মতো করে উপবাস, উপাসনা এবং আত্মসংযম 
অভ্যাস করে আনন্দ লাভ করতেন। * 

সাত বৎসর বয়সে তিনি সত্যিই সন্ন্যাসী হওয়া শ্ছির করলেন। তাঁদের বাড়া 
থেকে তিন মাইল দূরে লেকেটো বলে কয়েকজন সন্ন্যাসী বাস করতেন। 
একদিন ক্যাটোরনা একখানা পাউরুটি. হাতে করে নগরের প্রবেশদ্বার দিয়ে 
বেরিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেলেন। কিছুর গিয়ে তান সোল্লাসে একটি গৃহা 
আবিষ্কার করে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হতে 
লাগল। কয়েক ঘণ্টা সেখানে উপাসনা করার পর ক্রমে ক্রমে তাঁর সাহস কমে 
* আসতে লাগল, তান ভীত হ'য়ে উঠলেন। সর্াস্তের পর নির্জনতা যেন তাঁকে 
গ্রাস করে ফেলল, মনে হল কোথায় কতো দূরে তাঁদের বাড়ী। এক অদ্ভূত 
দবর্বলতায় তাঁর পায়ের জোর কমে এল, মাথা ঘুরতে লাগল। তারপর যেন 
মেঘের উপর ভাসতে ভাসতে, কাঁ উপায়ে তান জানেন না, দেখতে পেলেন 
তিন নগর প্রাচীরের মধ্যে এসে পড়েছেন। সেখান থেকে দৌড়ে তান বাড়া 
চলে এলেন। তারপর থেকে আর কখনো সন্ন্যাস হওয়ার চেষ্টা করেন নি তান! 
কিন এ বে তান কয়েক ঘণ্টা নিজজন গৃহায় উপাসনা করোছিলেন, তার ফল 
দাঁড়ালো এই যে, তানি ভগবান যাঁশন খণষ্টের বধ: হিসাবে আত্ানবেদন 
করলেন। তিনি মাতা মেরা ম্র্তর সামনে প্রার্থনা ক'রে জানালেন, “আমি 
তোমার কাছে এবং তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলাছ, আর কোনো স্বামী আমার 
হবে না।” এই সময় থেকে তরুণী ক্যাথারণ তাঁর অভন্ত সনদার্ঘ উপাসনার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সংযম সাধনাও শুর: করলেন। [তান আমিষ খাদ্য ছেড়ে দিরে 
কেবল রুট এবং শাক-সব্জী খেয়ে জীবনধারণ করতে লাগলেন। 
তাঁর বারো বৎসর বয়সের সময় তাঁর পিতামাতা তাঁর বিবাহের জন্যে উপযুক্ত 
না সান করতে লাগলেন। কিন্তু ক্যাথারিণ এসব কথা কানেই' তুলতে চাইলেন 
না! তাঁর পিতামাতা শাসন করেও বার্থ হওয়ায় তাঁরা তাঁদের ধর্মপঢুর টোমাসো- 


রা 
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তানি এসে ক্যাথারিণকে বললেন, “কন্যা, যাঁদ তোমার উদ্দেশ্য এত দৃঢ় হয় 
তবে. তোমার কেশকর্তন করে-তার প্রমাণ দাও!” ক্যাথারণের চুল ছিল খুবই 
সুন্দর. তব তানি বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে সেই চুল কেটে ফেললেন ক্যাথালক 
এীতহ্য অনুসারে তাঁর এই কাজের দ্বারা প্রমাণিত হল যে তান ঈশ্বরের কাছে 
আত্মনিবোঁদতা। কিন্তু' তাঁর পিতামাতা এতে সম্মত হলেন না। তাঁরা ক্যাথান্রিণের 
জন্যে একটা পুরো ঘর ছেড়ে দেওয়া বন্ধ করলেন, বাড়ীর পরিচারিকাকেও 
ছাড়িয়ে দিলেন। এরপরে উপাসনার জন্যে ক্যাথারিণ যতো সময় দিতে পারতেন 
তার বেশীর ভাগই গৃহকর্মে ব্যায়ত হ'তে লাগুল। 

. তবু ক্যাথারিণ আনন্দের সঙ্গে তাঁর কাজকর্ম করতে লাগলেন। তান কল্পনা 
করলেন, তানি যেন নাজারেথের পবিত্র গৃহে বাস করছেন।- তাঁর ধর্মপ্রাণ [পিতা 
হলেন বীশুখাীষ্ট, তাঁর মাতা হলেন পাঁবত্রকুমারী মেরা, তাঁর ভ্রাতা ও ভগ্মীরা 
হলেন শিষ্যমণ্ডলী। যে ঘরে ক্যাথারণ তাঁর একজন ভগ্রীর সঙ্গে থাকতেন, 
একাঁদন ভালোমানূষ গিয়াকোমা সেই ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন যে ক্যাথারিণ , 
নতজান: হ'য়ে প্রার্থনা করছেন, আর একটি সাদা ঘষে তাঁর মাথার উপরে উড়ে 
বেড়াচ্ছে। তাঁর কাছে এটা একটা এশ্বরেক নির্দশের মতোই মনে হায়ৌছিল, তাই 
[তান সেইদিন থেকে ক্যাথারণকে নিজের ইচ্ছামতো জীবন চালাতে স্বাধীনতা . 
দিলেন । [তানি ক্যা্থারণের জন্যে রান্না ঘরের নিচে একখানি ছোট ঘর নী্দ্টি 
করে দিলেন। সেইটে হল ক্যাথারিণের নির্জন প্রকোন্ঠ, আর সেইখানে নিস্তব্ধ 
অন্ধকারের মধ্যে তান অসীম দৈহিক রেশ স্বীকার করে কঠোর আত্মসংযমে 
রত হলেন । সে প্রকোম্ঠ এখনো বর্তমান আছে দেখতে পাওয়া যায়। 

{তান আহার হিসাবে গ্রহণ করতেন কেবল সামান্য দু'একখন্ড রঢাট এবং 
কাঁচা শাকসবৃঁজ। ঘুম কমিয়ে কমিয়ে তান এমন অভ্যাস করে ফেললেন যে 
আটচল্লিশ ঘণ্টায় মান্র দু ঘণ্টা তিনি ঘুমাতে লাগলেন। এইটেই, তিনি তাঁর 
স্বীকৃতি গ্রাহকের কাছে বলোছিলেন, “আত্ম-আঁতক্রমের পথে সবচেয়ে বড় 
বাধা” 

ক্যাথ্ারণ ডোয়িনিকান সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হ'য়োছলেন। 
তান নিজেও ডোঁমানকান সম্প্রদায়ভূক্ত একজন 'ম্যাপ্টেলেট' হ'তে চেয়েছিলেন 
এই “ম্যাণ্টেলেট’ সন্ন্যাসনীগণ সিয়েনায় খুব খ্যাতি-সম্পন্না ছিলেন। তাঁরা 
ছিলেন বেশ পাঁরণত বয়স্কা নারাঁ, প্রায়ই বিধবা, থাকতেন নিজেদের বাড়াতেই 
এবং কোনো দীক্ষাও নিতেন না, কিন্তু সৎকর্মে তাঁরা জীবন আতবাহত করতেন। 
ক্যাথথারণের বয়স কম বলে তাঁকে এই সম্প্রদায়ে নেওয়া হত কিনা সন্দেহ, কিন্ত 


২৫২ প্রাচ্য ও প্রতাঁচ্যের ধর্ম সাধিকা 


ইতিমধ্যে তাঁর পানবসন্ত হওয়ার ফলে তিনি অনেকটা কুরুপা হ'য়ে পড়েছিলেন, 
সেইজন্যে ম্যান্টেলেট' সম্প্রদায়ের অধিনেত্রা তাঁর মধ্যে কোনো উদ্বেগজনক 
সৌন্দর্যের ছাপ দেখতে পেলেন না। তাছাড়া ক্যাথারণের প্রকৃত ধার্মক 
স্বভাবও অধিনেত্রীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।' কাজেই ক্যাথাঁরণ এ 
সম্প্রদায়ে গৃহীতা হলেন। এবং অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ১৩৬৩ খুধন্টান্দের এক 
রাঁববার সকালে ক্যাপেলা ডেলে ভল্টেতে নিয়মমতো ম্যাণ্টেলেট সম্প্রদায়ে 
প্রবেশলাভ করলেন। 

তারপর থেকে তিনি বাড়ীতে তাঁর সেই নিজনন প্রকোম্ঠেই থাকতে লাগলেন। 
কেবল গির্জায় যাওয়ার জন্যে যা বাইরে আসতেন। আত্মশুদ্ধর জন্যে [তিনি 
কঠোরভাবে সংযম অভ্যাস করতে লাগলেন, কেননা আত্মশুদ্ধি না হলে আত্মজ্ঞান 
পাওয়া যায় না, এবং আত্মজ্ঞান না পেলে ঈশ্বর প্রাপ্তও অসম্ভব ব্যাপার তাঁর 
'ডায়ালগ নামক গ্রন্থে দেখা যায় ঈশ্বরের “কণ্ঠস্বর” বলছে £ “সেইজন্যে আমি 
, বলছি, এইটেই হল পথ, তুমি যদি পর্ণ জ্ঞান লাভ কর এবং ‘অনন্তাপতা’রুপা 
আমার মধ্যে আনন্দ লাভ কর, তবুও কখনোই তুমি আত্মজ্রানের বাইরে যেতে 
পারবে না।......... তাই আত্মজ্ঞানের মধ্যে তুমি যেন অহম্‌ রূপে থেকে না যাও ৷ 
তখন জানতে পারবে, তোমার এই সত্তা এসেছে আমার ভিতর থেকেই। 
কারণ তুমি এই সংসারে আসার আগেই আম তোমাকে এবং অন্য সকলকেই 
ভালোবেসোছ।” 

্যাথারণের পন্রাবলীতে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই লেখা আছে, “চল যাই 
আত্জ্ঞানের প্রকোষ্টে প্রবেশ কার।” এতেই বোঝা যায় নিজ প্রকোষ্ঠ বাসের 


ইভাঞ্জেলিস্টা, মেরণ ম্যাগডোলেন, সেণ্ট ডোমানক বা সাধ্ুদের অন্য কেউ। 
ক্যাথারিণ লিখে গেছেন, তান দিব্য সঙ্গীতের স্বাশ্রাবী সুরলহরী শুনতে 


পেতেন, নন্দন কাননের পারিজাতের ঘ্রাণ পেতেন। যীশুর জন্যে তার প্রেমের 
আবেগে 1তাঁন 


অবর্ণনীয় মাধদর্ষে পূর্ণ হয়ে গিয়োছল 


সিয়েনার ক্যাথারণ ২৫৩ 


কাঁ করণীয় তাই জানতে চেয়েছিলেন_এমন কাজ, যাতে তিনি কখনো যাঁশুকে 
ভুলে না যান বা আবিশ্বাসিনী না হন। . 

ওঁ 'নর্জন প্রকোম্ঠে বাস করার শেষের বৎসরগনুলিতে যখন তাঁর বয়স প্রায় 
কুঁড় বংসর তখন ক্যাথারিণ অত্যন্ত চেষ্টা করে ধারে ধারে পড়তে শিখোঁছলেন। 

সে যুগের পক্ষে এ কৃতিত্ব খুব সহজপ্রাপ্য ছিল না। তাঁর লেখা দেখলে বোঝা 
হার তার পরন্থ হিল ধন্য ও ধরমশাস্তগ্াল। আর তাঁর সব থেকে প্রিয় 
{ছল রোমান ক্যাথালক গির্জার দৈনান্দন ক্রিয়াচারের বর্ণনা বা 'রোভয়ারী'। 
এই পর্বের চূড়ান্ত পারণাত এল এমন একটা অবস্থা থেকে যাকে বলা হয়েছে 
খুশণ্টের “সঙ্গে ক্যাথারণের “অতীন্দরিয় বিবাহ”।. এটা ঘটেছিল ১৩৬৬ 
খল্টাব্দের গপ্রলোস্টন কার্নিভ্যালে'র শেষ দিনে। যখন জনসাধারণ বাঁহরে 
উর আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়োছল, সেই সমর [তিনি তাঁর নির্জন প্রকোণ্ট 
অতঈত পাপের প্রায়শ্চন্তের জন্যে উপবাস ও উপাসনায় মগ্ ছিলেন। 

প্রভু খনীষ্ট তখন তাঁর সামনে আবিভূর্ত হায়ে বলোছলেন, “যেহেতু তুমি. 
পৃথিবীর সমস্ত রকম আমোদ-আহযাদ ত্যাগ করে কেবল আমারই প্রেমে একনিষ্ঠ 
আছ সেই হেতু lA দেখ, আম তোমার স্রচ্টা এবং ভ্রাতা, তোমাকে বধৃভাবে 
গ্রহণ করলাম......।৮ এই উপলান্ধর পর, ক্যাথাঁরণের যে-প্রেম ছিল কেবল 
ব্যাক্তগত অধ্যাত্ম-সাধনার পর্যায়ে, তা সক্রিয় জনসেবার জীবনে রূপান্তর লাভ 
করল। এতাঁদনে সময় এল, যখন তাঁর স্বর্গীয় দায়ত তাঁকে প্রেমের মাহমায় 
ধশ্বর্যবতী করে সংসারের পথে 'ফাঁরয়ে দিলেন। এরপর প্রাতাদন তান তাঁর 
প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করে স্থানীয় নগরের অসুস্থ ও দুঃস্থদের সেবা করতে শর, 
করলেন। তাঁর শান্তি উপাস্থাত, নিঃস্বার্থ সেবা ও অসান্ধদ্ধ ধর্মপ্রাণতার 
জন্যে কেবল যে দেহই নিরাময় হত তা নয়, অনেক আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ 
ব্যক্তরও পারবর্তন সাঁধত হত। 

ক্রমে ক্রমে তাঁর আধ্যাত্মিক গুণাবলীর পরম শাক্ত সাধারণ্যে প্রকাটিত হ'তে 
লাগল, এবং তাঁর চারদিক ভক্তের সংখ্যা বাড়তে লাগল . এর মধ্যে কেবল 
তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের ভাক্তমতী নারীরাই ছিলেন না, বহন সন্নাসী, ধর্মযাজক 
এবং কয়েকজন ' দূর্ধর্ষ বেপরোয়া জন্দান্ত ব্যাক্তও ছিলেন। এই শেষোক্ত 
ব্যক্তিদের কয়েকজন তাঁদের বেপরোয়া জীবন থেকে ক্যার্যারণের ভাস্বর অধ্যাত 
' শান্তির প্রভাবেই ধর্ম-জীবনে ফিরে এসোছলেন। এ'রা তাঁর সঙ্গী হিসাবেই 
থেকে গেলেন, এবং পরবতারঁকালে এরা তাঁর কর্মসচিব হিসাবে কাজ করে 
অসংখ্য চাঠিপত্রের লাঁপকার হওয়ার গৌরব অর্জন করোছলেন। 


# 
২৫৪ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


ক্যাথ্ারণ তাঁর এইসব ভক্তবন্দকে “প্রিয়, সন্তান” বলে আভাঁহত করতেন। 

তাঁর সঙ্গে এদের ভালোবাসার বন্ধন ছিল খুবই দৃঢ়। আর তানি বয়সে যাঁদও 
বলেই ভাকতেন। তাঁর এ ক্ষুদ্র প্রকোচ্ঠে সর্বদাই প্রদীপ জবলত খুবই উচ্জবল- 
ভাবে। সেইখানে তাঁর পদুণ্যাত্মা স্বভবের চুম্বক-প্রভাবে ভিড় জমত প্রাতাঁদনই। 
তাঁদের কেউ আসতেন ভক্তিতে, কেউ বিস্ময়ে, আবার কেউ বা নেহাৎই 
কৌতূহলের বশে। 


রেমণ্ড অব ক্যাপনয়া ছিলেন তাঁর “দ্বাঁকাতি গ্রহণকারী” এবং জাবনী 


অপ্তর্ব আনন্দ লাভ করেছিলেন জীবনে, তাঁকেই পরবর্তীকালে দেখা যেত 


রোগান্াস্ত পল্লীগ্ালতে, হাসপাতালে, পথে-দাটে সবই দেখা যেত এই 
সৌরাময়া নারাকে। এমন কি অনেকসময় তিনি স্বহস্তেও কবর দিয়েছেন গলিত, 
কবে মতেদেহগ্ালকে। আর সব কিছুর মধ্যেও তানি ছিলেন শাস্ত-দ্লিদ্ধ, 
পাঁড়িত ও মনম্য্র শূ্রুষা ও সাস্তুনার উৎস। ; 


এরপর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্যাথরিণের কর্মপ্রভাবের কথা বলার আগে সে 


যুগের সাধারণ অবস্থার বিষয়ে কিছু বলা উচিত। 

১৩০৫ খ্ঢাঁষ্টাব্দ থেকে পোপগণ রোমের “শাশ্বত নগর’ ত্যাগ করে রোন 
নদীর তাঁরে আযাভিগননে বাস করাছলেন। পোপের রাজ্যগ্লিতে অন্তর্যাতী 
য্দ্ধাবগ্রহের শেষ ছল না। এমন কি রোম: নগরীতে গির্জা ও সন্নযাসদের 
মণল ধরসস্তুপে পারণত হচ্ছিল। ধর্মযাজকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা 

দুতি, চারিত্রিক স্খলন ও পাপাচার। তাঁরা তখন দরিদ্রদের শোষণ 
করে সীমাহীন বিলাস প্রমোদ মত্ত হ'য়ে উঠোছিলেন। 

পম আরব্যান ছিলেন প্রথম পোপ "বান রোমের “পবিত্র নগরে”র উপর 
পন আধিকার পরপর পরাতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। : দন ফরাসী 
ক কার্ডনালদের প্রাতবাদ সত্বেও ১৩৭৬ খ্ীজ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল 


1সয়েনার ক্যাথারণ ২৫৫ 


এইভাবে বহুকাল পর খনীম্টের মর্তঢপ্রাতিনাধ “পাবন্র  নগরী”তে 
পুনরাধাষ্ঠত হলেন। আরব্যান ১৩৭০ খন্টাব্দে ইটালী ত্যাগ করেন।. এবং 
সেই বংসরই তি মৃত্যুমুখে পাতত হন। অন্য একজন ফরাসী ধর্মযাজক 
একাদশ [প্রিগোরি নাম গ্রহণ করে পোপের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। যাই 
হোক, ক্যাথারণের কাছে পোপ ছিলেন খইন্টের পার্থ প্রাতানাধ। তান তাঁর 
চোখে ছিলেন সমস্ত দোষ তাটর উধের্ব। আর ক্যাথালক গজ ক্যাথারণের 
কাছে মনে হত খ্দীষ্টের পরম প্রিয়া বধু সেইজন্যে তান যখন দেখলেন বে 
খ্েচ্টের প্রাতানাধ তাঁর উপর ন্যন্ত দায়িত্ব পালন না করে তাঁর কর্তৃত্বের 
[সিংহাসন থেকে দূরে স'রে আছেন তখন অত্যন্ত ব্যাথত বোধ করতে 
লাগলেন! 

সেই কারণেই আমরা দেখতে পাই ১৩৭২ খচাচ্টাব্দে মাত্র পণচশ বংসর 
বয়সেই তানি প্রভাবশালী পোপের দরবারে চিঠি লিখছেনঃ “অতএব আম 
ইচ্ছা কার এবং আশা কার যে, একজন বিশ্বস্ত সেবক ও সন্তানের মতো জাপান 
খুপম্টের রক্তদান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে প্দরুষের মতো সাহস এবং যর 
সহকারে প্রভুর পদাঙ্ক অনদসরণ করুন। এবং আমি এও আশা কার যেন 
আপনি ভোগবিলাস বা দুঃখযন্ত্রণার দ্বারা বিচালত হ'য়ে এপথ থেকে যেন কখনো 
সরে না দাঁড়ান, এবং খেব পর্যন্ত যেন আপনার এই. প্রাতজ্ঞা থাকে৷” এই 
চিঠিতেই ক্যাথারণ সর্বপ্রথমে গির্জা প্রতিষ্ঠানের হাল ধরতে উদ্যোগী 
হায়োছলেন। ?সয়েনার এক রঞ্জনীশ্পীর একজন আঁশাক্ষতা কন্যা যে শাস্তির 
ভয় না করে-বরং অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্রী হিসাবে নিজেকে প্রাতাষ্ঠত করে 
* পোপকে সম্বোধন করার সময় তাঁর পত্রে “প্রাণাধিক বাবাজীবন” বলে উল্লেখ 
করতে পেরোছলেন তাতেই স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর আধ্যা ত্বক শক্তি কতো প্রবল 
ছিল। এই ধর্মসাধিকার ভিতরে সত্যের শাক্ত এত স্বপ্রকাশ ছিল যে তান 
প্রায়ই নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম ক'রে ফেলেছেন বলে দেখা যায়। যেমন, 
ফ্রান্সের রাজাকে চিঠি লেখার সময়ে তানি বলেছেন, “ঈশ্বর এবং আমার 
অভিপ্রায় পালন করুন।৮ কিংবা পোপকে লিখেছেন, “ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং 
আমার একান্তিক কামনা পাঁরপূর্ণ করুন৷” 

তখন খীম্টান ধর্ম সম্প্রদায়গীলির মধ্যে অন্তর্ঘন্ৰ ছাড়াও পোপের রাজ্য এবং 
টাসকান প্রজাতন্তরগ্ীলর মধ্যে য্দ্ধবিগ্রহ চলাছল। ক্যাথাঁরণ পোপের 
বিরযদ্ধাচারীগণকে যথেষ্ট তিরস্কার করে পোপকে এক চিঠিতে অগ্রসর 
হওয়ার জন্যে উদ্যদ্ধ করেছিলেন। ১৩৭৩ খাঁষ্টাব্দে পোপ যখন 


২৪ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


* ধর্মষুদ্ধ "ঘোষণা করলেন, তখন ক্যাথারণ তাঁকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন 


- জানালেন। 


সেকালের রাজনৌতিক জগতে পোপের আধিপত্যই ছল বেশী ।' এই দিকে 


হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে উঠল, কিন্তু তান যেহেতু বিশ্বাস করতেন যে পোপ অন্যায়ের 
উধের্ব সেজন্যে পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা তাঁর পক্ষে একটা মারাত্মক পাপ 
বলে বিবেচিত হ'য়োছল। [তানি ভাবতে লাগলেন, যাঁদ একবার পাঁবত্র পিতা 


হাতে আসবেন না, নিরীহ 'মেষে'র মতো হুশ হাতে আসবেন” 

কিন্তু পোপ ইতিমধ্যেই একজন কার্ডনালের অধীন ভাড়াটে সৈন্য প্রেরণ করে 
ফেলোছলেন। এই কার্ডনাল পরে সপ্তম ক্লেমেন্ট হ'য়োছলেন। যাই হোক, 
তার পরেই মেসেনার ভরাবহ ধ্বংসলীলা শুরু হ'য়ে গেল। তখন ক্যাথারণ 
একাদকে যেমন ফ্রোরেন্সবাসশীদগকে বশ্যতা স্বীকার করতে বললেন অন্যাদকে 


2 


বললেন ক্ষমাশীল হ'তে। তারপর ফ্লোরেন্সের আঁধবাসণরা তাঁকে 


1সরেনার ক্যাথারণ ২৫৭ 


জানিয়োছলেন, আর তাঁর গভীর আধ্যাত্মিকতা এতোই শাক্তশালীভাবে প্রাতভাত 
হয়েছিল যে, ‘পবিত্র ?িপতা' পোপ সমস্ত ব্যাপারাট ক্যাথারিণের' হাতেই ছেড়ে 
'দলেন। ব্রাদার রেমণ্ড বলেন, পোপ বলোছিলেন, “আম যে আন্তীরকভাবেই 
শান্ত চাই তা তোমাকে দেখানোর জন্যে, সমস্ত আলোচনার ভার তোমার উপরেই 
আমি ছেড়ে দিলাম, শুধু দৃষ্টি রেখো যেন গীর্জার সম্মান অঙ্ষঃগ্ন থাকে ।” 
ক্যাথারণ তারপর দুর্বল ও অব্যবাস্থিত চিত্ত গ্রগোরিকে আযাভিগননের িলাসী- 
জীবন ও সুখৈশ্বর্য ছেড়ে রোমে এসে তাঁর ন্যায্য সিংহাসন গ্রহণ করতে সম্মত 
করালেন। অবশেষে অনেক উত্থানপতন ও টালবাহ্যানার পর ১৩৭৭ খাঁচ্টাব্দের 
জানযয়ারী মাসে পোপ রোমে চলে এলেন, ক্যাথারিণের একটা প্রবল মনস্কামনা 
পূর্ণ হল এইভাবে। 

এরপর আবার ১৩৭৮ খনীষ্টাব্দে ক্যাথারণকে শান্তদুতের ভূমিকায় দেখা 
গেল। গ্রগোরি -তাঁকে কূটনৈতিক প্রাতীনাঁধ হিসাবে ক্লোরেন্সে পাঠালেন। 
ক্যাথারিণ ফ্লোরেন্সবাসীদগকে পোপের বশ্যতা ড্বীকার করাতে সক্ষম হলেন। 
কিন্তু এই কাজের জন্যে আর একটু হলেই তন প্রায় শহীদ হ'য়ে ষেতেন। সশস্ত্র 
জনতার সামনে তান তাঁর গলদেশ উন্মুক্ত ক'রে তাঁদের নেতাকে আঘাত করতে 
বললেন। তান তখন যা বলোছলেন তা হল এই যে, “আম ক্যাথথারণ। ঈশ্বরের 
অভিপ্রায় মতো আমার উপর তোমরা যে শাস্তি ইচ্ছা বর্ষণ কর কিন্তু সর্বশাক্তমান 
করো না।৮ এই কথা শুনে জনতা হতবুদ্ধি হ'য়ে চাঁরাদকে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেল। 
শগ্রগোর ১৩৭৮ খনীল্টাব্দে মৃত্যুমুখে পাঁতিত হলেন। তাঁর পরে একজন 
ইটালীবাসী ধর্মযাজক ষষ্ঠ আরবান নাম ধারণ করে পোপের পদে অধিষ্ঠিত 
হলেন। তাঁর পোপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক “বিশাল ভাঙন” দেখা দিল । সংস্কার- 
কর্মপদ্ধীতও ছিল তেমনি মারমুখী। কাজেই আবার আমরা দেখতে পাই 
ক্যাথাঁরণ তাঁর কাছে চিঠি লিখে অন রোধ জানাচ্ছেন, যেন তিনি “তাঁর স্বভাবের 
প্ররোচনায় যেসব চণ্চলমাত কাজকর্ম করছেন সেগয়ীলকে একটু সংযত রাখেন” 


“কিন্তু তাঁর অনুনয় ব্যর্থ হল। বিরদুদ্ধ দলের ব্যক্তিরা আরবানকে খীম্ট-ীবরোধী 


বলে ঘোষণা করলেন, এবং জেনেভার রবার্ট তাঁর সমর্থকগণের দ্বারা “পোপ” 
সপ্তম ক্রিমেন্ট হ'য়ে নির্বাচিত হলেন। 

খষ্টান জগতের বিশৃঙ্খলা দলাদলি মিটিয়ে এক্যস্থাপনই ছিল ক্যাথারণের 
একমাত্র প্রয়াস। কাজেই এটা তাঁর বুকে কঠোর হয়ে বাজল। . আরবান তাঁকে 


১৭ 


২৫৮ '" প্রাচ্য ও প্রতাচ্যের ধর্মসাধিকা 


রোমে ডেকে পাঠালেন। প্রায় চল্লিশজন ভক্ত ও বন্ধ; নিয়ে তান ১৩৭৮ 
খশষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রোমে উপনীত হলেন। কেবল ভিক্ষার দ্বারাই 
জশবনধারণ করবেন বলে সংকল্প করোছলেন তান। সেজন্যে তাঁর ক্ষুদ্র ভক্ত- 
গোষ্ঠীর প্রায়ই অনশনের দশায় উপস্থিত হত। যাই হোক, রোমে আসার সঙ্গে 
সঙ্গেই পোপের সাক্ষাৎ পেলেন" এবং তান ক্রিমেণ্টকে অনুরোধ জানালেন যেন 
আবলম্বে রোমে সমস্ত প.ণ্যাত্বা সাধু-সন্ন্যাসীদের আহ্বান করা হয়। নিয়ত 
উপাসনার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করার ফলে খ্ম্টধর্মের মধ্যে যাঁকছ; সদন 
আছে তাঁদের মধ্যে সেগুলি বীজাকারে থাকার সন্তাবনা। গির্জা প্রতিষ্ঠানের 
চরম সঙ্কট সময়ে তাঁরা এসে গর্জার, শন্রুশাক্তর বিরুদ্ধে অপ্রাতরোধ্য প্রাকারের 
মতো দাঁড়াবেন এইটেই স্বাভাবক। 

এ আবেদনে সাড়া এল এতোই কম যে তাতে কোনো কাজ হওয়ার সন্তাবনা 
ছল না। ক্যাথারণ তাঁর পাঁরকল্পনার ব্যর্থতার ফলে যে কতোখান হতাশ 
 হায়েছিলেন তা জানা যাবে কোনো নির্জনবাস-ত্যাগে অসম্মত সন্ন্যাসী প্রতি 
প্রোরত এই তীব্র ভর্সনাময় ছত্ৰ কটতে ৪ “তবে বাল, অধ্যাত্ম-জীবনকে' খুবই 
লঘুভাবে দেখা হবে, যাঁদ মনে করা হয় যে স্থান-পাঁরবর্তনেই তা নষ্ট হ'য়ে যাবে। 
তখন এইটেই বোঝা যাবে যে ঈশ্বর কেবল বিশেষ স্থানেই সীমাবদ্ধ এবং কেবল 
জঙ্গলেই তাঁকে পাওয়া যায়। শত প্রয়োজনেও অন্যত্র তাঁর সাড়া পাওয়া 
যায় না?” 

এরপর ক্যাথ্থারণের সবাক্ষপ্ত পার্থব জীবন সমাঁপ্তর দিকে ঞগয়ে আসতে 
লাগল। ক্রমাগত ব্রত উপবাস পালন এবং জবলন্ত আত্মানসন্ধানের ফলে: তাঁর 
শরীর এমনিতে ক্ষীণ হ'য়ে এসৌছল। এরপর "গর্জা প্রীতষ্ঠানের তৎকালীন 
অধঃপতনের সুতীব্র মনোবেদনায় তিনি সত্যই পড়ত হ'য়ে পড়লেন। 
ক্যাথারণ একজন কবিও ছিলেন। তাঁর জনৈকা ধর্মপূত্রীকে লিখিত একখানা 
চিঠির এই উদ্ধৃত অংশ থেকে তাঁর কল্পনার এশ্বর্ষের প্রমাণ পাওয়া যাবে৷ 
“আত্মা হল এক বৃক্ষ, প্রেমের বৃক্ষ । প্রিয়তমা কন্যা, স্বাধীন ইচ্ছা-রুপপ উদ্যান- 
পালক যাঁদ সেই বৃক্ষকে যথাস্থানে রোপণ করে, অর্থাৎ রোপণ করে, অহঙ্কারের 
পর্বতগান্রে নয়, প্রকৃত আনুগত্যের উপত্যকায়, এতে সগান্ধি সদগদ্ণের পুষ্প 
মঞ্জারত হবে, এবং সর্বোপরি সকল পঢ়ল্পের শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বরের নাম-মাহাত্য।...... 

সর্বোচ্চ এবং শাশ্বত মঙ্গলের আলোতে জানা যায় যে, মানূষ কেবল ফুলের 
আহার্ষে বেচে থাকতে পারে না, বাঁচতে পারে ফলের খাদ্যে, (কেননা ফুলের 
খাদ্য আমাদের মূত্যুমদখে নিয়ে যাবে, বাঁচিয়ে রাখতে পারে শুধু ফলের আহার্য) 


সিয়েনার ক্যাথারণ a ২৫৯ 


সেইজন্যে ফুলগাল ঈশ্বর নিজে গ্রহণ করেন, এবং আমাদের দান করেন শনধু 
ফল ।”” 

ক্যাথারণের জীবনে গোধ্লর অন্তরাগ ঘানয়ে এল! এ সেই ক্যাথারণ যান 
তাঁর জীবনব্যাপী কর্মের শেষে তাঁর মহত্তম উপলান্ধতে বলেছেনঃ “আমি হলাম 
সেই সত্তা, যান 'সৎঃ তুমি হলে সেই নারী যে অ-“সৎ'।” জাবনের শেষ ভাগে 
তান তার মহৎ সাহিত্য কীর্তি ডায়লগ’ নামক গ্রন্থাট রচনা করেছিলেন। এ 


গ্রন্থ তিনি তাঁর ভাবাবেশ ও ধ্যানের সময় স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে যেসব 


প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন তারই সংকলন বিশেষ।, আর তাঁর ভাবোন্মাদনার 
অবস্থাতেই সচিব ও পার্ধদ তার অন্মালাঁপ নিয়েছিলেন। ক্যাথারণের পরমাত্মা 
এবং খষ্টের মধ্যে কথোপকথনের ক্ষেত্রে খীষ্টকে স্বর্গ এবং পাঁথবীর মধ্যে 
সেতু হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে ।_ 

“'কী মহান এ আত্মা, শাশ্বত সত্তার কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করলেন, যে আত্মা 
বাঞ্জা“বক্ষুন্ধ মহাসমদ্র অতিক্রম করে আমার কাছে, প্রশান্ত সম্দদ্রে' আসতে , 
পেরেছে, আর' সেই সমুদ্রে, যে সমুদ্র হলাম আম, সেখানে, তার হৃদয়-কুভ্ত: ভরে 
নেবে সে!” বিশ্বের ধর্মসাহত্যে আর কোথায় এমন বর্ণনা পাব যা এই ডীক্তর 
চেয়ে বিরাটতর, মহত্তর সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে পারে? এমন বাণ 
কেবল কোনো ভারতীয় খাঁষ বা সুফী মরমী-সাধকের দ্বারাই উচ্চারিত হওয়া 
সম্ভব ছিল। 

কয়েকমাস আগে থাকতে খাদ্য গ্রহণ প্রায় একরকম বন্ধ ক'রে ক্যাথাঁরণ কেবল 
পাবন্র শাস্রগ্রল্থ পাঠ করেই জীবন ধারণ করাছলেন, ১৩৮০ খান্টাব্দে [তান 
এতো দরর্বল হ'য়ে পড়লেন যে জলও পেটে রাখতে অক্ষম হয়ে গড়লেন। তাঁর 
সমস্ত সত্তা যেন এক এম্বারক প্রেমের আগ্নতে প্রজ্জবীলত হ'য়ে উঠতে লাগল, যে 
আগ্মিতে কয়েক মাস পরে তিনি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। রেমণ্ডকে 
[তান লিখেছিলেন, “এই দেহ কোনো রকম খাদ্য, এমন কি এক বিন্দ7 জল ছাড়াই 
জীবিত আছে। এমন সমমধ্দর দৈহিক যন্ত্রণা আর কখনো আমি ভোগ কাঁরনি। 
আমার জীবন যেন ঝুলছে এক সুক্ষ সুত্রে? তাঁর নিদারুণ শারীরিক কষ্টভোগ 
এবং তাঁর অত্যন্ত প্রিয় গিজণ-প্রাতষ্ঠানের দশায় যে যন্ত্রণা তান সহ্য করে- 


* ছিলেন, তাতে অন্য কোনো সাধারণ মানুষ হলে অনেক আগেই শেষ হ'য়ে যেতেন। 


চারাদকে তক্তা দিয়ে ঘেরা একখানি কাঠের উপর যেন কাফনের মধ্যে শনয়েই 
ক্যাথারিণ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষ আটাদন অতিবাহিত করেন। এই 
“য্লেহময়া শ্রীমা”কে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর অধ্যাত্বক “সক্তানগণ”। [তান 


, ২৬০ প্রাচ্য-ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


প্রত্যেককে ডেকে ডেকে আশীর্বাদ করে পরস্পরকে ভালোবাসতে বললেন। তাঁর 
বধর্শয়সী মাতাও তখন তাঁর শয্যাপার্শ্মে ছিলেন। 
রানির পক লাভ বার পরতনি তার জীন 


পুনরাবৃত্তি করে অনচ্চ স্বরে বললেন, “পিতা, তোমারই হাতে আমার আত্মাকে 
সমর্পণ করলাম আমি৷” তারপর পরম শান্তিতে উদ্‌ভাসত মুখে লোকান্তর যাত্রা 
করলেন তিনি। 


রানার ছিলেন ছয় নিজ অন্যতম পবা 
অধ্যাত্ম-সাধনার গোৌরীশৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন 'তান। কিন্তু তব তানি 
'সমসামারক বাহ্জগতের সমস্ত রকম নিষ্ঠুরতা, বিভীষিকা ও নৃশংসতার 
মুখোমুখী দাঁড়য়ে আবচল সাহসে নিজের কঠিন কর্তব্য সমাধা করোছিলেন। 

সমসাময়িক ব্যাক্তিদের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অত্যন্তই বেশী । এই সামান্য 
নিবন্ধের প্রথম অংশে তাঁর কিছু কিছ পারচয় দেওয়ার চেস্টা করেছি আমরা 
* পৃথিবীতে খনীষ্টের পবিত্র প্রাতিনাধ পোপ ছিলেন খাীম্টান জগতের সর্বোচ্চ 
শক্তিমান ব্যক্তি। তান যেমন ক্যাথারণকে পরামর্শের জন্যে ডেকে পাঠাতেন, 
তেমনি সেকালের বহু রাজা, সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্ত ও সুপণ্ডিত ধর্মযাজকগণ 
তাঁর কাছে উপদেশের জন্যে আসতেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হায়েছে যে, তাঁর 
জীবিতকালে কেবল তাঁর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করেই শত শত মানুষ ভাক্তময় 
ধর্মজীবনে স্ঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। 

বর্তমানের বিশ্বাচত্র যাঁদও একেবারে অন্যজাতের পটভূমিতে আঁকা, তব; 
সয়েনার এই মহীয়সী ধর্মসাধকাকে অনুসরণ করে আমরা আজও অনুরূপ 
সাহস ও নৈতিক বিশ্দুদ্ধতায় বলীয়ান হ'য়ে জীবনের এই কেনা-বেচার হাটে 
সবরকম দুঃখকচ্টের সম্মুখীন হ'তে পাঁর। 

যে বাণী তিনি এ সংসারে রেখে গেছেন তা শাশ্বত। জগৎ আছে দুটিঃ একাট 
হল, পাপ ও মৃত্যুময় সাংসারিক জগৎ; আর অন্যাট হল, আত্মত্যাগ ও প্রাণময় 
প্রেমের জগৎ। ঈশ্বরের রাজ্যের প্রবেশদ্বার হলেন যাঁশ? [তানই হলেন “বাণী” ৷ 
যান অহমে আশ্রিত, তান এমন কিছু আশ্রয় করেছেন যা নশ্বর, কাজেই তাঁর 
কোনো সদ্‌গাঁত নেই। কিন্তু যান যাঁশ্‌তে আশ্ৰিত, {তান এমন কিছু আশ্রয় 
করেছেন যা শাশ্বত, কাজেই তাঁর মুক্ত অবধারিত। 4 


চতুর্বংশ অধ্যায় 
আ্মাভিলার টেরেসা 


যে নারী পরবতর্ কালে ধর্মসাধিকা টেরেসা নামে পাঁরচিতা হ'য়োছলেন, তান 
১৫১৫ খীষ্টাব্দে স্পেন দেশের ওল্‌ড্‌ ক্যাস্টিল নামক প্রদেশের অন্তর্গত 
আ্াভলাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আভজাত শ্রেণীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন 
বলে তানি তৎকালীন স্পেনদেশীয় কঠোর রীতি অনূযায়ী গৃহসীমাতেই বেড়ে 
উঠোছলেন। সে সময়ে প্রত্যেক স্পেনীয় পারবারই গৃহসীমাতে বন্ধ থাকত। 
কেবল আত্মীয়স্বজন এবং অত্যন্ত পাঁরাঁচত ব্যক্তিরাই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতে 
পারত। আর মেয়েরাও কেবল গজায় গিয়ে উপাসনায় যোগ দেওয়া ছাড়া অন্য 
সময় বড় একটা বাইরে বেরোতেন না। যাই হোক, তাঁর প্রথম জীবনের বিষয়ে 
টেরেসার কাছ থেকে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তান যা লাপবদ্ধ করেছেন, 
তা থেকে জানা যায়, বারো বছর বয়সে তিনি তাঁর মাকে হারয়োছলেন। এই 
বোধ করেন। তাছাড়া আরো জানা যায় যে, বীর কাঁহনী-বষয়ক প্যস্তকাদ এবং 
সাধক-জীবনশী পাঠ করতে তান খুবই প্রেরণা বোধ করতেন। এইগ্্ীল পাঠের 
ফলে তাঁর কম্পনাপ্রবণ বাঁলকা মন খুবই উদ্দীপিত হ'য়ে উঠোছল। "তান 
এবং তাঁর এক ছোট ভাই প্রায় স্থিরই করে ফেলোছিলেন যে, বাড়ী থেকে পায়ে 
‘গয়ে 'মূর'-দের হাতে মৃত্যুবরণ করে তাঁরা শহীদ হবেন! কিন্তু নগর প্রাচীরের: 
বাইরে তাঁরা যেতে পারেন নি এই যা রক্ষা! 

তাঁর ষোল বৎসর বয়সে পিতা তাঁকে এক অগ্যাস্টনিয়ান ধর্মীবদ্যালয়ে শিক্ষা 
সমাপনের জন্যে পাঠয়েছিলেন। তাঁর একজন সমসামীয়কের মতে তিনি হাঁসি- 
খ্যাশ, সম্রী, পোষাক ও অলঙকারপ্রয় ছিলেন। তাছাড়া অন্যের কাছ থেকে 
মর্যাদা পাওয়ার আকাঙ্াও তাঁর খুবই ছিল। 

এই সময়ে একবার গ্ররুতরভাবে অসুস্থ হ'য়ে পড়ার ফলে "তান বাড়ী চলে 
এলেন। তারপর শরীর সারানোর জন্যে এক বিবাহত ভগ্নীর কাছে চলে গেলেন। 
পথে তিনি এক কাকার বাড়ীতে ছিলেন করেকাঁদন। সেই কাকা তাঁকে “লাইভ্‌স্‌ 
অব দি সেন্টস্‌” নামে গ্রন্থখানি জোরে জোরে পড়ে শোনাতে বললেন। এই 
গ্রন্থ পাঠের সময় জীবনের' অন্তঃসারশুন্য তুচ্ছতার বিষয়ে প্রথম চেতনা এল 
টেরেসার। নরকের ভয় তাঁর উপর চেপে বসল, “পার্গেটোর” নামে নরকের 
শান্তির ভয়ে দিশাহারা হয়ে পড়লেন তাঁন। এর সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে 
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হবে, সে সময়ে স্পেন দেশে ধর্মে অবিশ্বাসের জন্যে উৎপাঁড়নমূলক অনুসন্ধান 
বা ইনকুইীজশানে'র দাপট বিশেষ কমোন। সন্ত্রাস ও উৎপাঁড়ন ছিল সাধারণ 
' নিয়ম, নরকের ভয় বিভীষিকা সৃষ্টি করে রেখোঁছল। 

এই অবস্থায় তান ধর্মজীবন যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। অবশ্য তাঁর 
নিজের ভাষাতেই “এটা ততোটা ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার জন্যে ছিল না, যতোটা 
ছিল ভয়ের জন্যে” তব তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তার কারণ এই 
যে, ধর্মজীবনের দ:ঃখকচ্ট পার্গেটোরির যন্ত্রণার চেয়ে কম বলে মনে হ'য়োছিল 
তাঁর। 

সঙ্কজ্পের কথা জানালেন। পিতা বললেন, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে তবে 
যেন টেরেসা সনন্যাসনীদের মঠে প্রবেশ করেন। কিন্তু টেরেসা আগেই মনস্থির 
করে ফেলোছলেন, কাজেই এ প্রাতশ্রাীত তান দিতে পারলেন না। এরপর 
টেরেসা সাত্যই বাড়ী থেকে পালালেন, এবং কনভেণ্ট অব ইনকারনেশান নামে 
এক মঠে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এসময়ে তাঁর বয়স ছিল একুশ বৎসর। পরের 
বংসরই তিনি দীক্ষা গ্রহণ করলেন। 


'বখ্যাত স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রোরত হলেন। পথে তাঁর সেই কাকার সঙ্গে আরেকবার 
দেখা করেছিলেন তান। এই দেখা করাটা খুবই গুরত্বপূর্ণ হায় দাঁড়িয়েছিল 
তাঁর জীবনে। এতে প্রায় তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেল বলা যায়। তাঁর 
কাকা তাঁকে ধ্যানে'র উপর একখানি বই দিলেন। এবিষয়ে তাঁর কিছুই জানা 
" ছিল না। তবে নিজনতা তান খুবই ভালোবাসতেন এবং অস্তা্জজ্ঞাসাতে 
তাঁর খুবই আসক্তি ছিল। কাকার দেওয়া এই বইখানি হল তাঁর পথ প্রদর্শক, 
₹ পরামশ'দাতা এবং বন্ধন; কেননা এর পরে কুঁড়ি বংসরের মধ্যে দ্বিতীয় কাউকে 
তিনি পাননি যানি তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বুঝে তাঁর গুর্‌ হ'তে পারেন। 

এদিকে চাকংসার ফলে তাঁর অসুখ আরো বেড়ে যেতে লাগল। ফলে তাঁকে 


“ঈশ্বর যখন আমাদের আশীর্বাদ জানান, তখন তান আমাদের তিরস্কার বা 
করবেন না কেন?” গুরতরভাবে অসম তিনি প্রায় মৃত্যুর সীমায় এসে উপস্থিত 
হলেন। তাঁর সমাধিথলপ্রতুত হয়ে গিয়োছল। কিনতু তিনি বেচে উঠলেন। 
শোনা যায় তখন তিনি এই কথা বলোছলেন$ «কেন আমাকে ফিরিয়ে আনা হলঃ 
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আমি নরকদর্শন করোছি। আম সেইসব সন্যাঁসনী-গৃহ দেখোছ, যা আমাকে 
চ্ছাপনা করতে হবে। এগুলি আমাকে করতেই হবে, বহু মানুষের জীবন আমাকে 
রক্ষা করতে হবেঃ একজন প্রকৃত ধর্মসাধকা হওয়ার আগে আমার মৃত্যু নেই৷” 
তানি যখন মঠে ফিরে এলেন তখনো তিনি অসুস্থ এবং অসুখী । তারপর 
প্রায় কুঁড়ি বৎসর তাঁর আনুগত্য ঈশ্বর এবং সংসারের মধ্যে দিধাবিভক্ত হায়ে 
গগয়ৌছল। এই সব দিনের কথা বিবৃত করে তান লিখে গেছেন? “আমি যখন 
জাগাঁতক সৃখ সম্ভোগের মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম তখন আমি এই কথা ভেবে অনদতপ্ত 
হতাম যে ঈশ্বরের কাছে আমি কতো ভাবেই না ধণী। কিন্তু যখন ঈশ্বরের শরণ 
নিলাম তখন আম জাগাঁতক স:খসস্ভোগের জন্যে চপ্চল হ'য়ে উঠলাম।” 
যাই,হোক, ১৫৫৫ খনষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে টেরেসা তাঁর অধ্যাত্মজীবনে 
দ্রুত একটা পাঁরবর্তন ঘটছে বলে বুঝতে পারলেন। এই সময়ে তাঁর জীবনে 
এমন একটা পর্ব এসোঁছল, যার কথা ভেবে পরে তান বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর 
জীবনে সংস্পজ্ট দুটি স্তরভাগ আছে। একাট হল সাধারণ সাংসারিক জীবন; 
অন্য, ঈশ্বরোপলান্ধময় অধ্যাত্মজীবন। [তান মনে করতেন একমাত্র ধ্যানের 
দ্বারাই তাঁর এই সুগভীর পারবর্তন সাধিত হ'য়োছল। 

টেরেসা শন যীশু বিষয় সাধন পদ্ধাততে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ অননভব 
করেনান। যতো তান অধ্যাত্বপথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, ততো তাঁর দাসীসমলভ 
আতঙ্ক বাৎসল্যের আতঙ্কে রূপান্তীরত হচ্ছিল, এবং ততোই তাঁর দিব্য প্রেম 
যেন প্রবলতর হ'য়ে উঠাঁছল, যার ফলে যাশুকে তান স্বয়ংবরার আদর্শ হিসাবে 
গ্রহণ ক'রে তাঁকেই পরম গুরু এবং পরম বন্ধ; হিসাবে একান্ত করে চাইতে 
লাগলেন। এই লক্ষ্যসাধনের জন্যে তান কোনো প্ররাসই বাকী রাখলেন না, এবং 
আগে যে তানি এতো আত্মপ্রশংসা এবং নারীসূলভ অহমিকায় মগ্ন ছিলেন সে 


চিরুণী। 

এই ধর্মসাধিকা তাঁর পথে চলার জন্যে আমাদের কাছে কাঁ প্রত্যাশা করেন? 
খুবই সামান্য । প্রীতাঁদন সামান্য ছু সময় শুধু ঈশ্বরকে নিবেদন করাঃ 
একট কি দুটি ঘণ্টা কেবল তাঁর কাজে ব্যয় করা। নির্জন বাস গ্রহণ করা এবং 
নশরবতা পালন করা। এসব কি কখনোই করা হয়ে ওঠোনঃ এর ফলে কতো 
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লাভ! আর একবার যাঁদ এ সাধনায় ব্রতী হওয়া যায়, সংসারে যাই হোক, কিছুতেই 
এটা ছাড়া যায় না। 

ধ্যানের দ্বারা সংসারের বাধাবিপত্তি এবং চিত্তাবক্ষেপ এড়িয়ে যাওয়া যার। 
তখন সদসদ্‌ বোধ আসবে। ইীন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে ম্নাক্তর আকাঙ্ক্ষা আসবে। 
তারপর চিত্তশনুদ্ধি যখন সম্পূর্ণ হবে, ঈশ্বরের সাযঃজ্য লাভ করা হবে সহজ 
ব্যাপার। 

টেরেসার মতে ধ্যানে'র চারটি স্তর আছে। এবিষয়ে কী [তানি বলতে চান তা 
বোঝানোর জন্যে একটি উপমা ব্যবহার করেছেন 'তাঁন। 

প্রত্যেকেই ঈশ্বরের. কাছ থেকে শুকনো, নিজ্ফলা ও আগাছায়-ভরা একথণ্ড 
জমি পায়। আমাদের দায়িত্ব হল, তাকে বাগানে পরিবার্তত করা। বাগান 
আমাদের নয়। প্রভুর জন্যেই তাকে পরিচর্যা করতে হবে। আর এতে অন্য 
কোনো পুরস্কারের আশাও করা উচিত না, প্রভুর প্রাত ভালোবাসার জন্যেই করতে 
হবে এ কাজ। 

আমাদের প্রথম কাজ হল, আগাছা-নিড়িয়ে চাষ করে মাটিতে জল ঢালা। 
“আমাদের কুয়োর ভিতর থেকে বালতি ভরে ভরে জল তুলতে হবে। এখানে 
জল আত্তারক ভক্তির প্রাতরূপ॥ সংসারের এবং ইন্দরিয়ের দাবশ-দাওয়া থেকে 
সম্পর্ণভাবে সাঁররে নিতে হবে নিজেকে, মন ফারয়ে নিতে হবে নিজের মধ্যে। 
তারপর আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা নিজেকে পরীক্ষা করে দেখতে 
হবে। এই পথেই আসবে আত্মবোধ ও জ্ঞান। 

এইভাবে বৈরাগ্য আনতে বহু সাধনার প্রয়োজন। টেরেসা স্বীকার করেছেন, 
এই সাধনা তাঁর খুবই কঠিন মনে হয়োছল; কেননা [তান ঈশ্বরকে স্বচক্ষে 
দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সত্যি যখন সোঁদন এল তখন [তান দেখলেন যে, 
ঈশ্বরের অস্তিত্বকে উপলদ্ধি করা গেল কেবল অন্তরেই। 

প্রথম অবস্থায় ভাক্তি যাঁদ কিছ; কম আসে তাতে, অযথা ক্ষ্ধ হওয়া উচিত 
নয়। বরং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করে অন্তরে তাঁর উপাস্থিতকে 
তৈরী করে নিতে চেষ্টা করা উচিত। তাঁকে সন্তুষ্ট করে, তাঁকে পাওয়ার জন্যে 
যে আকাঙ্ক্ষা তান হৃদয়ে জেবলেছেন, সেই জন্যেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ. হওয়া: 
উচিত। তারপর আঁরাচ্ছিন্ন সাধনা ‘সত্ত্বেও যাঁদ ব্যর্থতা, বিরক্তি এবং আধ্যাত্মিক 
শুষ্কতা অননুভব করা যায় তবে বুঝতে হবে সেইটেই হল চরম সংকটময়. 
পরাঁক্ষার সময়। কেননা তখনই আমরা তপস্যা ছেড়ে দিতে প্রলযন্ধ হই। টেরেসা 
নিজেই এইভাবে বহু বংসর উপাসনা ও ভাক্তিতে বাঁতশ্রদ্ধ হ'য়ে পড়েছিলেন 


আযাভিলার টেরেসা ২৬৬. 


তখন তান অধীরভাবে সেই সময়ের জন্যে প্রতীক্ষা করতেন যখন তাঁর মুক্ত 
আসবে । এই প্রলোভনকে জয় করতে হবে। এটা হল আধ্যাত্বক জীবনের চিত্ত- 
শ্াদ্বর অঙ্গ। তারপর যখন বাস্তবের অনননরূপভাবে চি্তবৃত্তিগীল অক্তমহিখ 
হয়, আরো গুরুতর প্রতিক্রিয়াও দেখা যেতে পারে । টেরেসা বলেছেন, এই পর্বে 
শয়তান" তাঁকে ক্রোধ এবং বিরক্তির দ্বারা উত্তোজত করত। 

অন্য সময় দন্দেহ এবং ভয় অমোদের আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে । িবচারবদাদ্ধি যেন 
তমসাবৃত হয়ে যায়। প্রথমের সেই তীব্র বাসনা চলে গিয়ে প্রেম যেন অনেক 
ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে। কেবল শহুচ্কতা এবং বন্ধ্যাত্ব যেন অন্তরে একাধিপত্য করে। 
এইসব চিত্তবিকারে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। আধ্যাত্বক উন্নত নিজের 
অজ্ঞাতসারেই ঘটতে থাকে_যেমন পাল তোলা নৌকা জোরে হাওয়া না বইলে 
চলছে বলে বোঝা যায় না। 

এই সময়ে আমাদের কর্তব্য হল আরো আন্তীরকভাবে বিচার করা যে, কী 
কী কারণে আমরা সংসারের সঙ্গে আবদ্ধ আছি এবং প্রাতাঁদন আরো বেশী ক'রে 
আমাদের কামনাকে বিসজন দেওয়া। এর পরের স্তরে আমাদের অপেক্ষা 
করতে হবে ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্যে। 
‘জলধারা’ এখন আরো স্বচ্ছন্দে বইছে দেখা যাবে। আত্মা মনঃসংযোগ লাভ 
করেছে, উচ্চতর স্তরে উন্নীত হ'য়েছে, কিন্তু তা সত্তেও তার আদর্শকে গ্রহণ ও 
ধারণ করে রাখতে পারছে না। অথচ এই আদর্শই তার পরম প্রেমের বন্তু। ঈশ্বর 
তখন সোজাসুজি আত্মার কাছে বাণী পাঠাতে থাকেন, আত্মা তাঁর সান্ধ্য 
অনুভব করতে থাকে। একটা শান্তির ভাব সমস্ত মনে পারব্যপ্ত হ'য়ে যেতে থাকে, 
আত্মা তার নবলন্ধ শান্তির জগতে বিরাজ করতে থাকে। কোনো কোনো সাধক 
এই শান্ত ও সৌন্দর্যের জগতেই অবস্থান করতে থাকেন। চৈতন্যের যে আরো 
উচ্চতর স্তর আছে এ-বিষয়ে তাঁরা সচেতন হন না। সে অবস্থায় আমাদের কর্তব্য 
কাঁ? অনাগত পরমশান্তির আস্বাদ এইভাবে উপভোগ করার সময়ে আমাদের 
আন্তারক দীনতার সঙ্গে আত্মানর্বাচিত কর্তব্যাটকে সমাধার জন্যে প্রস্তুত হ'তে 
হবে । আমাদের অন্তরে দিব্য প্রেম জাগ্রত হ'য়ে এমন দীনতা ও বিনয়ে আমাদের 
সমৃদ্ধ করবে, যা নিজের চেষ্টায় আমরা কখনোই পেতে পার না। তখন নিঃস্বার্থ 
চিন্তায় অন্যের প্রাত ভালোবাসাও সম্ভব হ'তে থাকে। বাগানের ফুল গাছে তখন 
কঠাড় দেখা দিতে থাকে, বোঝা যায় ফুল ফুটতে আর বেশী দের নাই। 
তৃতীয় পর্বে আমাদের আর জল ব'য়ে আনতে হয় না। জলের উৎসকেই তখন 
আমরা আবিষ্কার করে ফেলেছি দেখা যায়। আত্মা তখন দিব্য মহিমার শান্তিময় 


২৬৬ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


সমুদ্রে অবগাহন করেছে। অবশ্য এটাও ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণ মিলনের অবস্থা 
নয়। কন্তু আত্মা তখন হীন্দ্রয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হ'য়েছে। ঈশ্বর ছাড়া আর 
?কছুতেই সে তখন তৃপ্ত নয়। এই পর্বে আত্মা বিশ্বীনয়ন্তা ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরেই 
সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। টেরেসা বলেন, এই পর্বে তান আর নিজের 
অধিকারে ছিলেন না, ঈশ্বরেরই একাধিপত্যে চলে গিয়ৌছলেন। 

এইবার আত্মার বাগানে সদ্‌গন্ণের ফুলগীল নিজের প্রয়াস ছাড়াই ফুটে উঠতে 
থাকে। পরম প্রেমিক ঈশ্বর নিজেই মালার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আত্মা তখন 
নিজের বভূতি অনুভব করতে পারে। কিন্তু অন্যকে তা দান করার অবস্থা তখনো 
আসতে দেরি থাকে। 

ধ্যানযোগের শেষ পর্বে এসে বাগানে জল দেওয়া আর নিজের কর্তব্য থাকে 
না। স্বর্গ থেকে তখন করুণার শিশির বিন্দু ঝরে পড়তে থাকে। আত্মা থাকে 
তখন নিচ্কাম ও নিক্কিয়, সামান্যতম সাংসারিক বন্ধনও তখন আর অবাশিষ্ট 
থাকে না। চত্তশাদির প্রাক্রয়া তখন প্রায় সম্পূর্ণ হ'য়ে আসে, এবং আমরা 
সাদ্ধর কাছাকাছি এসে পাঁড়। এরপরই আত্মা ঈশ্বরোপলান্ধর পরমানন্দ 
উপভোগ করে; এবং বুঝতে পারে, দিব্য মিলনের অবস্থায় সমস্ত সত্তাই চলে 
যায়, সেই পরম একই সর্ব সন্তায় আত্মপ্রকাশ করেন। 

টেরেসার এই রূপকাঁট শেষ করতে গেলে বলা যায়, এইবার আসে ফসল- 
তোলার সমর। ঈশ্বর নিজেই তাঁর বাগানের ফলগীল বিতরণ করেন তখন। 
শনদ্ধ ও নিষ্কাম আত্মা তখন জানতে পারে, তার নিজের ক্ষমতায় সে ছাই 
পায় না। তখন সে এই কথা বলে যে, আমাদের সক্রিয় প্রয়াস ছাড়াই আমরা 
চারপাশের লোকদের অধ্যাত্ম-উন্নাত ঘটাতে পাঁর। টেরেসা নিজেই বলেছেন 
বে, ফুল থেকে তখন সুমিষ্ট গন্ধ ছড়াবে, এবং অন্যরা কী এক আশ্চর্য উপায়ে 
সুগন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হবে। 

টেরেসাকে অনেক কঠিন অগ্নি পরাঁক্ষার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে হ'য়েছিল। 
“তান যে সব ব্যাক্তর কাছে আধ্যাত্বিক উপদেশ লাভ করতে চেয়োছলেন তাঁরা 
তাঁর ঈশ্বরোপলান্ধি ও ভগবদ্‌দর্শনের কথা যত্রতত্র বলে তাঁকে বিপদে ফেলে- 
ছিলেন। এর ফলে আাভলার লোকজনদের কাছে তিনি খ্যবই কৌতূহলের পান 
হয়ে উঠোঁছলেন। সাধারণ লোকের মধ্যে এমন একটা সন্দেহ জেগোঁছল যে 
টেরেসার পাদব্য দর্শন'গ্াল ঈশ্বরের প্রকাশ না হ'য়ে শয়তানের কান্ডও হতে 
পারে। এমন ক তার স্বাঁকত' গ্রহণকার ধর্মযাজকেরাও এ-বিষয়ে স্পষ্ট করে 
কিছ: বলতে ইতস্তত করছিলেন। এতে টেরেসা মনে মনে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন! 


আযাভিলার টেরেসা ২৬৭ 


ফলে আত্ম পরীক্ষার এই স্তরেও মুক্তির পথে তাঁকে একাই অগ্রসর হ'তে 
হায়েছিল। ঈশ্বরের পদাঙক অনুসরণই ছিল তাঁর একমাত্র সহায়। এছাড়া আর 
যা সান্তনা তা লাভ করেছিলেন নিজের অন্তরের উৎস থেকে, এবং সামান্য 
কয়েকজন প্রবুদ্ধচিত্ত ব্যাক্তির কাছ থেকে। এতেই নিজেকে সাধনার পথে 
আঁবচাঁলত রাখতে পেরোছলেন। 

প্রেমের পথ ত্যাগ না করে এবার তাঁকে কর্মের পথ অনুসরণ করতে হ'য়োছল। 
ঈশ্বরের নিদেশ ছিল এই যে, তিনি নীরবতা ও দারিদ্রের ব্রত পালন করে 
মানুষকে ত্রাণ করার কর্মে নেমে আসবেন॥ ৩ ৃ 
তাঁর নিকট পাঁরবেশের দিকে দৃষ্টিপাত করে তান প্রচালত অবস্থার সংস্কার 
করা আবাশ্যক বলে বুঝতে পারলেন। সন্ন্যাসিনীগণ ঈশ্বরের কাছে আত্ম- 
{নিবেদনের ব্রত গ্রহণ করে উপাসনায় জীবন-যাপন করবেন বলে স্থির 
করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ছিল একেবারেই বিপরীত ৷ চারান্রক স্খালন- 
পতন ছল অত্যন্তই বেশী। সন্গ্যাসনীদের মঠগাল ছিল ভিড়াক্রান্ত। সেই 
শান্ত-শদ্ধ নির্জনবাসের জীবনে বাহ“জগতের চিত্তাবক্ষেপ ও প্রলোভন হু হর 
করে ঢুকে পড়ছিল। আরো দূরে তাকালে দেখা যায়, বড় বড় জাত ও জনসমান্ট 
1গজন প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের আন:গত্য সাঁরয়ে ধর্মসংসকার বা শরফর্মেশানে'র 
উত্তাল তরঙ্গে ছিন্ন-বাচ্ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে। ফলে বহু মঠ ও ধর্ম নিবাস ভেঙে- 
ভেঙে যেতে লাগল। 

এই নিদারূণ অবস্থার চূড়ান্ত প্রতিষেধক যে কী তা টেরেসার কাছে খুবই 
স্পন্ট ছিল। তা হল ধর্ম-সম্প্রদায়গ্ীলর পুনঃসংস্কার। এই সময়ে তিনি যা 
বলোছিলেন তাতেই এ বিষয়ে তাঁর মতামত জানা যায়ঃ “ধর্মপালনের পথ এত 
কম পাঁরমাণে গৃহীত হয় যে, সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসনীরা সর্বশক্তি নিয়োগ 
করে নিজেদের কর্তব্য সমাধা না ক'রে নরকবাসী শয়তানের চেয়েও নিজ নিজ 
সম্প্রদায়ের মানুষকেই বেশী ভয় করেন বলে দেখা যায়।” 

তাঁর ধ্যানসাধনার সময় টেরেসা একটি সন্ন্যাসিনী মঠ স্থাপনের এশা প্রত্যাদেশ 
পেয়েছিলেন । সেই হবে “কারমেলাইট”দের আদি বিধান অনুযায়ী একান্তভাবেই 
পাত্র জীবনের উপযোগী ৷ এতদিনে সুসময় উপস্থিত হ'য়েছে বুঝতে পেরে 
‘তনি তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ ব্যক্তিকে নিয়ে এইরকম একটি মঠ স্থাপনের জন্যে 
আয়োজন করতে শুর; করলেন। 

এই পাঁরকল্পনা আলক্যাস্টারার সেন্ট পিটার এবং আযাভলার বশপ অন 
মোদন করলেন। তখন ধর্ম-সাধিকা টেরেসা “কারমেলাইট”দের কর্মকর্তার কাছ 


২৬৮ প্রাচ্য ও প্রতাঁচ্যের ধর্মনাধিকা 


থেকে অন্দমাতিপন্র জোগাড় করলেন। তারপর একজন ধনী স্পেনদেশীয় বিধবার 
অর্থানদকুল্য লাভ করে তিনি কাজে নেমে পড়লেন। তান অন্যান্য সন্ন্যাসনীগণ, 
স্ভ্রান্ত ব্যাক্তগণ, স্থানীয় কর্মকতর্ণগণ এবং জনসাধারণের পক্ষ থেকে প্রাতি- 
বাদের ঝড় উঠল। আর এই বির্দ্ধতা এতোই গুরুতর হ'য়ে উঠল যে তাঁর 
অনদমাতিপত্রাটকে বাতিল করে দেওয়া হল। 

যাই হোক, গোপনে একজন ডোমিনিকান ধর্মযাজক টেরেসাকে কাজ চালিয়ে 
যাওয়ার জন্যে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। ফলে ১৫৬১ খনম্টাব্দে তাঁর ভগ্নী এবং 
ভগ পাত আ্যাভিলাতে একটি নতুন সন্নযাসিন'-মঠ তৈরী করতে শুর: করলেন। 
কাজাটি এমনভাবে চলতে লাগল যে মঠটি যেন মনে হয় তাঁদের পারের জন্য 
একাটি নতুন বাড়ী মান্। এই বাড়ীটি তৈরণ করার সময় বাড়ীর ছোট ছেলে 
নোঞালেস এ জায়গায় খেলা করার সময় আঘাত পেয়ে খেলে যায়। সে ছিল 


লেক বিরধতা ও. বহু উত্থান পতনের পর নতুন একটি সনপযাসিনী মঠ 
তৈরীর পণ্যে পোপের অনুমতি পত্র পাওয়া গেল। বাড়ি শেষ হওয়ার পর 


ভারদ্বরণপ হ'য়ে দাঁড়াবে” এই কথা 
“ঈশ্বর আমাদের বোকা 


) 


আযাভলার টেরেসা ২৬৯ 


আমরা দেখতে পাই তিনি দৈনন্দিন ছোটখাটো কাজেও কাঁ পরিমাণ যত্বশাল 
িলেন। যেমন দেখা যায়, কাপড়-কাচার বিভাগে কম খরচে কাজ চালানোর' জন্যে 
কালে সে রূকম যত্ন ছিল প্রায় দুলভ বন্তু। তেমনি দেখা যায়, তাঁর স্বীকাতি- 
গ্রাহককে তিনি পছন্দসই একটি উন ননের কথা লিখছেন। আর এই রান্নার 


* ব্যাপারে তাঁর নিজেরও বেশ দখল ছিল। 


তাঁর বিধিনিষেধ যাঁদও বেশ কড়া ছিল, তবু তাঁর কৌতৃকবোধ তার মধ্যেও 
হাঁস ঠাট্টার দ্বারা সংশোধন ক'রে নিতেন। তাছাড়া তাঁর এ তরুণী সন্যাসিনীদের 
ভিতর তনাট প্রলোভন থাকুক তাও তানি চাইতেন। এই 'প্রলোভন'গযল হল 
হাসি, আহার ও নিদ্রার বিষয়ে। [তানি বলেছেন, “কারণ, যদ তার হাসির 
থাকে, তবে বুঝতে হবে তার স্বাস্থ্য ভালো আছে। আর যাঁদ তার ঘুমের প্রলোভন 
থাকে তাহলে বোঝা যাবে, তার মনের উপর কোনো বড় রকমের পাপের বোঝা 
চেপে নেই৷” এই কারণে উপবাসাদ আত্মনিগ্রহের দ্বারা নিজেকে অক্ষম করে 
ফেলেছেন এমন একজন সন্ন্যাসিনীকে তান তিরস্কারও করোছলেন। 

তিনি তাঁর সন্ন্যাসনীদের প্রাতিনয়ত বলতেন, “ঈশ্বর এমন ক ঘাঁটবাঁটর 
মধ্যেও বিচরণ করেন। কর্তব্যের তাগদে যখন তোমরা বাইরের জগতের কোনো 
কাজে আত্মনিয়োগ করবে (যেমন রান্নাঘরের থালাবাটির মধ্যে), তখন মনে রেখো 
ঈশ্বরও তোমার সঙ্গে গেছেন, এবং তান তোমার অন্তরের বা বাহিরের কাজে 
সাহায্য করছেন ।” 

সেন্ট যোসেফ মঠ স্থাপনার চতুর্থ বৎসরে টেরেসা তাঁর ধর্মসম্প্রদায়ের ফাদার 
জেনারেল কর্তৃক আহত হয়ে এ ধরনের আদি বিধান অনুযায়ী আরো 
কয়েকটি মঠ স্থাপনের জন্যে অনুরুদ্ধ হলেন। এরপর তি দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য 
পথে যাতায়াত করে নানা দূর দেশে যেতে লাগলেন। তাঁর সে সময়ে যা বয়স 
হ'য়োছল সে বয়সের নারীর পক্ষে এমন পর্যটন সত্যই আশ্চর্য ব্যাপার। তাছাড়া 
তখন যানবাহন বলতে ছিল কেবল নড়বড়ে চারচাকার গাড়ী । গ্রীজ্মের সময় 
থাকত প্রচণ্ড রোদ আর বন্যা, এবং শীতের সময় হাড়জমানো ঠাণ্ডা । রাস্তার 
অবস্থাও সেই রকম। পাহাড়ী পথের উবড়ো-খাবড়া পাথরের হোঁচট পদে পদে। 
'সরাইখানাগযলিতে কাঁটপতঙ্গের -ছড়াছাঁড়, আর এতো নোংরা যে তাঁর মতো 
খ:ংখূতে স্বভাবের মানুষের পক্ষে থাকাই 'মাস্কল। এদিকে তাঁর সঙ্গীসাথী 


২৭০, "প্রাচ্য ও প্রতীচোর ধর্মসাধিকা 


সন্ন্যাসনী আর ধর্মযাজকেরাও এইসব অজ্ঞাত-যান্রায় সব সময়েই আতঙ্কে 
আধমরা হ'য়ে থাকতেন। 
প্রত্যেকাট প্রাত্ঠানেই নানারকম অসুবিধা ও দডশ্চিন্তার কারণ ছিল। যেমন, 
টলেডোতে এসে টেরেসা দেখলেন তহবিলে আছে মাত্র পাঁচ টাকা । ?কন্তু তা দেখেও 
তিন বললেন, “টেরেসা আর এই ক'ট টাকা একত্র করলে কিছুই হবে না ঠিকই। 
কিন্তু ঈশ্বর, টেরেসা এবং টাকা কট একত্র করলে সবই হ'য়ে যাবে।” * 
বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানের অবস্থাই এত খারাপ ছিল যে ভিক্ষা করে তাদের 
দিন কাটাতে হত। কিন্তু যে সব প্রতিষ্ঠানের খরচ বৃত্তির উপর নির্ভার করে 
চলত সেগুলির অবস্থাও মাঝে মাঝে টেরেসার দুশ্চিন্তার কারণ হ'য়ে উঠত। 
কেননা প্রায়ই দেখা যেত টাকা পাওয়ার ব্যাপারে বেশ ঘোরপ্যাঁচ রয়েছে। আবার 
এককালীন দানের ব্যাপার হলে দেখা যেত উত্তরাধিকারের আইন সেখানে প্রাত- 
বন্ধক হ'য়ে দাঁড়য়েছে। 

মেডিনায় এসে টেরেসা ফাদার আ্যাণ্টনী অব যেসাসের সঙ্গে কথা বললেন। 
আ্যাভনায় থাকতে একে তান কারমানদের প্রধান হিসাবে চিনতেন। টেরেসা 
একে জানালেন যে ‘সংস্কার বিধান’ মেনে চলার মতো সন্ন্যাসী ব্যান্ত সেখানে 
পেতে খ্দবই অসমাবধা ঘটছে। টেরেসা দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন যে ফাদার 
আ্যা্টনী অব যেসাস নিজেই এঁ কর্মে যোগ দিতে চাইলেন। আর তারপরেই 
যোগ দিলেন জন অব দি রশ । এই পরবর্তী ব্যক্তি আকারে ক্ষুদ্র ছিলেন আর 
দেখতেও ছিলেন খুবই গোবেচারী ধরনের । সেইজন্যে লোকেরা টেরেসাকে মজা 


করে বলত, “তাঁর আছে দেড়খানা সন্ন্যাসী !” পরবতারঁকালে জন অব ব্রশ 


অধ্যদীষত মঠে কাজ করতে তাঁকে অত্যন্তই কৌশল এবং বিবেচনার সঙ্গে চলতে 


সমালোচনাকে তখনো ক্ষমা করে উঠতে পারেন নি। আর সেইজন্যে তাঁরা 


আযাভলার টেরেসা ২৭১ 


কিছু জ্ঞান দেওয়ার উদ্দেশ্যে আসেন নি, নিজে যাতে তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান 
লাভ করেন এই হল তাঁর উদ্দেশ্য। অধ্যক্ষা হয়ে প্রথম কাজে যোগ দেওয়ার 
অনূজ্ঠানে তান বললেন, “প্রিয় মাতা এবং ভাগ্মগণ, প্রভু এখানে আমাকে কতব্য 
পালন করতে পাঠিয়েছেন। এমন একটা কাজ করতে আমাকে পাঠানো হয়েছে 
যা ছিল আমার চিন্তার বাইরে, আর একাজে আমি সম্পূর্ণই অযোগ্যা।......কিত্তু 
আম এসেছি শুধুই আপনাদের সেবা করতে।......আমি এই মঠেরই কন্যা এবং 
আপনাদের ভগ্নী । আপনাদের প্রত্যেকের জন্যে আম কী করতে পার তা 
আমাকে জানান। আপনারা যা চান আমি তাই করব। আপনাদের জন্যে আমাকে 
যাঁদ রক্ত দিতে হয় তাতেও আমি ইতস্তত করব না। কাজেই এতাঁদক থেকে যে 
নারী আপনাদের সঙ্গে সংযুক্ত তার ব্যবস্থাপনায় থাকতে আপনারা এতটুকু 
কুণ্ঠিত-বোধ করবেন না।” 

তাঁর স্বীকৃতি গ্রাহকের নির্দেশে টেরেসা তাঁর জীবন ও শিক্ষার বিষয়ে এক- 
খাঁন সংক্ষপ্ত রচনা দলাঁপবদ্ধ করেন। তাঁর দৈব-দর্শনের বিষয়ে লিখতে গিয়ে 
টেরেসা তিন রকমের দৈব-দর্শনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে এগদাল ঘটে 
সাধনার “বাভিন্ন স্তর অনুসারে ৷ 

প্রথমত, চাক্ষন্ষ ‘দর্শন’_বাঁহারান্দ্রয়ের মারফৎ এগ্ীল চত্তশুদ্ধর পর্যায়ে 
ঘটে থাকে। সাধনার প্রথম স্তরেই ঘটে এগদীল। দ্বিতীয়ত, মানীসক 'দর্শন-- 
এগুলি ঘটে আত্মবোধ লাভের পর্যায়ে । সাধনার "দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরে 
পাওয়া যায় এগীল। সর্বশেষে আসে প্রজ্ঞামূলক ‘দর্শন’ । এগঢ়াল হয় নিরাকার 
সাধনার চতুর্থ, অর্থাৎ ঈশ্বর লাভের পর্যায়ে লাভ করা যায় এই উপলান্ধগ্ীল। 
চাক্ষুষ দর্শন টেরেসার ঘটেনি বললেই চলে। কিন্তু অধ্যাত্ম সংযম ও ধ্যান 
যোগের পথে চলতে চলতে তানি কৃতকগ্ীল অন্ত্দশন লাভ করতে থাকেন। 
এগুলি লাভ করা গিরোছল অন্তরোন্দিরের সাহায্যে। প্রথম হয়ত একটা অঙ্গ, 
যেমন দুখানি হাত, দেখা যেত; তারপর মুখ, এবং সর্বশেষে সমগ্র দেহাট। এই 
মৃত্তিগ্ীল ভাস্বর শভ্র আলোকে উদ্‌ভাসিত থাকত। টেরেসা একে তুলনা 
দিয়ে বলেছেন যেন অগভাঁর জলের নিচে একখন্ড স্ফটিক রৌদ্রালোকে ঝক্বক্‌ 
করছে। কিন্তু তখনও সূর্যালোক যেন ততোটা খেলেনি। আর হুদের জলও যেন 
ঘনায়মান ঝড়ের সংকেতে বিবর্ণ ও থমথমে হ'য়ে ওঠে। কাজেই বোঝা যায়, 
এই সব মূহূর্তে টেরেসার মনে হত তাঁর অন্তরের আলোই স্বাভাবক এবং 
সূর্যের আলো যেন নকল ব্যাপার । 

কোনো কোনো সময টের সরস মিহি যেন অবর্ণনীয় গা 


২ প্রাচ্য ও প্রতীচোর ধর্মসাধিকা 


তাঁর চোখের সামনে জীবন্ত হ'য়ে উঠত। এই সব দর্শন, ধর্মস্াাধকা টেরেসার 
মনে এমন এক প্রবলভাবে নাড়া দিত যে তানি ভাবাবেশের অবস্থায় চলে গেলেই 
ম্দার্তাটি সম্পূর্ণ অন্তহিতি হয়ে বেত চোখের সম্মুখ থেকে। 

প্রজ্ঞা দর্শনের বিষয়ে তার উপলান্ধির ব্যাপারকে ভাবা দিতে গিরে তান 
[িখেছেন, “এটা যেন কোনো লোক, যে কখনো কিছ শেখেনি, পড়তে জানে 
না, বিচার করতে জানে না, হঠাৎ সে বিজ্ঞানের যতো কিছু সূত্র সবই নিজের 
আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে গেল।” তিনি নিঃসন্দেহেই বুঝতে পারতেন বে দায়ত 
ঈশ্বর তাঁর কাছেই উপস্থিত আছেন। এটা হল দিব্যামলনের অবস্থা। এ-সময়ে 


আত্মা ইন্দ্রিয় বোধের সাহায্য ছাড়াই দিব্য-প্রকাশের বিষয়ে অবগত হয় 
এই চে ভার নিজের কে 


। আর 
একজে হ্যা অর নিভে ৮৮ 


ও “লা ভাব ও আন 
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দশচস্তার কথা মনে রাখলে বোঝা যাবে টেরেসা এই কণ্ঠক্বরের উৎপাঁত্ত বিষরে 
িস্ু এক পরেই তব অজন 
তুম ভীত হয়ো না, এ আম আম 
তোমাকে কখনো ছেড়ে যাব না।” এই শুনে চিরতরে তাঁর ভয় চলে গেল 
আরেক বার টেরেসা এই কথা শুনৌছলেন, “কষ্ট পেও না, আম তোমাকে 
একখানি জীবন্ত গ্রন্থ দেব।” এই সময়ে 'ইনকুইজিশানে'র পাঁড়নে স্পেন দেশে 
বহ গ্রন্থের বহন্যংসব করা হাঁচ্ছল। এর মধ্যে 
ছল। প্রথমে তাই তান এ কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারেন ি। তারপর 
তাঁর মনে পড়ল, “ঈশ্বর নিজেই সেই জণবন্ত গ্রন্থ, যাঁর মধ্যে আমি সত্যকে 
প্রত্যক্ষ করোছি।» 
গেছেন। দেহ চেতনা খুবই ক্ষীণ 


তাঁর উপলাদ্ধির কথাও টেরেসা 'লাঁপবদ্ধ করে 
হয় যেন প্রাণ আর দেহকে সঞ্জ 


হ'য়ে আসে। উচ্চতর উপলান্ধর পর্যায়ে মনে 
ীবিত রাখছে না; নাড়ীর স্পন্দন প্রায় স্তন্ধ হ'য়ে 


আযাভিলার টেরেসা \ ২৭৩ 


উপলব্ধি করতে সত্যই যথেষ্ট সাহসের দরকার ছিল। তব, টেরেসা বলেছেন, 
_ এর ফলে এমন একটা চরম আত্মোৎসর্গের আনন্দ লাভ করোঁছলেন তান, এমন 
অনাস্বাদিত যন্ত্রণা যে কেবল সুতীব্র ঈশ্বরাকাজ্কার দ্বারাই তান তা সহ্য করতে 
পেরেছিলেন। প্রেমময় ঈশ্বর তাঁকে এও ব্াঝয়েছিলেন যে, প্রবল দিব্যোল্লাস 
অনুভব করার আগে যে মর্মান্তিক যন্রণাবোধ আসে তাতে ভয় পাওয়ার কিছু 
নেই। কেননা এইভাবেই আত্মার সোনা পুড়ে পুড়ে খাঁটি হয়। 

অধ্যাত্ম বিকাশের বৎসরগদীলতে ধর্মসাধিকা টেরেসার অনেক রকম বিভূতি 
দেখা দিতে থাকে। অনেক সময় তান প্রবতাঁকালে কবে কাঁ ঘটবে তা বহর 
আগেই বলে দিতে পারতেন। তাছাড়া তানি তাঁর নতুন সনন্যাসনীদের মধ্যে কে 
আন্তারকভাবে বৈরাগ্য সাধনা করেছে আর কেই বা শুধু মুখে ত্যাগের কথা 
আওড়াচ্ছে তাও বলে দিতে পারতেন। 

তাঁর উপদেশের সারমর্ম মাত্র দুটি কথায় ব্যক্ত করা যায়।_ প্রেম ও বিনয়। 
এই পুবতিন সম্ভরাতবংশীয়া, স্পেনীয় মাঁহলার চিত্তে বিনয়-ভাব খুব. সহজে 
আসে নি। এাঁদকে প্রেমও এসেছিল শুধু অন্তরে ঈশ্বরের উপলান্ধ বিষয়ে 
ঘ্রমোপলাক্ধর সঙ্গে সঙ্গেই। আর এরই ফলে তান তাঁর পরম দায়তের সঙ্গে 
মালত হ'তে পেরোছলেন। 

_ ভগ্রদ্বাস্থ্য সত্বেও তানি তাঁর জীবনের শেষ পর্বেও স্বাভাবকভাবে কাজকর্ম 
করে গেছেন। তখনও তান টলেডো, সোঁভল, ভ্যালেন্‌সয়া প্রভাত স্থানে 
কষ্টসাধ্য উপায়ে যাতায়াত করেছেন। এই সব স্থানে তান ইতিপূর্বে তাঁর 
সম্প্রদায়ের মঠ স্থাপন করেছিলেন, সেইগ্ীল পাঁরদর্শন করাই ছিল তাঁর 
উদ্দেশ্য । 

১৫৮২ খ্যীন্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর আটযাট্র বৎসর বয়সে তানি দেহরক্ষা 
করেন। মৃত্যুর সময়ে এই মহণয়সণ ধর্মসাধকা বলেছিলেন, “হে প্রভু, হে 
আমার প্রিয়তম, এতাঁদনে আমার বাঞ্ছিত সময় এল। আমার ম্দাক্তর আর দের 
নেই ৷......তোমার ইচ্ছাই- পূর্ণ হোক।” 
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গণ্চবিংশতি অধ্যায় 
লা মেরে এঞ্জেলক 


এঞ্জেলিক আর্ন'ল্‌ড্‌ (১৫৯১--১৬৬১) এবং পোর্ট-রয়ালের সন্ন্যাঁসনী- 
মঠের কাহিনী শুর; হ'য়োছল পরম আত্মোৎসর্গের ভিতর 'দিয়ে, কিন্তু শেষ হল 
পোর্টরয়াল এবং যা কিছ এঞ্জেলিক সৃষ্টি করেছিলেন সব কিছুর পতনের মধ্য 
দিয়ে। ইউরোপীয় অধ্যাত্ম-ইতিহাসের এ এক করুণ অধ্যায়, যখন খুপম্টের 
প্রগারত প্রেম ও ক্ষমার সামান্যই অবশিষ্ট ছিল, এবং যখন খুশষ্টের বাণীর 
প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিষয়ে তথাকাঁথত খবচ্ট-ভক্তদের মনে সচেতন বা অচেতন 
ভাবে কতকগন্দীল বিকৃত ধারণা দানা বেধে উঠোছল। 

আল'ড্‌ বংশের সকলেরই এই একটা স্বভাব ছিল যে তাঁরা "নিজেদের 
জীবনের লক্ষ্য হিসাবে যা বিশ্বাস করতেন সে বিষয়ে তাঁদের উৎসাহ প্রায় সীমা 
ছাড়িয়ে যেত। আর নিজেদের ব্যাক্তত্ব দিয়ে কী করে অনুরূপ ভাঁক্ত যে অন্যের 
হদয়ে জাগ্রত করে একই জাবন-উৎসর্গ-করা লক্ষ্যের দিকে নিযুক্ত করা যায় 
তাও তাঁরা জানতেন। 

সেইজন্য, মেরে এঞ্জোলকের তীব্র সংস্কার-কামনার বিরদদ্ব-শাক্তগ্যাল বাঁদও 
জয়লাভ করে বাইরের দক দিয়ে তাঁর আদর্শ, মঠ এবং বন্ধ-বান্ধবদের ছত্রভঙ্গ 
করে দিতে পেরোঁছল, তব; ভিতরের দিক 1দয়ে এই পরাজয় তাঁর শত্রুরা যতো 
স্ানশ্চিত বলে মনে করোঁছল ততোটা ভয়াবহ হয়ে ওঠোন। কেননা, আজও 
পোর্টরয়াল নামাট উচ্চাদর্শের আলোক 'বকীর্ণ করে থাকে, এবং ব্লেইজ 
পাসক্যাল বা জাঁ-রাসিনের মতো কয়েকজন সমর্থনকারীর নাম তাঁদের মৃত্যুর 
এতদিন পরেও তাঁদের অনুষ্ঠিত কর্মের মধ্য দিয়ে সেই আদর্শ বিস্তারের সাহায্য 
করে যাচ্ছে। 

পোর্টরয়াল এবং তাঁর মুষ্টিমেয় সন্যাসিনী ও নজনবাসিনী তাপস+গণ 
সেই অসংখ্য দক্টান্তেরই অন্যতম, যাতে দেখা গেছে যে সহনশশলতার একান্ত 
অভাবে ধর্মকে তার বিশ্বস্ত অনুবতাঁদের সেবা থেকে বণ্চিত হ'তে হ'রেছে। 
পোর্টরয়ালের জন্যে সংগ্রামে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এঞ্জোলক 
আর্নল্ডু। তিনি ছিলেন একজন দঢ়চেতা, সাহসণ ও উৎসাহময়ী নারণ, বান 
কখনো নাত্বাকার করতেন না। এবং তাঁর আন্তারকতাও ছল সুগভীর! ' 
এঞ্জেলিকের পিতামহ আর্নল্ড্‌ $ড লা মোথ ছিলেন একজন হূগেনট। কিন্ত 
সেপ্ট বার্থোলোমিউ-এর ধংস-সাধনের পর তিনি তাঁর কয়েকজন পঢত্র-ৰুন্যার 


লা মেরে এঞ্জোলক ২৭৫ 


সঙ্গে ক্যালাভন মতবাদ পরিত্যাগ করোছলেন। এঞ্জোলকের পতাও ছিলেন 
তাঁদের মধ্যে । অবশ্য লা রচেলে-তে কয়েকজন পমা রয়ে গেলেন যাঁরা তখনো 
হুগনেট মতবাদ ত্যাগ করেন নি। 

তাই পোর্ট-রয়ালের প্রধান অপরাধ হ'য়ে দাঁড়য়েছিল আর্নল্‌ড্‌ পাঁরবারের 
সমর্থন; এবং সেই সঙ্গে এঞ্জোলকের পিতা মণসয়ে আ্যান্টইন আর্ন'ল্‌ডের রচিত 
«ক্রাৎক এং ভোঁরতেবল ভিস্কোর্স অ রোই আঁরি দ্য ফোর্থ” নামক গ্রন্থখানির 
প্রকাশ। এই প্রবন্ধে লেখক বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, চল্লিশ বছর ধ'রে ইউ- 
রোপের প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডের জন্যে যেহেতু, যেসুইউগণই দায়ী, সেজন্যে 
. তাঁদের ফ্রান্সে িরতে দেওয়া উচিত হবে না। এইভাবে আর্নল্‌ড্‌দের জন্যেই 
পরবতর্শকালে পোর্ট-রয়ালের উপর অত্যাচার শুরু হয়। আর এই অত্যাচার 
ভোগে অংশীদার হয়েছিলেন শিষ্যাগণ-সহ মেরে এঞ্জোলক এবং জানসেন এবং 
তাঁর বন্ধ; জিন ডু ভাজয়ার ডি হরেনে। হান ছিলেন সেন্ট-সাইরাণ-এর 
মঠাধ্যক্ষ। 

জানসেন সাধারণত পাঁরাচত ছিলেন জানসে-নয়াস নামে। তান ১৫৮৫ 
খুখষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ কারে ১৬৩৮ খনীন্টাব্দে আইপ্রেসের বিশপ থাকা-কালীন 
মৃত্যুবরণ করেন। যতোঁদন তান জীবিত ছিলেন ততোদন তাঁর প্রচালত 
ধর্মমতে বিশ্বাসের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠোঁন। বরং তান স্পেন দেশের 
অধিবাসী ছিলেন ব'লে তাঁকে লভেন বিশ্বীবদ্যালয়ের বন্ধ_রা যেসুইউদের 1বরঘদ্ধে 
বিশ্বীবদ্যালয়ের দাবা প্রাতাম্ঠত করার জন্যে মাঁদ্রদে পাঠিয়োছলেন। তান 
যাঁদ মৃত্যুর আগে একটি বিরাট গ্রন্থের পাণ্ডুলীপ না রেখে যেতেন তবে তাঁকে 
কখনোই ধর্ম-আবিশ্বাসী বলে ঘোষণা করা হত না। এই পাণ্ডুলিপিখানি তাঁর 
মৃত্যুর পরে কর্মকর্তাগণ “অগাষ্ট নাস” নামে প্রকাশিত করেন। 
এঞ্জোলকের শত্রুরা জানসেনের এশ্বারক করুণা বিষয়ক মতবাদকে এঞ্জোলকের 
বিরুদ্ধে ব্যবহার করোছিলেন। তাঁরা বলোছলেন যে, এ মতবাদ জানসেনের 
গ্রল্থেও যেমন রয়েছে তেমান তাঁর বন্ধন সেণ্ট-সাইরাণের জীবন ও উত্তিগ্যালতেও 
লক্ষ্য করা যায়। আর এই একটি মতবাদের ছায়া দেখা যায় এঞ্জোলকের 
পারবারভুক্ত অনেকের মধ্যেই। এ'রা সকলেই তই প্রচ্ছন্ন ক্যালাডন-বাদী, এবং 
ধগর্জা-প্রাতষ্ঠান, পোপ এবং ফ্রান্সের রাজার পক্ষে বিপজ্জনক ব্যাক্ত। 
অবশ্য পোর্ট-রয়াল এবং মেরে এঞ্জোলকের ধর্মসংসকার প্রচেষ্টার সঙ্গে জান- 
সেনবাদকে একাকার করে ফেলা আমাদের উঁচত হবে না। এঞ্জোলিকের শন্রদদের 
বাসনা ছিল সেইরকমই। কিন্তু সেপ্ট-সাইরাণ তাঁর কাছে সংস্কার-প্রচেষ্টার 


২৭৬ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


সময়ে একেবারেই অপারাচত ব্যক্তি ছিলেন। আর তান ওঁ ব্যাক্তর সংস্পর্শে 
আসেন মঠ স্থাপনার অন্তত কুঁড় বংসর পরে। নিরবাচ্ছন্ন সংগ্রামের মধ্যেও 
মাঝে মাঝে এমন অবস্থা দেখা দিয়েছে, যখন মনে হত পোর্ট-রয়ালকে বোধহয় 
তার আত্মশহদ্ধ ও উপাসনার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে দেওয়া হবে। কস্তু সে 
কেবল দিবাস্বপ্ন 

এই বিয়োগান্ত নাটকের শেষ অঙ্ক ঘাঁনরে আসার বহু আগেই এঞ্জেলকের 
মত্যু ঘটোছল। কিন্তু তান যাঁদ বেচেও থাকতেন তবে অন্যান্য আনন্দ ও 
বেদনাকে যেমন তান ঈশ্বরের আঁভপ্রায় বলে মেনে নিয়েছিলেন, তেমান তাঁর 
সৃষ্ট সবাঁকছুর এই চরম পতনকেও তান শান্তভাবেই. গ্রহণ করতে পারতেন। 
শতান আপাত ব্যর্থতা এবং মানীবক নৈরাশ্যের অন্ধকারতম মুূহূর্তগু 
ঈশ্বরের পরম প্রজ্ঞার বিষয়ে কখনো সন্দেহ পোষণ করেন ?ন। তাঁর কাছে সমস্ত 
ঈশ্বরের আভিপ্রায়ে 'একান্ত আত্মসমর্পণই হওয়া উচিত প্রত্যেক ধার্মক ব্যান্তর 
চরম আদর্শ। এটা যাঁর নেই তেমন নারী বা পুরুষকে তান ধার্মক বলে 
স্বীকার করতেন না, এবং তেমন লোক যে প্রকৃত সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসনী হতে 
পারেন তাও তান বিশ্বাস করতেন না। এই গুণ না থাকলে কেউই গভীরতর 
অর্থে তাঁর ব্রত পালন করতে পারেন না। ঢু 
ঈশ্বরের করুণাই হল সার কথা। এবং এই গুণ কেবল ব্যান্তগত প্রয়াসের 
দ্বারাই লাভ করা সম্ভব নয়। নিজের কর্মের দ্বারা যেসব ব্যান্তগত কাঁতত্ব অর্জন 
করা যায়, এশী করুণা তার মধ্যে পড়ে না। ঈশ্বর যে সব ‘পরম আদেশ' ব্যক্ত 
করেছেন, সেগুলি কঠোরভাবে পালন করলেও এ জানস পুরস্কার হিসাবে 
পাওয়া যায় না। কাজেই এঞ্জেলিক প্রিয় বলে যা কিছু মনে করতেন তার চরম 
বিনাশও তানি ধার চিত্তেই গ্রহণ করতেন। প্রকৃত ধার্সক ব্যান্তর হৃদয়ে 
ঈশ্বরের পরম বিধানের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহভাব জাগ্রত হয় না। তেমান 
জনমত অথবা ব্যাক্তগত আকাঙ্ক্ষা এবং আসীক্তর জন্যে সেই বিধানকে হাল্‌কা- 
ভাবে এড়িয়েও যাওয়া যায় না। বিদ্রোহ মানেই ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রাত আনুগত্যের 
অভাব॥ মোলিনা একদা স্বাধীন ইচ্ছার মতবাদ আমদানী করোছিলেন। তাতে 
ঈশ্বরের করুণাকে মানুষের কৃতকর্মের নিচে স্থান দেওয়া হ'য়োছল। কিন্তু 
পোর্ট-রয়াল এক্ষেত্রে অগাস্টিন প্রবার্তত প্রাচীনতার সত্য, যা মোলনার বিরুদ্ধ 


মত এবং যাকে খাঁটি বলে স্বীকার করোছিল, তাকেই একান্তভাবে গ্রহণ 
করোছিল। 


লা মেরে এঞ্জেলক ২৭০, 


এঞ্জোলিক কিন্তু নিছক ধর্ম সংস্কারক ছাড়া আরো বেশী কিছু ছিলেন। তান 
তাঁর নরৎসাহজনক মতবাদ সত্বেও মঠবাসিনী সরলমনা সন্ন্যাসন! ছাড়াও 
আরো অনেক ব্যাপকতর গণ্ডার স্র্রীপুরনষকে প্রভাবিত করোছলেন। এটা 
ঘটোছিল তাঁর নিজের জীবনের দল্টান্তেই। তান কেবল অন্যকেই চরম আত্ম- 
ত্যাগ ও আত্মবিশ্লেষণের কথা বলতেন না, নিজেও কঠোরভাবে আত্মসং্ষম পালন 
করতেন। 

কিন্তু তব্য আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পোর্ট-রয়ালের ধর্মসংকার এবং 
এক্জোলকের নিজের ধর্মজীবনের সচনাও ঘটোছুল একটি মিথ্যার ভীত্ততেই। 
কারণ তাঁর আটবৎসর বয়সের সময় দাঁক্ষা দিতে গিয়ে পোপের অনদ্মাত চাওয়ার; 
সময় এঞ্জেলকের বয়স আরো আট বৎসর বাড়িয়ে ষোল বৎসর করা হায়োছিল। 
মণসয়ে আন্টইন আর্ণল্‌ড্‌ যখন বালিকা কন্যাঁটকে নিয়ে মবুইমন আবে-তে 
শিক্ষার্থণী হিসাবে ভার্ত করাতে গিয়োছলেন তখন তান ভাবতেও পারেনান 
যে পোর্টরয়ালের দরজা তাঁর কাছে চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে, এবং সেণ্ট বার্ণাড-এর 
অনুশাসন এঞ্জোলকের পরিবার-পাঁরজন সকলের উপরই দঢুভাবে প্রযুক্ত হবে।' 
এর ছ’বছর পরে ১৬০৮ খাীষ্টাব্দে এঞ্জোলক যখন পোর্ট রয়ালের 
অধ্যক্ষা হন, তখন তান একজন দঢুশ্চারত্র ক্যাপদীচন সন্নযাসীর ধর্মোপদেশ 
শুনোছলেন। তখনই হঠাৎ তান স্থির করলেন যে তান তাঁর মঠে সংস্কারকর্ম 
শুর; করবেন। তারপর তান সংকল্প অনুসারে কাজ আরম্ভ করে 1দলেন। 
এতে তাঁর আত্মীয়েরা যেমন আতাঁঙ্কত হয়ে হৈচৈ শুরু করে দিয়োছলেন, তাঁর 
পূবতম সহযোগীরাও তোন প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে বিরোধিতা করোঁছলেন। 
তারপর সেই বিখ্যাত জার্ণতর ডু গুইচেট্‌ ঘটনাঁট ঘটল। এটা ছিল এঞ্জেলিকের 
নাটকীয় জীবনের সব থেকে নাটকীয় ঘটনা। এরপর থেকে পোর্টরয়াল প্রায় 
কার্মেলাইট এবং সেন্ট ফ্রান্সয়েজ ভি সেল-এর অর্ডার অব দি 'ভাঁজটেশানের 
মতোই স্বিখ্যাত হয়ে উঠল। র 

ওঁ জার্ণিতর ডু গুইচেট ব্যাপারটা ঘটেছিল ১৬০৯ খাীন্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর 
তাঁরখে। সেইদিন আর্ণল্‌ড্‌ পারবারের লোকেরা পোর্ট-রয়াল দর্শন করতে 
এসোছলেন। তাঁরা এ স্থানের সর্বময় কর্তা বলে মনে করতেন নিজেদের । একজন 
অসন্তুষ্ট ধর্মযাজককে ধর্মাবাসের বাধাবধানের প্রীত সম্মান দেখাতে আদেশ 
করা থেকেই ধর্মজাবনের বিষয়ে এঞ্জেলিকের কঠোর মনোভাবের প্রথম পাঁরচয় 
পাওয়া গিয়োছল। সন্ন্যাসজীবনের ব্লতকে সচেতনভাবে মেনে চলা হোক এই 


{তান চাইতেন। 


২৭৮ প্রাচ্য ও প্রত চ্যের ধর্মসাধকা 


তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্ন্যাসনী হ'তে হ'য়োছল। এটা বোঝা যায়, বহ 
বংসর আগে তাঁর পিতামহের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা থেকে। তখন তান তাঁর 
পিতামহ মণসয়ে ম্যারিয়নকে বলেছিলেন, "দ্বিতীয়া কন্যা হ'য়ে জন্মেছেন এটা 
তাঁর দ্ভাগ্য, কেননা প্রথমা কন্যা হ'য়ে জন্মালে তাঁর বিবাহ হতে পারত। কিন্তু 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্ন্যাস নিতে বাধ্য হ'য়ৌছলেন তান, এবং সেই পতামাতারই 
দ্বারা যাঁরা এখন তাঁর সংকল্পের বিরুদ্ধতা করতে সচেষ্ট হলেন। তা সত্তেও তান 
সন্ন্যাস-জাীবনকে আন্তীরকভাবে গ্রহণ করতে চেয়োছলেন এবং তাঁর অধীনস্থ 
অন্যান্য সন্ন্যাসনীরাও এ ধর্মজীবনের সমস্ত খংটনাঁট কৃত্যকে নিঃশর্ত আত্ম" 
সমর্পণের মধ্য দিয়ে পালন করুক এও তান চাইতেন। তাঁর কাছে ধর্মের সমস্ত 
ব্রতের একান্ত উদ্‌যাপন ছাড়া ধর্মজীবন নিতান্তই অন্তঃসারশুন্য এবং কপটাচারণী 
- হ'তে বাধ্য। আর তান মনে করতেন যে, ধার্মক ব্যাক্তর পক্ষে কপটাচার হল 
সব থেকে ঘৃণ্য পাপগ্ীলর অন্যতম । 

এই অল্পবয়সকা এবং অনাভজ্ঞা মঠাধ্যক্ষার কাছে সহজ এবং স্বচ্ছন্দে জশবনের 
আকর্ষণ বেশী হবে এইটেই ছিল স্বাভাবিক। তা সত্বেও তান যে পো্ট-রয়ালকে 
আঁদ 'বাধাবধানের শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে নিতে সচেষ্ট হ'য়েছিলেন সেটা খুবই 
আশ্চর্য ব্যাপার। এটা ঈশ্বরেরই হাত বলে মনে হয়। কেননা তাঁর চাঁরাদকে 
সেকালে ছিল কেবল ক্ষায়ফ্ণুতা এবং নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা। এই সংসকারকর্মে 
এঞ্জেলিক তাঁর তরুণ হৃদয়ের সমস্ত উৎসাহ ঢেলে 'দিয়োছিলেন। তান কোনো 
মধ্যপন্হা জানতেন না, এবং চুড়ান্ত লক্ষ্যে না পেশছানো পর্যন্ত তান ক্ষাস্তিও 
মানতেন না। কিন্তু আশ্চর্ষের ব্যাপার এই যে, এই আতিশয্যের ফলেই বহ: 
ধার্মিক ব্যক্তি তাঁর কর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়োছলেন। এবং তাঁদের মনে 
আত্মোৎসর্গ, কঠোর সন্ন্যাস ও চরম বৈরাগ্যের ভাব মজ্জাগত হ'য়ে দাঁড়য়োছল। 
এঞ্জোলকের মৃত্যুর বহুকাল পরে ভল্‌টেয়ারের মতো একজন অবিশ্বাস ব্যাক্তও 
পোর্টরয়ালে এঞ্জেলিক যে সংস্কার ব্রত পালন করোছলেন তার আন্তীরকতা ও 
ধর্মাবশ্বাসে খুবই বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। পোর্ট-রয়ালের মুষ্টিমেয় সন্ন্যাঁসনণ 
ও বিদুষী তাপসী যেভাবে তাঁদের গভীরতম বিশ্বাসকে বিসর্জন দেওয়া অপেক্ষা 
নিজেরা নিশ্চিহ হ'য়ে যাওয়াকে কামনীয় মনে করোছলেন, তাঁদের সেই বিশ্বাস, 
যাকে তাঁরা পরম সত্য বলে মনে করতেন এবং যাকে বর্জন করাকে মনে করতেন 
তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা ব'লে, সেটা সত্যই অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার। 
এঞ্জেলিকের প্রথম প্রয়াস ছিল সিস্টার্সিয়ান সম্প্রদায়ের মতে সন্ন্যাস-আশ্রমের 
যে সতীত্ব, দারিদ্র, বিনয়, আনুগত্য এবং নির্জনবাস আচরণায় ছিল সেই নীতি- 


লা সেরে এঞেনিক ২৭৯ 


গরীলকেই কঠোরভাবে পুনঃ প্রবর্তন করা। তাঁর মতে যাঁরা মূখে একটা প:থিগিত 
আদর্শের প্রীত আনগগত্য দেখিয়ে নিজেদের আরাম-আহম্াদ না খুজে আন্তারিক- 
ভাৰে ধর্মজীবন যাপন করতে চান, তাঁদের সমস্ত রকম ব্যাক্তগত বন্ধন ও সম্পর্ক 
: এবং সর্বপ্রকার আকাঙ্ফা থেকে নিজেদের বিমক্ত ক'রে নেওয়া সঙ্গত। তখন 
তাঁদের সব কিছুই ত্যাগ করতে হবে এবং নিঃশর্তভাবে ঈশ্বরেরকাছে নিজেদের 
নিবেদন করে দিতে হবে। তাঁদের নীরব ও উপাসনারত থাকতে হবে। কেননা 
যাঁরা খাঁটি সন্ন্যাসী এবং খাঁটি সন্ন্যাসিনী তাঁরা হবেন পরম পাঁবত্রতার জীবন্ত 
মান্দির। এমন দি ধর্মজীবনে যেসব আবেগগত পরিতুপ্তি-যেমন তার মাধুর্য, 
ভাবাবেশ এবং টৈব-দর্শন, যেগযীলর দিকে নারীরা সহজেই আকৃষ্ট হয় এবং 
যেগ্যাল তাঁদের কাছে ইীন্দ্িয়জ ভোগের সামিল হ'য়ে দাঁড়ায়_সেগদীলরও কোনো 
স্থান ছিল না তাঁর পাঁরকল্পনায়। সন্ন্যাসাশ্রমের যেসব বেশভূষা স্বচ্ছন্দে ধারণ 
করে ভন্ড ধাঁসঁকেরা তাঁদের সংসারাসাক্তকে চাপা দিতে চায় তার প্রতিও তাঁর 
কোনো আগ্রহ ছিল না। যা কিছ বাইরের ব্যাপার, যা নাকি ধর্মজীবনের খোলস 
তার প্রাত কোনো আসাক্ত ছিল না। তান চাইতেন, ধর্মজীবনের প্রধান অন 
শাসন ও বাধাবধানকে সব্যাত্তঃকরণে এবং সানন্দচিত্তে পালন করা হোক। 
এঞ্জেলকের জীবনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, মবুইসনে সেন্ট দ্রান্সয়েজ 
ডি সেলুর্স-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। এঞ্জেলিককে সেখানে পাঠানো হ'য়োছল 
সেখানকার মঠাধ্যক্ষা ‘এঞ্জেলক ডি এস্ট্রয়েস-কে অপসারিত ক'রে মঠাটর 
“ব্যবস্থাপনায় সংসকার-সাধন করার জন্য। এ মঠাধ্যক্ষার নিন্দনীয় আচরণ প্রায় 
অসহ্য হ'য়ে উঠোঁছল। কিন্তু রাজা চতুর্থ হেনরা তাঁকে সর্বশাক্ত নিয়োগ ক'রে 
রক্ষা করতেন ব'লে তাঁকে কিছু বলা যায়নি। এখন চতুর্থ হেনরীর মৃত্যুর পর 
এদিকে মনোযোগ দেওয়া হ'য়েছিল। মেরে এঞ্জোলক এই মঠে পাঁচ বংসর কাল 
রইলেন। এইখানেই ‘তান একদা শিক্ষার্থনী হিসাবে যোগ দিয়ে দাঁক্ষা গ্রহণ 
করোছিলেন। কাজেই এখানে আবার অধ্যক্ষা হ'য়ে ফিরে এসে তাঁকে অনেক 
নাটকীয় উত্থান-পতন ও বিপদের সম্মুখীন হ'তে হ'য়োছল। এই সময়টা তাঁকে 
অত্যন্ত সাহস এবং আধিনায়কাসূলভ বীরত্বের সঙ্গে চলতে হত। 

মবুইসনেই আমরা দেখলাম যে এঞ্জোলকের চাঁরন্রবল কী রকম দড়; বিপদ 
ও নৈরাশ্যকে তুচ্ছ ক'রে কর্তব্যকর্মে তান কী নিঃশঙক চিন্তে আত্মনিয়োগ করতে 
পারেন; আয়াস স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রতি তাঁর ঘৃণা কতো তার; ঈশ্বরের আঁভপ্রায় 
এবং করণীয় কাজে তাঁর আত্মদান কত গভীর। এই গুপগ্ীলই তাঁকে মহীয়সী 
করেছে। কিন্তু কখনো কখনো মনে হয়, তান যেন একটু অমানবিক, একটু বেশী 
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কণ্যোর, এবং নিজের উপর তিনি এতো.বেশী চাপ দিচ্ছেন যে তানি যেন তাঁর 
প্রকৃত ভারসাম্য এবং শান্তি খুজে পাচ্ছেন না। 
₹ সেণ্ট ফ্রানসয়েজ ভি সেল্‌স্‌ ১৬১৯ খষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখ মবুইসনে 
এসোছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এঞ্জেলিকের একজন নতুন শিক্ষার্থণীকে দীক্ষা 
দেওয়া। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে এঞ্জোলকের নিজেরও বিশেষ ইচ্ছা ছিল। 
তাছাড়া তান জিন ভি শানটালের অধীনে [ভাজটেশান-সম্প্রদায়ে যোগ দিতেও 
উদগ্রীব ছিলেন। সেজন্যে সেন্ট ফ্রান্সয়েজ ডি সেল্‌সের এই আগমনে [তিনি 
“বই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠোছলেন। কয়েকবার তাঁদের মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটল। 
তারপর পোর্ট-রয়ালে গিয়ে এঞ্জোলকের ভগ্নী এগৃনেস-এর সঙ্গেও দেখা করলেন 
সেন্ট ফ্রানসরেজ ডি সেল্‌স্‌। কিন্তু তানি এঞ্জেলককে জিন ভি শান্টালের 
অধীনে নগণ্য একজন 'শক্ষার্থণী হ'য়ে 1ভাজটেশান সম্প্রদায়ে যোগ দিতে বাধা 
দিলেন। কেননা তিনি জানতেন যে, এতে এঞ্জেলিককে পোর্টরয়ালের কাজ 
থেকে অবসর নিতে হবে। সে কাজ যাঁদও সুখকর ছল না, এবং তাতে অনেক 
বাধাবিপাক্তিও ছিল, তবু সেটা ছিল দায়িত্বপূর্ণ কাজ। 
তাঁদের মধ্যে শেষ দেখা হয় ১৬১৯ খচা্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। তারপর 
আর তাঁদের চাক্ষুষ দেখা সাক্ষাৎ 
প্রায়ই উদ্দঈপনাপূর্ণ চিঠি লিখে 
পরবতাঁ কালে এই "চিঠি পরের যারা সংগ্রাহক হয়োছিলেন তাঁরা খুবই হতাশ 
! কারণ তাতে তাঁরা যা চান, অর্থাৎ পোর্ট-রয়াল বা আর্ণল্ড্‌ 
পরিবার এবং ত র বন্ধের বিরুদ্ধে কোন ধিক্কার বা সমালোচনা কিছুই ছিল 


আ্যাভিলার ধর্মসাধিকা টেরেসাকে সেন্ট জন অব 'দ ক্রস ছাড়া কল্পনা করা যায় 
শা এবং সেণ্ট জিন ভি শামটালকে ভাবা যায় না সেণ্ট ফ্রানসয়েজ ডি সেলস: 
ছাড়া। তিক সেই ভাবেই মেরে এঞ্জেলিকের ক্ষেত্রে সেণ্ট ফ্রানসয়েজ ডি সেল্‌সের 
প্রভাব তার চরিন্রাবকাশে সাহায্য করেছিল, এবং তাঁর কঠোরতার আঁতশযা, ও 
একদেশদাঁশতা স্বাভাবিক পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল। তাছাড়া প্রকৃত ধর্মজীবন 
সম্বন্ধে তরি যে কঠিন, অধৈ্য'ময় গোঁড়া মতবাদ ছিল এবং নিজের ও অন্যের 


লা মেরে এঞ্জেলক ২৮১ 


ভূলভ্রান্তর বিষয়ে তাঁর যে রকম কড়া ধরনের বিচার ব্যবস্থা ছিল তাও ক্রমে সহনীয় 
হ'য়ে উঠৌছল। 

{তন বৎসর পরে সেন্ট ফ্রানসয়েজ ডি সেল্‌সের দেহাবসান ঘটল। তাঁর 
সুন্দর চিঠিগ্ীলতে তান এঞ্জেলককে বারবার করে নিজের আবেগপ্রবণ 
. স্বভাবের বিষয়ে সাবধান ক'রে দিয়ে নিজের উপর এবং অধীনস্থ অন্যদের উপর 
বেশন চাপ দিতে বারণ করেছেন। ধর্মজীবন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব এঞ্জেলকের 
ধারণার থেকে বহন দিক দিয়েই পৃথক ছিল। তাঁদের মেজাজও ছিল তেশনি 
আলাদা । কেননা সেন্ট ফ্রানসয়েজ ড সেল্‌সের, ধারণায় ঈশ্বর এমন কোনো 
সত্তা নন যানি দুঃসহ রকম ভয়ঙ্কর এবং একান্ত অত্যাচারী; এবং তাঁকে যে 
কেবল ভয় পেয়ে কম্পিত হৃদয়ে ভজনা করতে হবে এও তিনি বিশ্বাস 
করতেন না। 

তিনি কামনা করতেন যে, গজন ডি শানটাল ও তাঁর 'ভীজটেশান-সম্পরদায় এবং 
পোর্ট-রয়লে ও মেরে এঞ্জেলকের সঙ্গে এক যোগে কাজ করুক ৷ ১৬২২ খাস্টাব্দে 
তাঁর মৃত্যুর পর জিন ভি শানটাল ও এঞ্জেলিক পরবতাঁ কুঁড়ি বংসর পরস্পরের 
সঙ্গে পরম বন্ধত্ব রক্ষা করে চলেছিলেন। মণশলন থেকে জিন ডি শানটাল 
এঞ্জোলককে তাঁর শেষ চিঠি িখোছলেন ১৬৪১ খনী্টাব্দে-নিজের মৃত্যুর 
দিছঢকাল আগে। এই চিঠিতেও তান আরো একবার ভাঁজটেশানের সঙ্গে 
পোর্ট-রয়ালের ঘাঁনষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলোছিলেন। এই সব কারণেই 
এটা আরো আশ্চর্য এবং নিয়াতর পাঁরহাসের মতো লাগে যখন দেখা যায় যে 
সেণ্ট ফ্রান্সয়েজ ভি সেল্‌স্‌ এবং জিন ভি শানটালের অধ্যাত্ব-কন্যারা পরবর্তাঁ- 
কালে যেস্মইটদের প্ররোচনায় এত ধর্ম'দ্বেষী এবং অন্ধ হ'য়ে উঠোঁছলেন যাতে 
নির্দয় নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পোর্ট-রয়ালের সম্ন্যাঁসনীদের কয়েদে পঢরতেও তাঁদের 
আটকায় নি। 

১৬২৫ খ.ইষ্টাব্দে এঞ্জেলক পোর্ট-রয়াল ছেড়ে প্যারিসে ফবার্গ সেন্ট জাক্‌সে 
চলে এলেন। এর কিছুটা কারণ ছিল; পোর্ট-রয়ালের অস্বাস্থ্যকর পারবেশ। 
এবং অন্য কারণ ছিল এই যে, তান নিজেকে এবং তাঁর সম্প্রদায়কে নিকটস্থ 
কর্তৃপক্ষের আওতা থেকে ম্যক্ত করে প্যারিসের আর্চাবশপের অধীনে নিতে 
চেয়োছলেন। কেননা পোর্ট-রয়ালের এ নিকট-কর্তৃপক্ষ ছিলেন 1সটোর 
সন্ন্যাসীরা। তাঁরা ছিলেন যেমন অজ্ঞ তেমাঁন অত্যন্ত সাংসাঁরক মনোভাবাপন্ন ৷ 
প্যারসে এসে এঞ্জেলিক ল্যাংগ্রেসের বিশপ 'িবাস্টাইন জামেট-এর ঘাঁনষ্ঠ 
সংস্পর্শে আসেন। সে সময়ে এ বিশপ এঞ্জোলকের সংস্কার-কর্মের জন্যে তাঁর 


২৬২ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


প্রীত বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিশপ শাশ্বত ভাক্তর ভিত্তিতে রেসেড স্যাক্রামেণ্ট 
মেনে নতুন একট ধর্মসজ্ব স্থাপনের কথা চিন্তা করাছলেন। এক্জোলক এই 
প্রথা আগেই পোর্ট-রয়ালে প্রচলিত করছিলেন বলে তাঁদের মধ্যে পারদ্পারক 
প্রীতির বন্ধন হায়োছল খুবই গভীর। সিবাস্টাইন জামেটকে এতো উৎসাহী 
এবং এতো সুউচ্চ আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন ব্যাক্ত বলে মনে হ'য়োছিল, যে এঞ্জোলক 
তাঁর আগ্রহ দেখে একেবারে মুগ্ধ এবং আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়লেন। বিশপের 
মজ্জাগত অগভীরতা, তাঁর সংকীর্ণতা এবং অস্থির-মাতত্বের কথা {তান অননমানও 
করতে পারলেন না। q k 

১৬৩০ খচাঁচ্টাব্দে এঞ্জেলিকের পদত্যাগের বাসনা সম্পূর্ণ হল। রাজা পোর্ট 
রয়ালকে 'রবার্যক ভীত্ততে নতুন অধ্যক্ষা নির্বাচনের আঁধকার 'দলেন। দর্ভাগ্য- 
বশত নতুন অধ্যক্ষা হলেন জেনেভাইয়েভ লে টার্ডফ। তান ছিলেন এঞ্জেলকের 
মবদইসনে থাকাকালীন শিষ্যা, কিন্তু এখন তান সম্পূর্ণভাবে জামেটের প্রভাবের 
মধ্যে এসে পড়লেন। সরলমনা এঞ্জেলক এখন দেখতে লাগলেন, কেমন ক'রে এই 
অধ্যক্ষা পূর্বতন বহতপ্রয়াসলন্ধ সংস্কারগ্ীলকে একে একে পদদালত করতে 
শুরু করলেন। জেনেভাইয়েভ ভেবেছিলেন যে দারিদ্র, ত্যাগ এবং বিনা-প্রশ্নে 
আনদ্গত্যে অভ্যস্ত বলে সন্গ্যাঁসনীরা একেবারে অপদার্থ হ'য়ে পড়েছেন, 

[তান তাঁদের লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। তাছাড়া তান চাণ্টল্যকর সব 
্রায়াশন্তেরও ব্যবস্থা করলেন। এই সব কঠোর ব্যবস্থা এঞ্জেলক অনোতিকতা 
এবং স্বচ্ছন্দ জীবনের মতোই ধার্মক ব্যাক্তর পক্ষে অনাচরণীয় বলে মনে 
করতেন। তান জানতেন যে এই ধরণের ব্যবস্থার ফলে প্রবল হীন্দ্রয়জ আবেগ- 
অননুভত দেখা দেয়, এবং অনেক ক্ষেত্রেই এই রকম আবেগ-সম্পন্ন সাঁধকাদের 
মধ্যে আত্মমহিমা প্রচারের ঝোঁক দেখা দিতে থাকে। 

এদিকে ১৬৩৩ খা্টাব্দে যখন ভীক্তর ভাত্তিতে ব্লেসেড স্যাক্রামেটের এক 
নতুন সম্প্রদায় স্থাপিত হল, তখন জামেটের আর এঞ্জেলিককে প্রধানা কমধ্যক্ষা 
নিযুক্ত করার ইচ্ছা ছল না। কিন্তু প্যারসের আর্চবশপ এঞ্জোলককে নিয়োগ 
করার জন্যে চাপ দিতে লাগলেন। এর মধ্যে এ নতুন সম্প্রদায়াট লোপ পেয়ে 
গেল। ফলে ১৬৩৬ খশীষ্টাব্দে এঞ্জোলক তার অন:বার্তনী সন্ন্যাঁসনীদের 
নিয়ে আবার পোর্ট-রয়ালে ফিরে গেলেন। 

অথচ এই জামেটই মঠাধ্যক্ষ সেন্ট সাইরাণ, অর্থাৎ জন ডু ভার্জীয়ার ডি 
হরেন-কে পোর্ট'রয়ালে পাঠিয়েছিলেন। এই ঘটনাটি সমস্ত সম্প্রদায়ের পক্ষেই 
অত্যন্ত বিষময় এবং মারাত্মক হ'য়ে উঠোঁছল। কেননা সেন্ট-সাইরাণের সঙ্গে 


- লা মেরে এঞ্জেলিক ২৮৩ 


এই যোগাযোগের ফলেই পোর্ট-রয়াল বিশেষভাবে প্রচার লাভ করেছিল এবং তারই 
কলে ওঁ প্রাতষ্ঠানের ধ্বংস ঘটে। সেন্ট-সাইরাণ ছিলেন বেরুলের কার্ডনাল 
জানসেনের এবং সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পলের ঘানষ্ঠ বন্ধু। প্রধানমন্ত্রী িচেলহও 
তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং নিজের কাজে তাঁর সাহায্যে চেয়েছিলেন। কিন্তু 
{রচেল: আবার সেপ্ট-সাইরাণের আঁতীরক্ত স্বাধীনতাপ্রয়তায় বিরক্তও হায়ে- 
ছিলেন; এবং হয়তো তান সেন্ট-সাইরাণকে নিজের পদের প্রাতদন্বী মনে ক'রে 
ভয়ও করতেন। সেন্ট-সাইরাণ কথায় ও কাজে ছিলেন ভীতিমূলক ধর্মকৃত্যের 
সমর্থক। এ মত এঞ্জোলকের মতেরই অনুর্প্রা। কেননা, একজন খাঁটি 
অগা'স্টয়ানের মতো সেন্ট-সাইরাণও বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বরের করুণা ব্যাক্তর 
কর্মের উপর 'র্ভর করে না। . এটা ঈশ্বর সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় দান করেন। 
এর জন্যে কেউ ঈশ্বরের উপর দাবা করতে পারে না__ এমনি সব থেকে ভাঁক্তমান 
ঈশ্বরানরাগণও নয়। এঞ্জোলক ভাবলেন তান নতুন একজন সেন্ট ফ্রানসয়েজ 
ড সেল্‌স্‌ খুজে পেলেন। পোর্টরয়ালের সমস্ত আধিবাসীরাই আঁচরে এই 
নতুন কর্মাধ্যক্ষের প্রাত এত গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠল যে সেবাস্টাইন 
জামেট ঈর্ষান্বিত হ'য়ে পোর্ট-রয়ালের সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করলেন এবং 
& প্রাতিষ্ঠানের শত্রুদের পক্ষ সমর্থন করতে লাগলেন। এদিকে গ্যাস্টন ডি' 
আঁল'য্নানের বিবাহবন্ধন নাকচ করতে অস্বীকার করায় সেণ্ট-সাইরাণ প্রধান মন্ত্রী 
{রচেল্‌র কাছে অপদস্থ হ'য়ে ভিনসেনেস-এ কারারুদ্ধ হলেন। অবশ্য তার 
অন্যতম কারণ ছিল প্রায়শ্চিত্ত ও শাস্তির বিষয়ে কার্ডনালের বিরোধী মত 
পোষণ করা, এটাও উল্লেখ করা দরকার। 

কারাগারে থেকেই সেন্ট-সাইরাণ পোর্ট-রয়ালের সন্ন্যাসনীদের উপদেশ দিয়ে 
পাঁরচালত করতেন। তারপর 'রচেলুর মৃত্যুর পর মুক্তিলাভ করে প্রথমে 
[তানি এসোঁছলেন এই পোর্টরয়ালেই। তার কিছুকাল পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। 
এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ধর্মীশক্ষক ছিলেন 
[তানিই। পোর্টরয়ালের [তান ছিলেন 'পিতৃচ্থানীয়। মেরে এঞ্জেলিক এবং তাঁর 
মধ্যে মেজাজ ও মতবাদের দিক থেকে যতো সাদৃশ্য ছিল ততো সাদশ্য অন্য 
কোনো নারী-পুরুষের মধ্যে বিরল। তাঁরা দুজনেই ছিলেন কঠোর পাঁরশ্রমী; 
তাঁদের দুজনেরই ব্যাক্তত্ব এতো প্রখর ছিল যে অন্যরা তার কাছে নিম্প্রভ হ'য়ে 
ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যেতেন; কী করে সহগামী মানুষদের নজের আদর্শে 
শ্বাস ক'রে অনুগামী করা যায় তাও তাঁরা দুজনেই ভালোভাবে জানতেন; ষা 
তাঁরা সত্য বলে জানতেন সে বিষয়ে তাঁরা দুজনেই ছিলেন দডড়প্রাতজ্ঞ । 
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১৬৪২ থেকে ১৬৪৯ খাীল্টাব্দের মধ্যে এঞ্জেলিক চারবার পোর্ট-রয়ালের 
অধ্যক্ষা নির্বাচিত হন। এই সময়টা মোটামুটি শাস্তিতেই কেটোছল। ১৬৪৮ 
খ.নষ্টাব্দে বাইশ বছর প্রবাস জীবনের পর তানি কয়েকজন সন্যাসনীকে সঙ্গে 
নিয়ে পোর্টরয়াল ডেস ক্যাম্পসে ফিরে আসেন। সেখানে 'নর্জনবাসী সন্গ্যাসীরা 
তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। 

খনশ্ডে-র যুদ্ধের সময় এঞ্জোলক মঠের দরজা উন্মুক্ত ক'রে যাঁরা শরণাগত 
তাঁদের আশ্রয় দয়েছিলেন। আর কখনো তাঁকে এতোদূর আত্মোৎসর্গ করতে, 
দুঃখীর জন্যে এতো সহান;ভাঁত প্রকাশ করতে দেখা যায়ান। মঠে যা কিছ; 
ছিল সবই তিনি নিরাশ্রয় ও বিপন্ন মানুষের সেবার জন্যে উৎসর্গ করে দিয়ে- 
ছিলেন। এতোখান বান্তববোধ ও ছ্ৈর্য এবং এরকম অসাধারণ সংগঠনশাক্তও 
আগে কখনো তাঁর মধ্যে দেখা যায়ান। 

যুদ্ধের নৃশংসতার মধ্যে এই যে তিনি সাহস দোখয়োছিলেন সেইরকম অনড় 
সংকল্প নিয়েই তিনি এবার ধর্মাঁয় উৎপণড়নের সম্মুখীন হলেন। ১৬৫৩ 
খনীম্টাব্দেতাঁন এবং তাঁর অধীনস্থ সন্ন্যাঁসনীদের বলা হল, তাঁদের 'অগাস্টনাস' 
গ্রন্থে উল্লিখিত পণ্্রস্তাবকে অস্বীকার করে একটি বিবৃতিতে সই দিতে হবে। 
সই তাঁরা দিলেন, কিন্তু তাতেও শান্তি পাওয়া গেল না। 

[িছকালের জন্যে অবশ্য উৎপণড়ন এবং নিন্দাবাদ থেমে রইল। .কিন্তু সেটা 
ঘটল এমন একটা ঘটনার জন্যে যাকে পোর্ট-রয়ালের বাঁসন্দারা এবং বাইরের 
লোকেরা দৈব-ঘটনা বলেই মেনে নিলেন। মেরে এঞ্জোলকের এক পুরোহিত 
আত্মীয় একটা কাঁটা কুড়িয়ে পেয়োছলেন, সেটা মনে করা হল খপষ্টের কণ্টক- 
মুকুট থেকেই খসে পড়োছল। 'তাঁন সেটাকে পোর্ট-রয়ালে পাঠিয়ে দিলেন। 
এই সময়ে মঠে দশবংসর বয়স্কা একটি বালিকা ছল, যাঁর একটি দুরারোগ্য 
স্ফোটক হয়োছিল। কিন্তু শিশাটর ভারপ্রাপ্তা স্ন্যাঁসনী ও স্ফোটকে কণ্টক- 
রাক্ষত স্ফাটকের বাক্সাট ছোয়াতেই সেটা তৎক্ষণাৎ 1মাঁলয়ে গেল এবং কোনো 
চিহ্ণ পর্যন্ত রইল না। চাকৎসকেরা পরীক্ষা করে জানালেন যে যেভাবে 
স্ফোটকাট মায়ে গেছে তা করা সাধারণ কোনো উধধের পক্ষে সন্তবই নয়। তখন 
প্যারিসের আর্চাঁবশপ একে 'দৈব-ঘটনা' বলে ঘোষণা করলেন। এ ঘটনার কথা 
প্লে পাস্কালও তাঁর সনীবখ্যাত চাঠগ্ীলর একটিতে সপ্রশংসভাবে উল্লেখ ক'রে 
গেছেন। এদিকে রাজ-দরবারে অনেকের কাছে এটা অবিশ্বাস্য মনে হল যে 
ঈশ্বর তাঁর এই অসাধারণ করুণা প্রকাশ করেছেন এমন একদল ধর্মীবরোধীর 
কাছে যাঁরা বিপল্জনক এবং ধর্ম'দ্বেষী রগাতনশীতি প্রচার করেন? - কিন্তু তাঁরা চুপ- 
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চাপই রইলেন। তা সত্বেও শা্তপর্ব খুব বেশীদন স্থায়ী হল না। কিছুকাল 
পরেই অন্য একটি স্বীকৃতিপত্র মুসাবিদা করা হল এবং সেটাতে 'বিনা বাক্যব্যয়ে 
সকলকে সই দিতে বলা হল। কেননা পোপ ইতিমধ্যে সঃ্পম্টভাবেই রায় 
1দয়োছলেন যে, যে পপ্প্রস্তাব' জানসেনের বইতে আছে তা আপাত্তকর। 
পোর্ট-রয়ালের সন্ন্যাসনীরা অবশ্য এ স্বীকাতিপত্রে একটি ভূমিকা না জুড়ে 
তাতে সই ক্রতে রাজি হলেন না। কারণ ওতে সই করা মানেই হল সেপ্ট-সাইরাণ 
এবং জানসেনকে ধিক্কার দেওয়া। কয়েকজন আবার ভূমিকা জুড়েও সই করতে 
রাজ ছিলেন না। বেজ পাস্কালের ভগ্নী জাকেলৈন পাচকাল, যিনি বহ বৎসর 
আগে পোর্টরয়ালে যোগ দিয়োছিলেন, তান তো আশাভঙ্গের প্রাবল্যে মারাই 
গেলেন।, 
নি্শনবাসী হিসাবে সেখানে যাঁরা ছিলেন তাঁরা অন্যত্র চলে গেলেন, বিদ্যালয়” 
গয্ীল বন্ধ হায়ে গেল। ১৬৬০ খ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল প্যারিসের সন্ন্যাসনী- 
ঢের আদেশ দেওয়া হল তাঁরা যেন তাঁদের বৃত্তিভোগাঁদের অন্য পাতিয়ে দেন। 
লা মেরে এক্জোলক তাড়াতাড়ি প্যারিসে গিয়ে সেখানকার সন্্যাসনীদের সমর্থন 
করতে চেষ্টা করলেন। তখন তাঁর বয়স সত্তর বংসর। তাঁর ভ্রাতা ডি’ আযাণ্ডালর 
সঙ্গে বিদায় কালে তিনি যে শেষ কথা বলেছিলেন তা লিপিবদ্ধ করা হায়োছিল। 
মঠের সদর দরজার বাইরে গাড়ীতে ওঠার আগে এক্জোলক তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে 
এইভাবে কথাবার্তা বলেছিলেন 
এক্জেলিকঃ “বিদায় ভাই। যাই ঘটুক, সাহস হারও না।” 
ভ্রাতাঃ “আমার জন্যে ভয় পেও না বোন। আমার যথেষ্ট সাহস আছে ।” 
এঞ্জেলিকঃ “না ভাই,_ভাই আমার, বিনয়ী হওয়াই ভালো। আমাদের শনে 
রাখা উচিত, চারত্রের দৃঢ়তা ছাড়া বিনয় যেমন কাপররষতা, তেমনি বিনয় ছাড়া 
সাহসও মারাত্মক হ'য়ে উঠতে পারে।” 
ওঠা মে তারিখে সন্ন্যাঁসনীদের আদেশ দেওয়া হল তারা যেন শিক্ষার্থণীদের 
অন্যত্ৰ পাঠিয়ে দেন, এবং নতুন কাউকে ভার্ত না করেন। এঞ্জোলকের আত্মত্যাগ 
এবং অধ্যাত্স-সাধনাময় জীবনের এটা হল একেবারে উপসংহার, তাঁর সংসকার- 
কর্মেরও যবানকা পতন ঘটল এখানেই। যা কিছুর জন্যে তান বেচে ছিলেন 
এবং তান যতো কিছু স্বপ্ন দেখোঁছিলেন, সবই ধংস করে কাদার মধ্যে পদদাঁলত 
করা হল, এবং কাজটা ঘটল সেই গির্জন প্রাতষ্ঠানেরই দ্বারা যাকে তান এতো 
শ্রদ্ধা, এতো ভীঁক্ত করতেন। কিন্তু এঞ্জোলক মনে করলেন, অত্যাচার বা ঈর্ষার 
দ্বারা যে এটা ঘটেছে তা নয়, এটা-ঈশ্বরেরই লীলা। তান প্রাতানয়ত এই বলে 
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সাহস দিতে লাগলেন, “ভাগনীগণ, এতে বিস্মিত হয়ো না, বা হতাশ হ'য়ো না। 
বিনয় আনো হৃদয়ে, বিনয়।” তিনি আরো বলতেন, “ঈশ্বর যা করেন তা পরঙ্ন 
প্রজ্ঞা এবং একান্ত করুণার বশেই করেন, এটা আমরা নিজেরাই বুঝতে পাঁর। 
আমাদের বিনয়ী হওয়ার জন্যে যা কিছন ঘটেছে তা ঘটার দরকার ছিল। এতো 
আর্ক সঙ্গাতর মধ্যে আর বেশীদিন থাকা আমাদের পক্ষে মারাত্মক হ'য়ে উঠত। 
ফ্রান্সে আর একটি ধর্মসম্প্রদায়ও এতো অধ্যাত্র-সৌভাগ্য লাভ করোন। সকলেই 
আমাদের কথা বলাবাল করে। সাত্য আমাকে বিশ্বাস করো, ঈশ্বরের হাত থেকে 
আমাদের বিনয়শীশক্ষার বড় দরকার হ'য়ে পড়োঁছিল। [তানি যাঁদ আমাদের 
নত না করতেন, তবে হয়তো আমাদের পতন ঘটত। মানুষ তার কর্মের কারণ 
দেখতে পায় না। কিন্তু ঈশ্বর উদ্দেশ্য পৃরণের জন্যেই কর্ম করে, সেজন্যে তান 
সবই স্পন্ট দেখতে পান৷” 

১৬৬১ খণী্টাব্দের আগস্ট মাসে তাঁর লোকান্তর ঘটে। মত্যুকাল পর্যন্তও 
‘তানি নিজের বিশ্বাসে অটল ছিলেন। মৃত্যুকে তানি চিরকালই ভয় পেতেন। 
কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় তানি তাঁর বন্ধ; জিন ডি শানটালের চেয়ে বেশী 
“াস্তভাব প্রকাশ করোছলেন। মৃত্যুকে তিনি বলোছিলেন, “মানুষের চরম সময় 


অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করার জন্যে পোর্ট-রয়ালে আকৃষ্ট হয়োছলেন, কেবল 
এঞ্জোলকেরই উৎসাহ, বিশ্বাস ও আন্তরিকতার মহৎ দণষ্টান্তের দ্বারা অনযপ্রাণিত 


হায়ে। সেখানে যতো সন্ন্যাসনী ও নিজনবাসিনী ছিলেন সকলের মধ্যে 
এঞ্জেলিকেরই অসাম সাহস ও প্রবল ব্যাক্তিত্ব কাজ করে যেতো। কাজেই কেবল 


আমাদের কালে তাঁর কঠোরতা, অনমনীয়তা এবং ঈশ্বরের ধারণায় উগ্রতার 
মনোভাব হয়তো সকলে মেনে নিতে না পারেন। তব; বহাঁদক থেকে তাঁকে 
এখনও জব্লম্ত আগ্মাশখার মতো অনুসরণ করা যায়। 
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বাঁহরের দিক থেকে তাঁর পোর্ট-রয়াল তাঁর সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করেছে ঠিকই, 
'কন্তু আধ্যাত্বক দিক থেকে দেখতে গেলে বলা যায়, তা এখনো বে'চে আছে এবং 
বেচেই থাকবে__যতোঁদন আন্তারকতা, সৎসাহস এবং সত্যাননরাগকে বরণীয় 
বলে মনে করবে মানুষ । তাঁর মতো নারীর জীবন পরম পণ্যের মধ্যে আত্ম- 
সমাহিত এবং যারাই তাঁদের সংস্পর্শে আসেন সেই পণ্যের আলোকে ধন্য হ'য়ে 
যান। 


ষড়াবংশ অধ্যায় 
মাদার ক্যাব্রাীন 

রোম নগরীতে ১৯৫৩ খষ্টাব্দের ২১ জুন একটি মন্দির “মাদার অব দি 
এমগ্রাণ্টস্৮-এর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। এই ‘মাদার’ সেন্ট ফ্রন্সেস স্যাঁভয়ার 
ক্যারানি নামে পাঁরাচতা ছিলেন। মান্দরাট অবস্থিত ছিল ‘হোলি রিডাঁসার’ 
গির্জার প্রাঙ্গণে। এই গির্জা বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে অর্থাৎ মান্দর 
প্রতিষ্ঠার প্রায় পণ্টাশ বংসর পূর্বে মাদার ক্যা্রানর দ্বারাই প্রাতষ্ঠিত হ'য়োছিল। 
মাদার ক্যাব্রনি সব কিছুই” করতেন ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে । গির্জাটি 
স্থাপন করেন তিনি পরম পিতারই নি্দেশে। তাঁর জীবন ও কর্মের মুলমন্ত 
ছিল আনুগত্য, উপাসনা ও কর্মযোগ। আর এইজন্যেই শিশুকাল থেকেই যাঁদও 
তাঁর বাসনা ছিল যে তিনি চীনদেশে ধর্মাজকার কাজ নিয়ে যাবেন, তব? ঈশ্বরের 
আদেশ অনুসারে তান আমোরকা যুক্তরাষ্ট্রে যান। সেখানেও তানি বহু 
সৎকাজের অনুষ্ঠান করতে পেরেছিলেন। 

ইটালীর সাণ্ট এঞ্জেলো ডি লোড়ি (লম্বার্ড) নামক স্থানে ১৮৫০ খনম্টাব্দের 
১৫ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন মারিয়া ফ্রান্সেসকা ক্যাব্রিনি। তাঁর তেরজন 
ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্ককনিষ্ঠা। তাঁর পিতামাতা ধার্মিক ব্যাক্ত 
হিসাবে সুপারচিত ছিলেন। তাঁর মায়ের বয়স হ'য়ে গিয়েছিল বলে তিনি তাঁর 
জ্যেষ্ঠা ভগ্নী রোজের দ্বারা পালত হন। এই ভদ্রমাহলার একটি ছোট বিদ্যালর 
ছিল; আর প্রকৃতই তিনি ছিলেন শুচ্ক, কঠোরভাষী, আধিপত্যপরায়ণা শিক্ষিকা । 
এভাবে কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলায় প্রাতপালিত হ'য়ে ভবিষ্যৎ সন্ন্যাসিনী হিসাবে 
ফ্রান্সেসকার প্রস্তুতি বেশ ভালোই হ'য়েছিল বলতে হবে। কেননা এর দ্বারাই 
ক্যার্রিনি পরবতাঁকালে বুঝতে পেরোছিলেন যে, এ ধরনের কঠোর শঙ্খলায় কাজ 
কখনো ভালো করে উদ্‌যাপিত হয় না। আর সেজন্যেই তিনি তাঁর সদয় ব্যবহারের 
জন্যে সুপারিচিতা হ'য়ে উঠেছিলেন। 

শৈশবে ফ্রান্সেসকা রুগ্ন ও ভগ্রস্বাস্থ্য বালিকা ছিলেন। তারপর সারাজীবনই 
তাঁকে স্বাস্থ্াহনতার ভার বয়ে বেড়াতে হয়। অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে ধর্ম 
জীবনের দিকে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পেতে থাকে। তাঁর পতুলগর্জীলকে 
সন্ন্যাসিনীর সাজে সাজিয়ে তান তাদের অধ্যক্ষার আসন গ্রহণ করতেন। এই 
সময়েই তিনি তাঁর ভগ্নী রোজকে ভবিষ্যতে তিনি ধর্মযাজিকা হবেন এ বাসনার 
কথা প্রকাশ করেন। তাঁর কাকা ছিলেন নিকটবত এক শহরের সামান্য 


১] 


মাদার ক্যাব্রানি.. ২৮৯ 


পুরোহত। তাঁর কাছে যখন যেতেন তখনও ফ্রান্সেসকা এই ইচ্ছার কথা ব্যক্ত 
করতেন। এখানে শহরের মধ্যস্থ একটি নালার জলে কাগজের নৌকো ভাসিয়ে 
খেলা করতেন তিনি। নৌকোর মধ্যে ভায়লেট ফুল রেখে তান সেগঢলকে 
প্রচারের জন্যে পাঠাচ্ছেন। সাত বছরের বালিকার পক্ষে এ ধরনের খেলা একটু 
অস্বাভাবিক বইীক£ তবে আচরেই তিনি এমন সব অভিজ্ঞতা অজন করে- 
ছিলেন যাকে বলা যায়, একেবারে অসাধারণ। ১৮৫৭ খনীচ্টাব্দে তাঁর প্রথম 
ধর্মকৃত্যের সময় তিনি ভাবাবেশের অবস্থায় ঈশ্বরণমলন উপলান্ধ করেন। এ 
উপলব্ধি ছিল তাঁর পরবতার জীবনে এক মহীয়সী ধর্মসাধিকা হওয়ারই যোগ্য 
ভূমিকা। বহু বৎসর পরে মাদার ক্যাত্রীন এ বিষয়ে বলেছেন, “যে মুহূর্তে 
পঢ়ণ্যজল আমার শরীরে নিষিক্ত হল তখাঁন আমার মনে এমন একটা ভাবের উদয় 
হল যা আম কখনোই ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।......আমার মনে হল, আমি 
যেন আর পাঁথবীতে নেই। আমার হৃদয় এক আঁত পাঁবন্র আনন্দে পাঁরপূর্ণ 


. হয়ে গেল। কী আম অনুভব করেছিলাম তা আম বলতে পারব না, কিন্তু 


আমার এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না যে আমার হৃদয়ে ঈশ্বর স্বয়ং উপাস্ছিত 
হয়েছেন।” ৰ 

এই প্রথম অবস্থাতেই তাঁর আত্মসংযম ও ঈশ্বর ভীক্তর এমন মনঃসংযোগ দেখা 
‘দিল যে একবার এক ভূমিকম্পের সময়েও তানি স্থিরভাবে বসে ধ্যান করে গয়ে- 
ছিলেন। তাঁর পিতামাতা ভীতভাবে এখানে ওখানে খুজে তবে তাঁকে এ অবস্থায় 
দেখতে পান। এটা নিশ্চয়ই তাঁর নিয়ামত ধ্যানসাধনার ফলেই সম্ভব হ’য়োছল। 
এই অধ্যাত্ম-সাধনার সঙ্গে অন্য একটি কারণও যুক্ত হ'য়োছল। এগারো বৎসর 
বয়সে ফ্রান্সেসকার প্রথম গুরু গ্রামের পুরোহিত তীকে সতীত্বের ব্রত গ্রহণে 
অনঃমাত দেন। কিন্তু, গির্জা-প্রাতিষ্ঠান থেকে বিধিমতো অন্ুমাত পেয়ে এই 
ব্রতকে আজাীবনব্যাপী গ্রহণের সুযোগ পান তিনি উনিশ বৎসর বয়সে। বহু 
বংসর. পরে সেই গ্রাম্য পুরোহিত তাঁকে লিখেছিলেন যে তিন প্রথম থেকেই 
ফ্রান্সেসকাকে একজন মহীয়সী ধর্মসাধিকা বলে চিনতে পেরোছিলেন। 
ফ্রান্সেসকার দ্বিতীয় গুরু ছিলেন স্থানীয় গিজার একজন ধর্মযাজক। পনের 
বৎসর বয়সে তান এ ধর্মযাজকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ' এ ঘটনাকে অত্যন্তই 
সৌভাগ্যজনক বলতে হবে । কারণ এ ধর্মযাজকের সারগর্ভ উপদেশের ফলেই 
ফ্রান্সেসকা ভাবষ্যং জীবনের জন্যে উপযযক্তভাবে প্রস্তুত হতে পেরোছলেন। সেই 
“কশোরবয়সে যখাঁন তিনি ধর্মযাজককে কোনো সমস্যার কথা জানাতেন তথান; 
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‘হাউস অব প্রাভডেন্স' দইসাবেস্থার্সত-হা'য়েছিল এই প্রতিষ্ঠানটি । এরব্যয় 
নির্বাহ হত একজন খামখেয়োলা, ধনী মহিলার, অর্থে এবং তিনি নিজেই 
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২৯২ প্রাচ্য ও প্রতীচোর ধর্মসাধিকা 


একাটি ধর্মপ্রচাঁরিকা-সঙ্ঘের প্রাতিষ্ঠান্রী হওয়ার পর মাদার ক্যার্রীন 'জাভিয়ার র' 
শব্দের ইটালীয় প্রাতরুপ 'সাভোরও" নামটি তাঁর সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম হিসাবে 
গ্রহণ করলেন। তান কখনো নিজেকে “মাদার ফ্রাউণ্ড্রেস” বলে ডাকতে দিতেন 
না, তান ডাকতে বলতেন শুধু ‘মাদার ক্যান্রীন' বলে। এর কারণ হিসাবে তান 
প্রভু হলেন যাশদর হৃদয়, সেণ্ট ফান্সয়েজ ডি সেল্‌স্‌ হলেন আমাদের 
ব্যবস্থাপক, এবং সেন্ট ফ্রান্সিস জাভয়ার হলেন আমাদের পৃষ্ঠপোষক ৷” 

এই সময়ে প্রতিদিন বহক্ষণ ধরে অধ্যাত্ম চিন্তায় মগ্ন থেকে মাদার ক্যা্রিন 
ষ্ঠানের সদস্যাদের দেখা-শোনার কাজে অবহেলা করতেন না। তাঁদের তিন 
ভবিষ্যৎ কর্মের জন্যে উপয্ুক্তভাবে "শিক্ষিত করে তুলাছিলেন। তাঁদের 
প্রতিষ্ঠান ছিলেন আজন্ম শিক্ষাব্রতী। দূঢ়চেতা অথচ স্লেহপ্রবণ এই মহায়সী 
মারা ব্যাক্তিগত আলাপ-আলোচনা এবং ধর্মমূলক সমাবেশের ভিতর *দয়ে তাঁর 
বানা সন্যাসিনীদের এই শিক্ষা দিতেন যে তাঁরা যেন নিজেদের শান্তর চেয়ে 
বৃহত্তর এক শাঁক্তর উপর ভরসা রাখেন। মাদার ক্যাব্রীনর আদর্শগ্রন্থ ছিল সেন্ট 
ইগুনাপিয়াসের “স্পরিচুয়াল এক্‌সারসাইজেস্‌* নামক গ্রন্থ এই গ্রন্থে বর্ণিত 
অধ্যাত্ম-সাধনা তান নিজেও অনুসরণ করতেন, তাঁর অন:বার্তনীদেরও তেমাঁন 
অনুসরণ করতে বলতেন। এ 

এই প্রাতষ্ঠানটি স্থাঁপত হওয়ার পর মাদার ক্যান চারজন শিক্ষার্থনী 
এবং পঁচিশ বৎসর বরস্কা একজন শিক্ষিকাকে নিয়ে ক্রেমোনার কাছে গ্রুমেলো 
বলে এক শহরে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
তাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রন্ধন, সূচীকর্ম এবং ধর্মীশক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা 
ছিল। এইভাবে শর; হয় এমন এক সেবামূলক কর্মপ্রচেষ্টা যা তিনাট মহাদেশে 
পারব্যাপ্ত হয়ে বহ প্রাতিষ্ঠান-স্থাপনের মধ্য দিয়ে জীবন্ত হ'য়ে উঠোছল। 
১৮৮৮ খনীষ্টাব্দের মধ্যে মিলান, বোরোনেট্ো, লিভাগ্রা, রোম এবং অন্যান্য 
স্থানে বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন মাদার ক্যাব্রিনি।. 

উনাবংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইটালীয়গণ বহুল সংখ্যায় বসবাসের উদ্দেশ্যে 
আমোরকা বুক্তরাষ্ট্ে চলে যেতে থাকে। ক্রমে খবর পাওয়া গেল যে দরিদ্র 
ইটালায়গণ নিউইয়র্ক, শিকাগো, এবং অন্যান্য মাঁক্নী শহরে অত্যন্ত জঘন্য 
ভাবে বাস করছে। কিন্তু এই মর্মান্তিক অবস্থার প্রাতকারের জন্যে বিশেষ কিছুই 
করা হল না। পোপ ত্রয়োদশ লিও মনে করলেন একটি ইটাল'য় সন্ন্যাসিন- 


মাদার ক্যারানি ২৯৩ 


সঙ্ঘ যদি আমোঁরকায় যান তবে সেখানে দরিদ্র এবং দদর্শাগ্রস্থ আশ্রয়- 
প্রার্থঁদের মধ্যে তারা ভালভাবে সেবাকার্য চালাতে পারবেন। এই রকম একটা 
সময়ে নিউইয়কের আর্চাবশপ করিগান মাদার ক্যাব্রানকে অনুরোধ করলেন 
{তান যেন এই উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক শহরে এসে একা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। 
নিভৃত প্রার্থনায় ঈশ্বরকে মাদার ক্যাব্রীন জিজ্ঞাসা করলেন, তান এই আমন্ত্রণ 
গ্রহণ করবেন কি না! ঈশ্বর সম্মাতিসূচক প্রত্যাদেশ দিলেন। তখন পোপের 
আশীর্বাদ নিয়ে মাদার ক্যাব্রিনি কাজে নেমে পড়লেন । 

১৮৮১ খইম্টাব্দের ৩১শে মার্চ মাদার ক্যাব্রীন একদল সন্ন্যাসনী নিয়ে 
নিউইয়র্কে পেশছালেন। এখানে এসে তাঁর একটি অনাথাশ্রম এবং প্রাতিজ্ঠান 
স্থাপনের জন্যে অন্যান্য সুষোগ-স্মাবধা পাওয়ার কথা 'ছিল। কিন্তু এর মধ্যে কী 
যে একটা ভুল ঘটে গেল, আর্চীবশপ করিগান তাঁকে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন 
না। আর কেবল তাই নয় তান তাঁকে কোনো কাজ দিতেও চাইলেন না। কন্ভু 
এরপর যখন তান জানালেন যে মাদার ক্যাব্রনির ইটালীতে ফেরাই উচিত, তখন 
মাদার ক্যারানি উত্তর দিলেন, “পরম পিতা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, এবং 
আমি এখানেই থাকব”? 

মাদার ক্যান ছিলেন অকুতোভয়, সাহসী এবং অধ্যাত্ম-আদর্শে উদ্দীপিত। 
ফলে তান আচশীবশপের প্রাতকূলতা কাটিয়ে একটা অনাথাশ্রম প্রাতষ্ঠা করতে 
সক্ষম হলেন। কিন্তু অর্থের অভাব তব থেকেই গেল । সেজন্যে চাঁদা তুলে এবং 
ইটালায় পল্লাঁতে ভিক্ষা ক'রে অর্থের ব্যবস্থা করতে হল। প্রয়োজনটা এতো 
গুরুতর ছল যে খাদ্যদ্রব্যের ভিক্ষাও সবত্রে গ্রহণ করা হত। অনাথাশ্রমের 
কর্মীরা মস্ত বড় ঝুঁড় নিয়ে ভিক্ষায় বেরিয়ে খাদ্যদ্রব্য পেলে তাও সাগ্রহে গ্রহণ 
করতেন।  গৃহহারা ছেলে-মেয়েদের যত্ন নেওয়া, তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা এবং 
খাদ্য জোগানোর ব্যবস্থা করতে হত। সেই সঙ্গে তাদের ধর্মগত এীতহাও রক্ষা 
করা হত। তাছাড়া ইটালীয় পল্লীতে অন্য যে সব ছেলেমেয়ে বাস করত তাদেরও 
ধর্ম শিক্ষার দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া হত না। এই কর্তব্যগুলো পালন করার 
জন্যে নিউইয়র্ক শহরের «খুদে ইটালী” অণ্চলে সেন্ট জোয়াকস জনয় 
অনাথাশ্রম থেকে সন্ধ্যাসনী পাঠানো হত। এখানে তাঁরা 'সাম্মীলত প্রার্থনা’ বা 
ম্যামের সময় শিশুদের দেখা-শোনা করতেন, বিকেলে তাদের ধর্মীশক্ষা দিতেন। 
এর কিছুকাল পরেই খীম্টীয় ধর্মনীতির বিষয়ে অল্প বয়স্কা নারী এবং একটু 
বড় বরসের বালিকাদের জন্যে একাট বিদ্যালয় খোলা হয়। এইভাবে সেন্ট 
১0174458818 1 


প্রস্তুতি কাল হিসাবে ব্যবহার করতেন এইভারে তি সাইিশ নার সম বায় 2 
বেরিয়ে ছিলেন (এই সয়ে, তিনি নন্যাসিনীদেরও,করম“ছুল পরিবর্তন করতেন। 
রি 
না আসতেন সঙ্গে করে... 
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জন্যে কের, মা এইটুকু করতে হরেয়ে প্রভাবে ঈশ্রের আদ নী চুলে, 
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টি, টু, নি 
বা শুনলে সা! কন 


SHE টি সিনা টা তি ই FE hat টাটা তাত 
পরত দিলা রা টি ছাই টা RTE তে নতুবা 
সঙ্গে তার অধ্যাত্ম সম বিষয়ে এতো কম জানা যায় যে এটা তাঁর মতো 


ব্যার্থালক্র্ম-সবাধিকার ৪5578 বৌশষ্ট্য,রলেই পাঁরগাঁণত 
হয়। একখানি 'দিনালাঁপর কিছুটা অংশ এবং কয়েকখান' চিঠি ছাড়ীশতীন এ- 


২৯৬ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাঁধকা 


ব্যাপারে অন্য কিছুই লিখে যান নি। তাঁর পাঠাগারে ছিল কেবল “াঁদ ইমিটেশান 
অব ক্রাইস্ট”, সেন্ট ইগনাসয়াস রচিত এএক্সারসাইজেস" এবং ফাদার 
পিনামণ্ট, আলফনসাস রাভ্রগুয়েজ নামে জনৈক যেসুইট লেখক ও সেন্ট আল- 
ফনসাস িগনয়ারর রচিত গ্রল্থাবলী। তিনি নিজে কোনো সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত 
ছিলেন না। দুরূহ ধর্মতত্তের অবতারণা করে তান তাঁর কমরঁ-সন্ন্যাঁসনীদের 
ধাঁধায় ফেলতেও চাইতেন না। সেজন্যে তাঁর প্রাতষ্ঠানে তিনি সরল উপাসনা 
পদ্ধাতই প্রচালত করেছিলেন। সেখানে ব্যক্তিগত ধ্যান-সাধনা ছাড়াও অনেক 
সম্মিলিত উপাসনার ব্যবস্থা ছিল। এই সেবান্রতী সন্ন্যাসিনীরা বাহিরের জগতে 
কঠিন কর্মসাধনার জন্যে সপরিচিতা হলেও, প্রাতিষ্ঠান-গত জীবনে তাঁদের 
অন্তত ছুটি ঘণ্টা উপাসনা ও ধ্যান-সাধনায় ব্যয় করতে হত। মাদার ক্যা্নর 
মত ছল এই বে, বাহিরের কাজকর্ম কখনোই যেন আত্মার পরমাকাশ্ক্ষার পথে 
বঘ] না ঘটায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । 

সব কিছুই আত্মাবাচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হ'য়োছলেন বলে মাদার 
ক্যাব্রিনর ভিতর একটা স্থিরতা ও শান্তর ভাব বিরাজ করত। এবং তারই ফলে 
তিনি ঈশ্বরে সমাহিত থাকতে পারতেন। তাঁর ক্রমবর্ধমান কাজের চাপের মধ্যে 
এভাবে থাকা [বিস্ময়ের ব্যাপার সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে তান নির্জন বাসে 
যেতেন। কিন্তু অচিরেই পর্ণ উদ্যম সংগ্রহ করে তিনি আবার তাঁর বহুধা পাঁর- 
ব্যাপ্ত কর্মের ঘ্ণাবতে'র মধ্যে ফিরে আসতেন। ক্রমেই অবশ্য তাঁর এমন বাসনা 
হচ্ছিল যে তান স্থায়ীভাবে অবসর গ্রহণ করে পূর্ণ সময়ের জন্যে উপাসনা ও 
ধ্যানসাধনার আত্মনিয়োগ করবেন। কিন্তু এই বাসনা তাঁর কোনো নও পর্ণ 
হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁর একজন কমর্ণর সঙ্গে কথোপকথনের সময়ে তান 
বলেছিলেন, “আমি যদি আমার মনের বাসনা মতো কাজ করতে পারতাম তাহলে 
আমি ওয়েস্ট পার্কে” চলে যেতাম । সেখানে সমস্ত রকম ঝামেলার বাইরে থেকে 
প্রাতচ্ঠানে'র জন্যে অনেক কিছ; ভালো কাজ করতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু 
আম দেখোছ যে, জীপাতত ঈশ্বর আমার কাছে এ কাজ চান না, আগ 
তাই নির্জনের ডাক ভুলে থাক এবং প্রাতষ্ঠানে'র কাজ কর্মে আত্মনিয়োগ করি। 
এইভাবেই আমি ঈশ্বরের অভিপ্রায় পালন কাঁর। পথ চলতে, ট্রেনে যেতে, জাহাজে 
উঠে, সর জায়গাতেই আমার মনে হয় যেন আমি আমার নির্জন-বাসের মধ্যেই 
ধ্যানে ডুবে আছ।” মাদার ক্যাৱানর একটা মাত্র লক্ষ্য ছিল যে, তিনি সমস্ত 


৯. আপার নিউইয়র্ক স্টেটে “সেক্রেড হাট” সম্প্রদায়ভুক্ত সেবাব্রতী সন্যাসিনীদের 
প্রতিষ্ঠিত এক মঠ। 
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মাদার ক্যাব্রান ২৯৭ 


মানুষকে ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রেম ও সেবার বিষয়ে সচেতন করে তুলবেন । এই কাজেই 
সারা জীবন কেটে গিয়েছিল তাঁর। তিনি সর্বদা কাঁ চিন্তা করতেন তা দিন- 
বলপর ধাঁচে লেখা এই চিঠি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়_-“আমাদের সর্ব সময়ের 
হল প্রার্থনা, বিশ্বাস এবং ঈশ্বর নির্ভরতা । আমরা একেবারেই 
অকেজো 1......িল্তু তাঁকে আশ্রয় ক'রে তাঁরই শক্তিতে আমি সব কিছুই করতে 
শারি।» 
প্রথম বয়স থেকে মাদার ক্যার্রীন তাঁর অন্তজনবনকে অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে রেখে- 
{ছলেন। তা সত্তেও তাঁর অধ্যাত্ম উপলব্ধির কথা তান একেবারে ঢেকে রাখতে 
পারেন বন। প্রার্থনার সময় কখনো কখনো কর্মীরা লক্ষ্য করেছেন তান এমন 
একটা ভাবাবেশের অবস্থায় চলে যেতেন যা ইন্দ্িয়-চেতনার অতাঁত। তাঁর 
সহকার্মনীরা তাঁর বিষয়ে অন্যান্য কয়েকটি অধ্যাত্ম-উপলান্ধী এবং দৈব-ঘটনার 
কথাও বিবৃত করেছেন। লণ্ডনে উপস্থিত হ'য়ে মাদার ক্যান্রীন এক দৈব-দর্শনে 
কুমারী মেরার সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। এই উপলান্ধর বর্ণনা করতে গিয়ে 
তান বলেছেন, “আমি তখন পর্ণ জ্যোতিতে উদ্বভাসিতা পাত জননীকে 
দেখতে পেলাম। তাঁর কোলের উপর বসোছলেন শিশু যীশ7। যাশহর হাত 
দো জর মতো করেল নেসা রত ছলাপনবরত দেখ উম 
করতেন বলে মাদার ক্যাব্রীন একজন কোনো ব্যান্তকে অধ্যাত্ম গর; বলে অন 
“সরণ করতে পারেন নি। ফলে তান ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যাক্তগত সম্পর্কের অনংধ্যান 
ক'রে তাঁরই উপর সব কিছুর ভার সমর্পণ করতে সক্ষম হয়োছলেন। একটি 
চিঠিতে [তান লিখেছেন, “আত্মা একথা অনুভব করতে পারে যে তার সত্তার 
নিজের ভিতরেই পাওয়া সম্ভব, আর তখন আত্মাই হ'য়ে ওঠে, তাঁর সিংহাসন ও 
সান্দর।” মাদার ক্যাব্িনি ছিলেন এমন একজন অধ্যাজ-যোগা, যান ভাক্ত ও 
কর্মযোগকেই করেছিলেন তাঁর মুক্তির উপায় স্বরূপ । অধ্যাত্খবাদ বস্তুটি ছিল 
তাঁর কাছে এমন একটি ব্যাপার যা “্বাস্থাবান, বলশালী, দৃঢ় এবং পৌরুষ- 
মণ্ডিত” হ'তে বাধ্য । এই কথাগুলি তাঁর নিজের জীবনে এবং তাঁর প্রাতজ্ঠানের 
অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সম্ন্যাসিনীদের জাঁবনে সত্য হয়ে উঠোঁছল। ভন্ড ধার্্মকতা, 
আভিযোগ প্রবণতা ও নৈরাশ্যকে এড়িয়ে চলতে হবে। অপের মালা যখন প্রকৃত 
কাজে ব্যবহৃত না হয়, তখন তাকে সাঁরয়ে রাখাই ভালো। 
মাদার ক্যার্রিনি তাঁর অন্তজঁবনের ফলেই এতো প্রবল কর্মশীক্ত লাভ করে- 
ছিলেন। মতামত সম্বলিত একটি ছোট নোট বইয়ে তানি লিখোঁছলেন, “যতো 


PELs 


২৯৮ প্রাচ্য ও প্রতীচোর ধর্মসাধিকা 


নিয়োঙ্গনকরতাম তাহলে আমি 'দ্্বল-এবং এআস্মহট্ন-হ'ে নিজেকে হারিয়ে = 
ফেলতাম।আরাতেমান ফল, হত যাঁদ৬আমি-এআম্মর। নাপ্ররতম যাশনর্‌ অন্তরের 
মধ্যে/মা ঘুমতাম-এবং প্রার্থনাওনা, করতাম হে. ফাশ্ড। আমাক্-এই অতন্দ্র. 
নিদ্রার প্লাবনের মধ্যে আবৃত করে রাখো” মানুষ হিসাবে তান যা করেছিলেন, * 
তা যাঁদওচতসাধ্যস্যধনেরপর্যায়ে পড়েতরক তানিজব-পিছ্ন,থেকে-নিজেকে 
“থাম পারত আবেগ আমাকে এতে, প্ররলভাবে-অনঃসরপ-কারে-য়আমি. তাকে 
ঠেকাতে পার না.../য়াইতঘটুকল্য কেন আস চোখ বজে-থরাকরএবং-়ীশরর.. 
হৃদয়”থেকে মাথা-তুলরা নন এক টি; চিঠিতে তিনি, তাঁর-কমর্ম্যালিনীদের 
লিযোছিলেন, “কুশ কাঠই হবো আমার ধর্মগ্র্র এই]টিকে। আি-সর্বদাঃদোখের,, 
সামনে রেখে শিখর রী-ারে-ভালোবাসতে-হয-এরং-যন্তণা সহ্য করতে হয়. 
যেৎসেরারতা যাসিনটী ফন্ত্ণা সহ্য-করতে চান, না, একাজ-থেকে,সরে-; 
যাঁশযর হৃদয়ের চারাদকে-কন্টকের প্রবলত্য লক্ষ্য 'রারে। মন্তগা-সহ্যঃকণতে হরে 
কতো/সলদর এইলকাজ্জাপরীগরবচ জন্যে রুট প্রাওয়া, যাহার সঙ্গ রুট প্রাওয়াচ 
এবং মীর; জন্যেকুদটাতন পার: প্রেমের আগনেনানিজেরে- নিতো করে 
ফেলা: এই-মহীয়স নার তাল-দেশেনদেশেনুমাজলধর্ম কম ব্্য,এরং... 
সংস্কৃতির: বিষয়ে অজস্র প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকার: রেখে গ্লেছেন্ছাঅস্তরের দূত 
দিয়েলীতনি-ছিলেল-ঈশ্বরের একা স্রলপ্রাণা ভক্ঞএরংতস্েরাদাসটা)77 তার, রা, 
বইয়েন্টনি- সরাসরি; যীশুর লিখেছেন, মহরত পোকে HEHE Ef 
আমারুপারিচয়হল্য।তগ্নই তোমার-সোনর্য়ে/আমি-এত্যো়যুদ্ধ.হ'য়ে, পড়লাম. য়ে: 
তোমাকেই হসনরদরগ কুরতে লাগলাম//যতোইন্সামি তোমাকে ভালোরা সি, ততোই, 
যেনুল্রাম্যর;;সবনেত হতে থাকে তম্রে বেন আমায় রুম ভালো র্যা ছু কার্ণ 
তোমাকেআারো। বেশী,করে-ভালোরাসতে চাইলাম এ আমি আর সইতে 
হে, লামার প্রেমময়: ফীশ্র- তোমার $এইতঅসহায়, রেচারী: নারীকে তোমার-এই = 
ছোট বধ্‌কে সাহায্য রাঃ তাঁরা হান্রচধরেক্নিয়েনচল | যায় তোমাকে 
ভাল্যোরাসি্ আম্মাকে ও যত, অত্যস্তইয ভাল্যোর্যসা 1). চাযাক ঢালা 
৯১৯১৭ লীদ্টাজদের ॥২২শেণডসেদরর ড়ুনস্ানন্য ভাজার দশক 


শহরে তাঁরই একদা প্রার্তাচ্ঠত কলম্বাস হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। 


= মাদার ক্যান. তাত শিল্যোন কমই, 


মদীনা দু বছর: 
পরে শুর; হল রোমের গিজীর নিদেশে “ঈশ্বরের সোবিকার” শা মাহাক্বোর * 
বিষয়ে আইনসঙ্গত অনুসন্ধান ৷ পোপৈর জীগ্রহৈ তাঁর দ্বারাই" আরম্ভ হল উই 
অনসন্ধান। পুৰববিতীঁ একটা বিধানে লাপবন্ধ ছিল বৈ পণযাতা ব্যাক্তর পর 
পঞ্চাশ বছর না আঁতবাহিত হলে অনঙ্ধান কমঃ শুরু করা খাবে না? পোপ উই: 
ধান বর্তমান ক্ষেত্রে শাথিল করার আদেশ দিলেন। বর্তমান কালের হীতহাসে 
এটা এমন একটা অসাধারণ ঘটনা যে এর 'দ্বিতীয়* আর কোনো নজির নেই। 
অত্যন্ত বিশদভাবে তদন্ত করে দেখা হল॥ তাতে সরকারীভাবে দাট প্রকৃত 
দৈব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সংবাদও সমার্থত হল। ফলে ১৯৩৮ খ্নীল্টাব্দের 
১৩ই নভেম্বর মাদার ক্যাত্রিনিকে “পঢণ্যাত্মা” বলে ঘোষণা করা হল। আমেরিকা 
যুক্তরান্ট্রে তাই প্রথম পোপের দ্বারা স্বর্গরাজ্যের “পণ্যাত্মা” অধিবাসী বলে 
স্বীকৃত হলেন। আট বছর পরে স্বীকৃতিপত্রে স্বাক্ষরের দ্বারা তাঁকে ঈশ্বরের 
অনঃগ্রহ-পান্রী বলে স্বীকার ক'রে নেওয়া হল। 

উপাঁধ-অলঙ্করণের উৎসবে রোমের ভ্যাঁটকানে ধর্মযাজকের মহা প্রার্থনা 
সঙ্গত গাইলেন কাঁ্ডনাল মুণ্ডেলাইন। একুশ বংসর আগে হীনই শিকাগো 
শহরে মাদার ক্যাব্রীনর শেষকৃত্যের সময় প্রার্থনা সঙ্গীত গেয়ৌছলেন। 'গর্জা 
প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে এমন ঘটনা আঁদ্ধতীয় যে, একই কার্ডনাল কারো শেষ- 
কৃত্য এবং উপাধি অলঙ্করণের উৎসব পাঁরচালনা করেছেন। অলক্করণ-উৎসবে 
এক বেতার ভাষণে কার্ডউনাল বলোছলেন, “আমরা যখন চিন্তা কার এই 
ক্ষণণকায়া নারী সামান্য কুঁড়ি বৎসরের মধ্যে “সেক্রেড হার্ট অব যেসাসের” 
পতাকাতলে চার হাজার নারীর একটি বাঁহনী তৈরী করোছলেন, যখন চিন্তা 
করি যে তিনি প্রাচীনকালের কুসেড্‌য়োদ্ধাদের উদ্দীপনা হৃদয়ে নিয়ে দারিদ্য 
ও আত্মোৎসর্গের জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন, যখন চিন্তা করি, তাঁর সেই 
সর্বমানবের প্রাত জবলস্ত প্রেমের জন্যে তিনি বারবার সমদদ্র পার হয়ে কতো 
অজানা দেশে গিয়ে আবালবৃদ্ধবাঁনতা 'নার্বশেষে সকলকে কথায় ও দষ্টান্তে 
সং ও শাস্তাপ্রয় খুশজ্টান হ'তে উৎসাহিত করোছিলেন, যখন আমরা "চিন্তা করি, 
পারিচর্যা করতেন--আর সমস্ত [ছুই করতেন ইহজগতে কোনো পুরস্কার বা 
ক্ষতিপূরণের আশা না রেখেই, তখন বলন_এসব কি ক্যা্থালক কর্মবাদে'র উচ্চ 
আদর্শকে সম্পূর্ণরূপেই পালন করে না, আর এ কর্ম যান সম্পাদন করেছেন 
তাঁকে ক আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মযাঁজ্রকা বলে গ্রহণ করা উচত নয় ?* 


৩০০ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাঁধকা 


ধর্মসাঁধকা ফ্রান্সেস জাভিয়ার ক্যারনি তাঁর জীবনে এমন এক শাক্তর আঁধ- 
কাঁরিণী হ'য়োছলেন, যা তাঁর সমন্ত কর্মকে নিয়ন্রিত করত। এই শক্তির দ্বারা 
তাঁর কর্মে যাঁরা যোগ দিতেন তাঁদেরও জীবদ্দশায় সংপথে টেনে নিতে পেরেছেন 
_ প্রত বংসর আঁধক সংখ্যায় মানুব এই শক্তির প্রভাবেই সংপথে যাওয়ার প্রেরণা 
লাভ করে। মানবতার কাছে তাঁর একমাত্র বাণী হল একটি প্রার্থনার সুর, যা 
তাঁর ঈশ্বরাশ্রত দৈনন্দিন কর্মজীবনে মূর্ত হ'য়ে উঠোঁছল। 


৮ 


চতুর্থ খণ্ড 


ইহুদী ও সূফীধর্মের ধর্মনাধিকাগণ 


নি সানি “যুক্তরাষ্ট্রের * অন্তত! মারল অঞ্চলের 
 বাল্নটমোর' “নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন'তিনি। "তাঁর পিঁতার'নাম ছিল বেনু 
| "বাল টিমোর শহরের হই সম্প্রদায়ের পুরোহিত [ছিলেন 

মাতার নীম ছিল সৌফিয়া। পিতা-মাতার জ্েণ্ঠা কন্যা ছিলেন 
1 কাছ থৈকেই তিনি ঈশ্বরপ্রেম ও মানবসেবার প্রেরণা পৈয়ে- 
ঢু না দে 


৩০৪ প্রাচা ও প্রতাচ্যের ধর্মসাধকা 


হ'য়ে উঠোছলেন। তাঁর মনে জাগ্রত হল “নিজের লোকে"র সঙ্গে মীলত হওয়ার 
আকাঙ্ক্ষা । এই ভ্রমণের ফলে বাল্‌টিমোর শহরে নিজের সম্প্রদায়ের লোকেদের 
দোষগঢ়লর বিবয়ে সচেতন হরে তিনি কিছুটা অস্থিরতা বোধ করোছিলেন। 
তাদের অধার্মকতা এবং প্রতিবেশী অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের রণীতনণীত 
অনুকরণের আগ্রহ খুবই নিন্দাহ্হ বলে মনে হল হেনারয়াটার। 

তান আমেরিকায় ফিরে আসার পর দলে দলে ইহুদী সম্প্রদায়ের লোক 
আমেরিকায় আশ্রযপ্রার্থী হ'য়ে আসতে লাগলেন। ১৮৮২ খইষ্টাব্দে “মে আইন” 
এর ফলে হাজার হাজার ইহুদী রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। 
অনেকে মিন্রভাবাপন্ন প্রাতবেশনী রাষ্ট্রে শরণ গ্রহণ করলেন, কেউ কেউ আমে- 
বিকার পাঁড় জমাতে শদুর করলেন। এদের মধ্যে যাঁরা বালটিমোরে এলেন 
তাঁদের সংখ্যাও নগণ্য নয়; এবং এদের অপারচিত রীতিনীতি ও ভাষার ফলে 
এপরা যে খুব সাদর অভ্যর্থনা পেলেন এমন নয়। পুরোহিত প্রবর এবং তাঁর 
কন্যা হেনরিয়াটা, প্রত্যেক আশ্রয়প্রার্থার অসুবিধার কথা সহানুভাতির সঙ্গে 
শুনতেন; নতুন সমাজ এবং নতুন পাঁরবেশে যাতে তারা স্থিত লাভ করতে 
পারেন সেজন্যেও যথেষ্ট সাহায্য করতে লাগলেন।  হেনারয়াটা প্রথমে মন 
দিলেন যাতে তাঁরা.“মা্কনী” হতে পারেন৷ তিনি একটি দোকানের উপর 
একখানি ঘর নিয়ে সেখানে নৈশ বিদ্যালয় খুললেন! চার বছর পরে যখন 
বালাটমোরের 'শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ হেনারয়াটার এই “রুশ-বদ্যালয়ে”র ভার গ্রহণ 
করলেন তখন তার ছাত্র সংখ্যা দাঁড়িয়োছল এসে পাঁচ হাজারে। 
এইসব ধিকুত রুশ-শরণারথার বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার ফলে হেনরিয়াটা 
ইহ্দীদের ইতিহাসকে পানার্বেচনা করতে বাধ্য হলেন। কেবল যে জারের 
সরকারই ইহদাদের অধঃপতিত করতে চেয়েছিলেন তা নয়, অত্যাচার এবং 
অসহিকুতা কমবেশী সর্বত্রই মাথা চাড়া দিয়ে উঠোঁছল। শুধু যাঁদ তাঁদের 
একটি মাতৃভূমি থাকত, তবে তাঁদের প্রাচীন গাঁরমা ফিরে আসত! এইভাবে 
ডাক্তার থিয়োডোর হাজে'র আগেই হেনরিয়াটা ইস্রায়েলদের নিজেদের স্বভূমিতে 
ফেরার জন্যে পথ প্রস্তুত করাছলেন।  পরবতাঁকালে তান বলোছিলেন, “আম 
িওন-বাদ গ্রহণ করলাম তখনই, যে মুহুর্তে আম উপলব্ধি করলাম বে, কেবল- 
মান এর দ্বারাই আমার আহত, ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত জাতি, আমার উদ্রান্ত জাত 
একটি আদর্শ ফিরে পাবে-সে আদর্শ অন্যদেরই চাপিয়ে দেওয়া-আর সে হল 
এমন একটি আদর্শ যা অন্যান্য ইহ:দী-সমস্যার বিষয়ে কী মনোভাব তার কথা 
বাদ দিয়ে সকলে মেনে নিতে পারে ।৮ 


হেনারয়াটা জোল্‌ড্‌ ৩০$ 


সোসাইটি অব আমোরকা”র ফিলাডেলফিয়া-স্িত কর্মকেন্দ্রে সাহত্য-সাঁচব পদে 
যোগদান করলেন! এই পদে তান তেইশ বংসরকাল কাজ করোছলেন। তাঁর 
‘এই গনরুত্বপূর্ণ কাজের পক্ষে যোগ্য হ'য়ে ওঠার জন্যে তান “যুইশ [িওলজি- 
ক্যাল সেমিনারী অব আমোরকা”-তে পড়াশোনা করতেন। এই প্রতিষ্ঠান এর 
আগে কখনো কোনো নারীকে প্রবেশাধিকার দেয়ান। “একজন মাহলা টালা- 
মুড’ পাঠ করেছেন” এটা ছিল একেবারেই আজগুবি ব্যাপার। কিন্তু সেখানকার 
বহন ছাত্র হেনরিয়াটার মধ্যে খুঁজে পেলেন একজন-সহানুভূতিশীল শ্রোতা এবং 
সৎপরামর্শদাতা। [তানি “যুইশ এনসাইক্লোপিডিরা” এবং অন্যান্য বিদগ্ধ পত্র- 
পত্রিকার জন্যে প্রবন্ধাদ লিখতে লাগলেন। শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ১৮৯৩ 
খাীন্টাব্দের বিশ্বধর্ম সম্মেলনে তাঁকে দুটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে সাগ্রহে আমন্ত্রণ 
জানানো হয়েছিল। 

দৈনিক তানি চৌদ্দ ঘণ্টা থেকে ষোল ঘণ্টা ক'রে কাজ করতেন। এইভারেকাজ 
ক'রে তিনি অসুস্থ হ'য়ে পড়েন, এবং তখন তাঁকে বিশ্রাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা 
হয়। কিন্তু সেরে উঠতে তাঁর খুবই দোর হতে লাগল। তখন এ “পাবাঁলকেশান 
সোসাইটি” তাঁর কাজের গন্ণগ্রাহিতা প্রদর্শন ক'রে একাঁট সমদ্রযান্রার ব্যয় বহন 
করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই জমদদ্রযান্রায় বেরিয়ে হেনারয়াটা বহন মাস ধরে 
ইউরোপ ও প্যালেস্টাইনে ভ্রমণ করেছিলেন। বহুকাল ধ'রেই তাঁর মনে তাঁদের 
পরব পরূষের প্রাচীন মাতৃভূমি দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ছল। এতোঁদনে সেটা সফল 
হল, তান সত্যই এলেন সেই দেশের মাঁটতে। তখন তান কল্পনাও করেন নি, 
এইখানেই তাঁর জীবনের মৃহত্তম কর্ম সম্পাদিত হবে এবং ইস্রায়েলের ক্রম অভ্যুদয় 
এবং পদুনজন্মের ইতিহাসে একট নতুন অধ্যায় লিখিত হবে। 

হেনরিয়াটা যখন ১৯০৯ খাস্টাব্দে প্যালেস্টাইনে এসেছিলেন তখন সে দেশ 
ছল সভ্যজগতের কাছে একেবারে 'পাণ্ডববাঁজতি' অবস্থায় ৮ দেশটি ছিল তখন 
অটোমান সাম্রাজ্যের অধীন, এবং একজন স্বৈরাচারী সুলতান ছিলেন এর প্রভু 
তাঁর রাজকর্মচারীরা ছিলেন যেমন দ:ঃনর্ীতপরারণ, তেমনি উদাসীন। তাঁরা 
বিপুল করভার এবং উৎকোচ গ্রহণ করে রাজভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলতেন। দেশের 
মাটি ছিল নিম্ষলা ও বন্ধ্যা। এর অধিবাসীরা ছিল অত্যন্ত দারদু, কোনো আশা- 
ভরসাই আর তাদের জন্যে অবাশষ্ট ছিল না। যেসব ইহুদী পাঁরবার প্রথম 
সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করতে গিয়েছিল তাদের যে কেবল নির্মম নিষ্ঠুর 
মাটির সঙ্গেই লড়তে হ'য়েছিল তা নয়, প্লেগ এবং অন্যান্য মহামারীর সঙ্গেও যুঝতে 


২০ ॥ 


৩০৬ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 
ঙ 


হ'য়োছল। ‘বিশেষ করে শিশুদের যে দুর্দশা ছিল তা দেখে হেনরিয়াটার হৃদর- 
তন্বী যেন মুচড়ে ছিড়ে গিয়োছল। টাইবৌরয়াস শহর একদা ছল রোমান 
প্রদেশপালদের আবাসম্ছল। একাঁদন এই শহরের বালিঢাকা পথে চলতে চলতে 
হেনারিয়াটা এবং তাঁর মাতা প্রথম দেখতে পেলেন সেই নোংরা আস্থসার শিশুদের, 
যাদের শূন্য কালো চোখে ছিল ব্যাধির সংকেত। জন্মগত অন্ধতা এবং উপদংশ- 
জানত অন্ধতার প্রাবল্য ছিল অত্যন্তই বেশী। পারিচ্কার-পারচ্ছন্নতা ছিল 
শোচনীয়ভাবে অনুপাচ্থত। শিশু মৃত্যুর হার ছিল অত্যন্তই বেশী । 
হেনারয়াটার বয়স তখন উনপঞণ্চাশ বছর। তান স্থির করলেন, সারা প্যালে- 
স্টাইনের ইহুদী আরব নির্বিশেষে সকলের জন্যে তিনি স্বাস্থ্য ও সমাজ-মঙ্গলের 
সেবাকর্মের জন্যে একটি আন্দোলন শুর; করবেন। [তান বললেন, “এটা যাঁদ 
একটা বিদ্যালয়েও চালু করা যায়, তবে সব জায়গাতেই করা যাবে» 

তানি জানতেন, কাজটা খুব সহজ ছল না। নিউ ইয়র্কে ফিরে আসার পর 
তাঁর স্বাস্থ্য কিছুটা ভালো হয়ে উঠল। তখন তানি তাঁর নতুন কর্মে পূর্ণেদ্যমে 
ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আর, বাকী জীবনে তান এই কাজেই আত্মদান করেছিলেন । 
এই সময়ে নিউ ইয়র্ক শহরে একদল িওন-বাদী নারী ছিলেন, যাঁরা “কুইন 
এস্‌থার” নামে এক সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ৌোছলেন। [জওন-বাদনী কর্ম 
প্রচেষ্টাকে সাহায্য করাই ছিল এদের লক্ষ্য, যাঁদও এ'দের প্রধান কাজ ছল 
মোটামদাট একটা সাহিত্যসজ্ঘের অনুরূপ । এই দলের কাছেই হেনারয়াটা তাঁর 
সেবাব্রতী উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করলেন। তান নিজে কী স্বচক্ষে দেখেছেন 
তার বিবরণ এতো হৃদয়স্পশাঁ হ'য়ৌছল যে তৎক্ষণাৎ তাঁরা তাঁকে সমর্থন জানাতে 
স্বীকৃত হলেন। অন্যান্য দলও ক্রমে এই দলের সঙ্গে যোগ দিলেন। তখন তার 
নাম হল হাডাসা'। এটা হল হিব্রুভাষায় 'মার্টল' নামে এক চিরহারৎ লতার 
প্রীতশব্দ। বাইবেলে 'এসথার' বলতে একেই বোঝানো হ'য়েছে। তারপর শর 
হল হেনরিয়াটার অর্থ-সংগ্রহের কাজ। পণ্সাশ-বৎসর বয়স্কা একজন মহিলার 
পক্ষে সেটা খুব সহজ কাজ ছিল না। এর জন্যে তাঁকে আমোঁরকার সমস্ত অণ্চলেই 
যাতায়াত করতে হয়োছল। তাঁর জনসমাবেশগ্লিতে সামান্য বা বেশী যাই 
লোক আসত সেখানেই তান ভাষণ দিতেন। তাঁর বক্তৃতার ধরন ছিল সংক্ষিপ্ত 
এবং বিষয়ানূগ_ঠিক কলেজের অধ্যাপকের মতো । তিনি অনর্গল বক্তৃতা দিতে 
পারতেন না, কিন্তু যা তানি বলতেন তাতে মনে প্রভাব বিস্তার করত। এবং তাঁর 
আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ম্যাজিক লণ্ঠনের ছাব দৌখয়ে সমস্ত বিষয়টা অত্যন্ত 
জীবন্ত করে তুলতেন। 


হেনরিয়াটা জোল্‌ড্‌ ৩০৭ 


প্যালেস্টাইন থেকে তাঁর কাছে সাহায্যের জন্যে অজস্র আবেদন আসতে লাগল ৷ 
অবশেষে ১১১৩ খইষ্টাব্দে তান কয়েকজন শিক্ষাপ্রাপ্ত নার্সকে সেখানে পাঠাতে 
সক্ষম হলেন। শ্রীমতী জোল্‌ড্‌ অবশ্য অর্থসংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজকে 
সুসংগঠিত করার জন্যে আমোরিকাতেই থেকে গেলেন! 

১৯১৬ খশষ্টাব্দে দীর্ঘকাল রোগভোগের পর তাঁর মাতা পরলোকগমন 
করলেন। অসুখের সময় হেনরিয়াটা মাতাকে সেবাশনশ্রুষা করতেন এবং শেষ 
সময় পর্যন্তও তান তাঁর কাছে থেকে স্তো্ পাঠ করোঁছিলেন। তখন হেনারিয়াটার 
নজের বয়সও হ"য়োছল প্রা ষাট বতসর। বয়ঃবাদ্ধর ফলে তান নিজেও অশক্ত 
হ'য়ে উঠাছলেন। তাঁর চাকৎসকেরা তাঁকে কম পাঁরশ্রমের জীবন যাপন করতে 
আদেশ দিলেন। কিন্তু মুখে যাঁদও হেনারয়াটা তাঁদের কথা মেনে চলবেন বলে 
প্রীতশ্রদৃত দিলেন, কার্যকালে তান নিজের পরিকল্পনা ও লক্ষ্যের রুপায়ণেই 
কৃতসঙ্কল্প রইলেন। সেই বৎসরই তান প্যালেস্টাইন যাত্রা করলেন। কয়েক- 
জন তাঁকে বিদায় দিতে এসে তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত হ'তে বাধ্য হলেন যে, 
[তান একজন তরুণী নারীর উৎসাহ নিয়েই তাঁর বিস্ময়কর জীবনের তৃতীয় 
পর্বে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। তিনি সেখানে মাত্র দন বৎসর থাকবেন বলে মনে 
করেোছিলেন। কিন্তু থাকলেন তাঁর মত্যুকাল পর্যন্ত, সাতাশ বৎসর ধরে! এই 
সুদীর্ঘ বংসরগঢ়নালতে দা বিশ্বযুদ্ধ পার হয়ে গেল । {তান প্যালেস্টাইনে 
থেকে সেখানকার সামাজিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে সেবাৱতী আন্দোলন শনরদ করে 
তাকে প্রাতাষ্ঠত করে তুললেন। তিনি বাভন্ন অত্যাচারী দেশ থেকে হাজার 
হাজার দারদ্র, পারত্যক্ত এবং অনাথ বালক-বাঁলকাকে এনে তাদের প্নর্বসাঁত 
এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। 
প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে অবর্ণনীয় দর্দশায় পাতত হয়োছল প্যালেস্টাইন 
আঁধবাসীরা। এই সঙ্কটকালেই হেনারয়াটা জোল্‌ড্‌ প্যালেস্টাইনে এসোঁছলেন। 
তাঁর সর্বপ্রথম কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়োছল দাঁরদ্র্য ও ব্যাধির কবলে যারা পড়োছল 
তাদের জন্যে খাদ্য ও চাকৎসার ব্যবস্থা করা। ইতিপূর্বে তান যে চাকৎসক- 
দল গড়ে তুলোছলেন তার ফলে যুদ্ধের সময়ে প্যালেস্টাইন এক মহামারীর 
আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়োছিল। তাঁরা বহ শিশুর .ও জননীকেও সাহায্য য়ে 
বাঁচিয়ে রাখতে পেরোৌছলেন। কিন্তু এখন যে রকম প্রবল দাবী উঠতে লাগল 
তার প্রয়োজনমতো সাড়া দেওয়া প্রায় অসাধ্য হয়ে উঠল। 
আমোরকা থেকে সাহায্যের স্রোত খুবই ক্ষীণগাঁত হ'য়ে এল। নতুন নতুন 


দাঁব পুরণ করার দিক থেকে এই অর্থ অত্যন্তই সামান্য। ১৯২০ খনাম্টাবদ 


৩০৮ f প্রাচ্য ও প্রতাঁচ্যের ধর্মসাঁধকা 


নাগাদ তাঁর অধীনে কাজ করাছলেন প্রায় চারশ চিকিৎসক ও নার্স । সঙ্গে ছিল 
[বিরাট এক ঘাটাতর অঙ্ক। যেসব প্যালেস্টাইনবাসিনী তরুণীদের হেনারয়াটা 
নার্সের কাজে গ্রহণ করোছিলেন, তারা নার্সের পেশাগত নীতিবোধে মাঁক্ঁণী 
নার্সদের মতো অভ্যস্ত ছল না; এবং কাজের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে 
তারা রোগীদের একলা ফেলে রেখে একযোগে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যেত। 
হেনারিয়াটা অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন তাদের সঙ্গে, এবং ক্রমে 
তাদের একাঁট সুশৃঙ্খল বাহিনীতে রুপান্তীরত করলেন। তাঁর কাজটা অবশ্য 
খুব সহজ ছিল না, কারণ হব্র ভাষাতে নার্সিং শিক্ষার জন্যে কোনো পাঠ্য- 
পুস্তকই ছিল না। 

ইতিমধ্যে জাফা-তে প্রাত সপ্তাহে প্রায় তিনশ" করে শরণাথণ আসতে লাগল । 
আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তারা অনেকে ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত হ'য়ে পড়ল। 
শ্রীমতী জোল্ড্‌ জানতেন যে, একটা সুনিশ্চিত আয়ের পথ থাকলে যথোপযুক্ত 
পরিকল্পনা এবং প্রাতষেধনের ব্যবস্থা করে ব্যাধির প্রকোপটাকে আয়ত্তের মধ্যে 
আনা যেত, তবু নিজের মনে তাঁর যাই থাকুক কাজের মধ্যে তান হতাশার ছায়া 
পড়তে দিলেন না। তিনি সারা দেশটিতে. পাঁরদর্শন-কাজ শুর; করে দিলেন। 
যাতায়াতের জন্যে অবশ্য তেমন রাস্তাঘাট ছিল না; কখনো কাঠের গাড়ী, কখনো 
বা গাধার পিঠে যাতায়াত করতে হত। তাঁর একখানি চিঠিতে {তান লিখোঁছলেন, 
“এই কমাঁদল হল যুদ্ধের আওতার বেড়ে-ওঠা এক নতুন পঢ়ুরুষের মানুষ । তারা 
প্রায় এক আদিম অবস্থায় বাস ক'রে জীবনের প্রাথামক এবং মৌলিক সমস্যা- 
গুলিকে আয়ত্তে আনার সাধনা করছে। আমার বড়ই ইচ্ছা হয় যে তাদের সঙ্গে 
কাজে যোগদান করি। অবশ্য তারা যেমন পাথর ভাঙতে পারে আমি তা পারি 
না। কিন্তু আমি হয়তো তাদের এমনভাবে সংগাঠত করতে পার যাতে তাদের 
জাবনবান্রা অনেকখানি সুস্থ হয়।” সংগঠন করা এবং অবস্থার উন্নাত ঘটানোই 
ছল তাঁর চরিন্রের স্বভাবাসিদ্ধ প্রবণতা! যেখানেই তিনি গেছেন, সেখানেই 
অবস্থার উন্নত ঘটাতে প্রয়াস হয়েছেন তিনি। দেশের অগ্রপাঁথক কমরঁদল, 
হেনারয়াটার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বলেছেন, “আমার আশা 'চাল;টাজনে'র 
মতোই চিরপ্রবাহিণী থাকবে । সেটা এমন এক স্রোতোধারা যা তার প্রবল গাতি- 
বেগে ক্ষয়ক্ষাতর সমস্ত জঞ্জালকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়।” 

শ্রীমতী জোল্‌ডের কমঁসজ্ঘের তহবিল তখনও প্রায় শূন্য অবস্থায় ছল এবং 
যথেষ্ট, খণ হ'য়ে গিয়েছিল। জিনিসপত্র কেনার দাম বা কর্মচারীদের মাইনে 
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fl দেওয়া অত্যন্ত কাঠন হ'য়ে উঠল। কিন্তু তবু তিনি কাজ চালিয়ে যাবেন বলেই 
দডঢ়প্রাতজ্ঞ রইলেন। এই সময়ে নাথান স্ট্রাউসের কাছ থেকে কুঁড় হাজার ডলার 
পেয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন তানি; তবে প্রয়োজনীয় টাকার তুলনায় এই টাকা 
বিশেষ কছড নয়। তাঁর চিকিৎসক এবং নার্সগণ এ বিপদে তাঁকে সাহায্য করার 
জন্যে এগিয়ে এলেন। তাঁরা বেতনের জন্যে কোনোরকম চাপ দিলেন না। ফলে 
এ টাকা দিয়ে দোকানের ধার শোধ করে আবার ষধপন্র কিনতে পারলেন শ্রীমতী 
জোল্‌ড্‌। 

. ক্রমে এই দিকে কাজকর্ম অনেকটা স্থায়ী চেহারা নিল, কাজের চাপও কিছন্টা 
কম হল। তখন হেনরিয়াটা আধ্ানক প্যালেস্টাইনৈর গঠনকর্মের অন্যান্য দিকে 
নজর দেওয়ার সময় পেলেন। তান কয়েকবার প্যালেস্টাইন ও আমোরকার মধ্যে 
যাতায়াত করতে লাগলেন। তার ফলে হাসপাতালের কাজকর্মের অনেক উন্নাত 

খা হল। শিক্ষার দিকেও তান যত্ন নিতে লাগলেন। কেননা, শিক্ষা-ব্যবস্থাও 
চিকিৎসার মতো অত্যন্ত প্রাথীমক অবস্থায় ছল প্যালেস্টাইনে। শিক্ষার ক্ষেত্রে 
এসে অনেক অস্মাবধা পোহাতে হ'য়োছল তাঁকে। 

{তান শিক্ষাব্যবস্থায় এক্যসাধন ক'রে, ব্যয়ের দিকে ভারসাম্য এনে বিদ্যালয়- 
গীলতে আধ্যানক যুগের প্রবর্তন করেন। সকলেই তাঁকে সম্মান করত এবং 
তাঁর একান্তিকতা এবং নিঃস্বার্থপরতার জন্যে সকলেরই প্রশংসা অর্জন 
করোছিলেন {তান । বিদ্যালয় থেকে তান ছাত্রদের আহার দেওয়ার ব্যবস্থা করে- 
ছিলেন। তাতে তারা দনে অন্তত একবার করে স্খাদ্যের মূখ দেখতে পেত। 
১৯২৯ খনীষ্টাব্দে তান জেরুজালেমে একাট স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলেন, এবং তেল- 
আবিবে প্রাতিষ্ঠা করেন একটি আধ্মীনক হাসপাতাল। এইভাবে তিনি স্বাস্থ্য 
এবং শিক্ষা দীদকেরই কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। আর দটি কাজই বেশ 
ভালো ভাবে সম্পন্ন হতে লাগল। 

হেনারয়াটা জোল্‌ড্‌ দেশটির পুনরুদ্ধারের জন্যেও চেষ্টা করতে লাগলেন। 
“প্রধানত যাঁদও তিনি ছিলেন একজন লোকহিতোষণী নারী_ মানুষের মৌলিক 
প্রয়োজনগ্ীলর দিকেই ছিল তাঁর প্রধান আকর্ষণ......তব তান একথা ‘ভুলতে 
পারেন নি যে, প্যালেস্টাইনে যা কাজ সেটা কেবল লোকাহতৈষণার জন্যেই দরকার 
নয়, দরকার হল দেশাঁটকে সুগঠিত ক'রে তোলার জন্যে_এই দেশাঁটকেই ক'রে 
তুলতে হবে ঈশ্বরের লীলাভৃম।” "তান ন্যাশনাল এসেমাব্রর সদস্যা হ'য়ে তাঁর 
এই নতুন কাজের জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন । 

১৯৩৪ খনীল্টাব্দে তাঁর বয়স হ'য়োছল পণ্চাত্তর বৎসর । ও বয়সে সাধারণত 


৩১০ : প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


লোকে প্রায় কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে। কিন্তু হেনরিয়াটা জোল্‌ড্‌ আরো 
একাট গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে তাগিদ অনুভব করতে লাগলেন। এই সময়টা 
ছিল নাৎসী অত্যাচারের যুগ । িটলার তখন জার্মানীতে ইহুদীর' উপর 
অমানষক অত্যাচার শুরু করেছে, যার ফলে ষাট লক্ষ নারী পুরুষ ও [শশুর 
মৃত্যু ঘটে। শিশুদের যাতে প্যালেস্টাইনে পাঠিয়ে দেওয়া যায় তার জন্যে একটি 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল। ১৯৩৪ খীম্টাব্দে এইরকম পাঁচ হাজার শিশন্‌ প্যালে- 
স্টাইনে এল। হেনরিয়াটা তাদের “মাতার” স্থান গ্রহণ করলেন। তান আরো 
গভীর ভাবে ঘোষণা করলেন, “এরা হবে আমার সম্তান।” 

প্রথম দল হাইফাতে এসে পেশছাল ১৯৩৪ খাীল্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। 
হেনরিয়াটা তাদের মধ্যে গিয়ে তাদের আত্মাশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে 
লাগলেন। [পিতামাতা ও অভ্যস্ত পারবেশ থেকে বিচ্ছেদের ফলে যে বিয়োগ- 
ব্যথা ছিল তাদের মনে, তাও তিনি মোচন করার জন্যে সচেষ্ট হলেন। তিনি 
এমন সব পাঁরবারে তাদের পাঠাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন যেখানে গৃহপারবেশ 
ছিল তাদের নিজের বাড়ীর অনুরুপ । এইভাবে কাজ এগিয়ে চলতে লাগল 
এবং ক্রমেই বেশ? বেশ ছেলেমেয়ে এসে পেশছাতে শর; করল। 

ইতিমধ্যে নাৎসী অত্যাচারের কথা সারা পৃথিবীতে ছাড়িয়ে পড়েছিল। 
হেনারিয়াটা যাতে তাঁর এই পরম দয়াধর্মের কাজ চায়ে যেতে পারেন, সেজন্যে 
চারিদিক থেকেই সাহায্য আসতে লাগল। ইহন্দী সম্প্রদায়ের চরম বিশৃঙ্খলা 
এবং অত্যন্ত করুণ অবস্থা লক্ষ্য করে তান, করুণাময় ঈশ্বর যতো ক্ষমতা তাঁকে 
দিয়েছেন সব কিছ: নিয়োজিত করে যাতে নিষ্পাপ শিশুদের অন্তত রক্ষা করা 
যায় তার ব্যবস্থা করতে লাগলেন । 

'পরবর্তাঁ বংসরগুলিতে সারা পাঁথবা থেকে ষাট হাজারের বেশ ছেলেমেয়েকে 
তিনি নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করলেন। তাদের শিক্ষা দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, প্রয়োজনীয় 
ব্যবসা বা বৃত্তশিক্ষা দিয়ে উপযুক্ত নাগারক হিসাবে সমাজে প্রাতিষ্ঠা অর্জনের 
ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। অবশ্য একা তাঁর পক্ষে এ বৃহৎ কাজ সমাধা করা 
ছিল এক রকম অসম্ভব ব্যাপার । তিনি তাঁর কর্মের মধ্যে একদল নরনারণীকে টেনে 
এনে এই দুরূহ কর্তব্য পালন করার জন্যে তাঁদের উদ্ধদ্ধ ক'রে তুলোছিলেন। 
“তান তাঁদের মনে মানুষ ও ঈশ্বরের বিষয়ে এক' নতুন বিশ্বাস সপ্ারত 
করোছিলেন।” 
তাঁর জীবনের শেষ বৎসর পর্যন্ত হেননিয়াটা জোল্‌ড্‌ তাঁর এই সন্তানদের 
সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন, তাদের নতুন গৃহে গিয়ে সদ্দপদেশ দিতেন। রাত্রি- 
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বেলা তান তাদের খাটের পাশে মায়ের মতোই বসে থাকতেন। তান অত্যন্ত 
ধৈর্যের সঙ্গে তাদের নালশের কথা শুনতেন, ছড়া শেখাতেন। তান ছোটদের 
জন্যে কতকগাল গ্রাম স্থাপন ক'রে তাদের পশম রঙ করা, সুতো কাটা এবং তাঁতের 
কাজ শিক্ষা দিতেন। তনি ষাট হাজার সন্তানের জননী হয়ে প্রায় ?কংবদন্তীর 
মতো হ'য়ে উঠলেন । 
১১৩৯ খ্ীজ্টাব্দে তিনি মাউণ্ট স্বোবানের উপর “হাডাশা ইউানিভা্সাট 
মোঁডক্যাল স্টোরে”র দ্বারোদ্ঘাটন দেখে কতোই না আনান্দিত হ'য়োছলেন। 
পৃথিবীর মধ্যে এটা হল বৃহত্তম চিকিৎসা ও গবেষণা-কেন্দ্রগ্ীলর অন্যতম। এ 
সালেই প্রতিষ্ঠিত হয় ৩৫০জন নার্সের শিক্ষার উপযুক্ত "নার্সেস স্কুল”_এই 
বিদ্যালয়টির নাম রাখা হ'য়ৌছল তাঁর নামে । প্রসূতি এবং িশহমঙ্গলের জন্যে 
পণ্চাশট প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল এর আগেই। তাঁর জীবদ্দশাতেই তান 
দেখে গেছেন যে, (তান যেসব নার্সকে বাড়ীর বাইরে এনে ব্যাক্তিগত ভাবে সেবা- 
মানুষেরই বর্বর আঘাতে মরণাপন্ন অন্য মানুষদের সেবাকর্মে আত্মনিয়োগ 
করেছেন। তিনি যাতে মানুষকে সেবা করতে পারেন, সেজন্যে ঈশ্বর তাঁকে কতো 
সুযোগই না ক'রে দিয়েছিলেন। “আমি সুখী মানুষ ।”__এই ছিল হেনারিয়াটার 
শেষ কথা । 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ “যারা ভালো করতে চায় তারা দরজায় ধাক্কা দেয়, কিন্তু 
যারা ভালোবাসে তারা দরজাটা খোলাই পায়।” 
হেনারয়াটা জোল্‌ড্‌ ভালো করতে অত্যন্তই ভালোবাসতেন। তানি তাঁর 
জশবনের বাটা বসর উৎসর্গ করোছলেন আবালব্দ্ধবানতা মানুষেরই সেবার 
জন্যে। তান কুসংস্কার, অজ্ঞতা, অমান7ীষকতা, ব্যাধি এবং উৎপাঁড়নের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করে গেছেন। যে নারী হ'য়ে তান জন্মেছিলেন, সেই নারাঁজাঁতর 
বিরুদ্ধে কুসংস্কারের জন্যে তাঁকে কম সংগ্রাম করতে হয়ান। কিস্তু তিনি জয়লাভ 
করেছিলেন। তান ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন-__ 

যারা যায় চিরকাল বেদনার পথের পাঁথক,_ 

যেখানে আতঙ্ক, ভয়, রক্তপাত, মৃত্যুর আধক। 

মহত্তর সাধনায় তবু তারা লক্ষ্য রাখে ঠিক। 

মানে না পথের বাধা, জীবনের সব অন্ধকার 

ছে ফেলে বাঁচে তারা' মানুষের উন্নত শিখর ।...... 
১১৪৫ খনীম্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী চুরাঁশ বৎসর বয়সে তানি আজীবন 


৩১২ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মদাধিকা 


কর্মের ফলে অসীম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার আঁধকারণী হ'য়ে পরলোক গমন 
করেন। 

ইহনদী ধর্মে সাধন্সন্তের স্থান নেই। যাঁদ তা থাকত, তবে নিশ্চয়ই হেনারয়াটা 
জোল্‌ড্‌ একজন 'ইহদী ধর্মসাধকা' হিসাবে প্রাসাদ অর্জন করতেন। মৃত্যু 
অবশ্যই এসেছিল তাঁর শিয়রে, কিন্তু সেইখানেই শেষ নয়। পরপার থেকেও 
তাঁর বাণী শোনা যায়। তাঁর স্মৃতি মানুষের কাছে এক পরম আশাবাদ ও 


প্রেরণার উৎসস্থল হয়ে আছে। তাঁর কাজ অবিচ্ছিন্নভাবেই এাগয়ে চলেছে। 


অল্টাবংশ অধ্যায় 
রাব’আ 
রাবি'আর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য 


রাব’আ ছিলেন ‘আদা’ উপজাতির কন্যা । সেজন্যে তাঁর পুরো নাম ছিল 
রাবি'আ অল্‌-'আদইয়া। তান ৭১৭ খ্‌চ্টাব্দে বসরায় (ইরাকে) জন্মগ্রহণ 
করোছলেন। তাই তান রাবি'আ অল-বস্‌রিয়া নামেও পারিচিতা ছিলেন। 
তাঁর পিতামাতা দরিদ্র হলেও অত্যন্ত ধার্মক স্বভাবের ছিলেন। তাঁদের আরো 
‘তনাট কন্যা ছিলেন, সেজন্য এই কন্যার নাম তাঁরা দিয়েছিলেন রাবি'আ, অর্থাৎ 
“চতুৰ্থ? । অল্প বয়সেই রাবি'আ তাঁর পিতামাতাকে হারান। তারপর অচরে ' 
বসরায় এক দ্বাভর্ষি দেখা দেওয়ার ফলে ‘তান তাঁর ভগ্নীদের কাছ থেকেও 
'বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েন। নিভ্কপ্দক ও অসহায় অবস্থায় একাকী পথে পথে ঘরে 
বেড়ানোর সময় একদিন এক দর্বত্ত ব্যাক্ত তাঁকে ধরে নিয়ে নামমাত্র মূল্যে 
ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে দিল। তাঁর এই নতুন প্রভু ছিলেন অত্যন্ত 
নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ । তান খুবই খাটাতেন তাঁকে। কিন্তু জন্মাবাধ এত 
দুঃখকস্টের মধ্যে থাকা সত্তেও রাবি'আর প্রচণ্ড মনোবল এবং গভীর ভগবদৃভাক্ত . 
নষ্ট হল না। তান স্বভাবেও যেমন ছিলেন অকুতোভয়, তাঁর হৃদয়ও দিল তেমাঁন 
পবিত্র। তাঁর অদম্য উৎসাহ এবং দঢপ্রাতজ্ঞ স্বভাবের কোনো ব্যত্যয় ঘটল না। 
দাসত্বের নিষ্ঠুর বন্ধনভারের মধ্যে থেকেও মুহুর্তের জন্যেও উজ্জবলতর 
ভাঁবষ্যতের জন্যে তাঁর আশা কখনো ম্লান হয়নি। ধর্মজীবন, পূর্ণতর জীবন 
এবং শাশ্বত কালের জন্যে ঈশ্বরের সাষুজ্য লাভের জন্যে সাধনায় কখনো বিরত 
হননি তিনি। সেই কারণেই তিনি দৈনন্দিন কাজের ক্ষান্তিহীন ঘূর্ণাচক্রের মধ্যে 
থেকেও সারাদিন উপবাস ক'রে থাকতেন, এবং সমস্ত রা ধরে ঈশ্বরের উপাসনা 
করতেন। একাঁদন রাত্রে যখন তানি এইভাবে ঈশ্বরচিন্তায় তন্ময়, হ'য়ে, অন্যের . 
দাসত্ব করেন ব'লে 1দনরাত্রর সবসময় তাঁকে ধ্যান করতে পারেন না বলে কাতর 
আাবিস্ময়ে দেখতে পেলেন, তাঁর মাথার উপর শুন্য ভাসমান এক দাঁপাশখা সারা 
বাড়ীকে আলোকিত ক'রে তুলেছে। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে মানব অত্যন্ত 
ভয় পেয়ে রাব*আকে পরদিনই দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্ত ক'রোৌছলেন। তখন 
রাব'আ এক মরুভূমির মধ্যে গিয়ে তাপসীর জীবন যাপন করতে লাগলেন। 


৩১৪ . প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


তারপর কিছুকাল গত হলে তান আবার বসরায় ফিরে এলেন এবং নিজের জন্যে 
একটি আশ্রম তৈরী করে সেখানে সন্ন্যাসিনী ভাবে বাস করতে লাগলেন। 

িছুকালের মধ্যেই সুফী সাধকা হিসাবে রাব'আর খ্যাত দিগৃবিদিকে 
ছড়িয়ে পড়ল। তখন তান সেকালের বহু ধনী এবং খ্যাতনামা ব্যাক্তির কাছ 
থেকে বিবাহের প্রস্তাব পেতে লাগলেন। 'কন্তু তানি সে সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
ক'রে ব্রহ্মচর্যের পুণ্যজীবন গ্রহণ করলেন, এবং একান্তভাবে ঈশ্বরেরই সেবায় ও 
উপাসনায় আত্মীনবেদন করলেন। বসরার অত্যন্ত ধনশালী শাসক মুহম্মদ 
সুলেমান যখন রাজোচিত যৌতুকের প্রস্তাব করোছিলেন তখনও রাব'আ ঘ্‌ণাভরে 
সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করোছিলেন। {তান বলোছলেন, “ঈশ্বরের দিক থেকে 
আমার মন মুহুর্তের জন্যেও িচালত হয় এমন কিছু তোমার করা উচিত নয়। 
তুমি যা দিতে চাও, ঈশ্বর তা সবই আমাকে দিতে পারেন, এমন কি. এর 'দ্বিগণও 
দিতে পারেন।” তিনি আবেদ জায়েদ নামে একজন শাস্বজ্ঞ ধর্মপ্রচারকের প্রস্তাবও 
সমানই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করোছিলেন। এই ব্যাক্ত ছিলেন বসরার অন্যতম 
সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের প্রাতজ্ঠাতা। 

এইভাবে সমস্ত সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্ত হ'য়ে রাঁব'আ আবাচ্ছিল্ন ধ্যানসাধনা 
ও ধর্মপ্রচারের জীবন গ্রহণ করলেন। তারপর অল্পকালের মধ্যেই তান প্রথম 
যুগের সূফী ধর্মসাধিকাদের অন্যতম বলে পারগাঁণত হলেন। তাঁর অগণিত 
শিষ্যবৃন্দ তাঁর বাণী শোনার জন্যে, তাঁর ধর্মোপদেশ শোনার জন্যে এবং তাঁর 
নমাজে যোগ দেওয়ার জন্যে আসা-যাওয়া করতেন। িংবদন্তীতে শোনা 
যায় যে সে যুগের বহু যশস্বা ব্যাক্তির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। যাঁদও এসব 
কথার সত্যাসত্য নির্ধারণ করা সব সময় সম্ভব নয়, তবু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, 
সেকালের বহ সাধু ও পণ্ডিত ব্যক্তিই তাঁর উপদেশ গ্রহণ করে লাভবান হ'য়ে- 
ছিলেন, এবং তিনি নারণ হওয়া সত্তেও বিনাদ্বিধায় তাঁকে তাঁরা গুরু বলে স্বীকার 
করোছলেন। কিন্তু রাবি'আ নিজেকে ঈশ্বরের একজন নগণ্যা দাসী বলেই মনে 
করতেন। তাই নিজে তান কখনো ধমিনর্ বা নেত্রীর পদ দাবি করেন নি। 
বরং অত্যন্ত বিনীত এবং দন ভাবেই তিনি নিজের সাধ্যমতো অন্যকে মদাক্তর 
পথ দেখাতে সাহায্য করতেন-_কখনো নিজেকে তান ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে 
যোগাযোগের সেতু বা মধ্যস্থা হিসাবে খাড়া করেন নি। একবার কোনো ব্যাক্ত 
তাঁকে তাঁর জন্যে প্রার্থনা করতে বলায় রাবি'আ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়োছলেন, “আমি 
কে? ঈশ্বরের কথা শুনে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। প্রার্থনা করে কিছু চাইলে 
তিনি তা পূরণ করেন”? J 


রাব'আ ৩১৫ 


িষ্ঠাবতী সূফী হিসাবে রাবি'আ কেবল যে সন্ন্যাসের উপদেশ দিতেন তা 
নয়, তান নিজেও পরম যত ও অসীম কঠোরতার সঙ্গে তা পালন করতেন। সেই- 
জন্যেই তাঁর পূণ্য জীবন আজো আমাদের কাছে পরম পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা 
ও আত্মোৎসর্গের দৃশ্টান্তস্থল হ'য়ে আছে। তানি যেমন স্বেচ্ছাতেই ব্রহ্মচর্ষের 
জাবন গ্রহণ করেছিলেন, তেমানি স্বেচ্ছাতেই তান দারিদ্র্য ও মিতাচারের জীবন 
গ্রহণ করোছলেন। প্রথম জীবনে যাঁদও তিনি নিচ্কপর্দক ক্রীতদাস ছিলেন, 
তব পরবতারঁ কালে একজন মহাঁয়সী ধর্মসাধকা হিসাবে খ্যাঁতলাভ করার পর 
তাঁর বহু ধনী ও প্রাতপাত্তশালী বন্ধূলাভ ঘটেছিল। তাঁরা তাঁকে পর্যাপ্ত 
অর্থসাহায্যের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। . কিন্তু তান কোনো ভাবেই কোনোরকম 
সাহায্য গ্রহণ করতে সম্মত ছিলেন না। বন্ধুরা এজন্যে তাঁর কাছে অনুযোগ 
করলে তান করুণভাবে বলোছিলেন, “সত্যি বলাছ, যান এই জগতের সব- 
{কছুরই মালিক তাঁর কাছ থেকেও আমি কিছ সাংসারক সমাবধা প্রার্থনা করতে 
লজ্জা বোধ কাঁর। তাহলে কী করে আম তাঁদের কাছে ওসব জিনিস চাইব, 
যারা এ দুনিয়ার মালক নয় ১৮ 

রাব'আ এই মিতাচার ও অনাসাক্তর সারমর্ম নিজের জীবনের সাধনা ও অশ্রু 
মধ্যে দিয়ে জেনেছেন। তাঁর বিখ্যাত জীবনীকার অওর তাঁর সম্বন্ধে এই সুন্দর 
কাহিনীটি াপবদ্ধ ক'রে গেছেন। _-“একবার রাঁব'আ একট সপ্তাহ ধারে 
?দবারান্র উপবাসী থেকে 'বানদ্রভাবে ঈশ্বরের প্রার্থনায় মগ্ন ছিলেন। তারপর 
তান অত্যন্ত বৃতুক্ষ হ'য়ে পড়ায় কেউ একজন তাঁকে একপান্র খাদ্য এনে দলেন। 
{কস্তু একটি বিড়াল সেই পাত্র উলাটিয়ে ফেলল। তখন তান জলপান করতে 
চাইলেন। কিন্তু জলের পানুও তাঁর হাত থেকে মেজের উপর পড়ে খান খান 
হয়ে ভেঙে গেল। ক্ষুধার জালা সইতে না পেরে তখন তানি ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতার 
জন্যে তাঁর কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন । তখন একটি দৈববাণী' তাঁকে মনে 
কাঁরয়ে দিল যে, একাটি হৃদয়ে একই সঙ্গে ঈশ্বরের প্রাত আসাক্ত এবং সাংসারক 
বন্ধুর প্রাত আসক্ত থাকতে পারে না। অত্যন্ত লার্জত হ'য়ে তখন রাঁব'আ 
সাংসারিক ভোগতৃষ্ণার উধের্ব ওঠার পথ গ্রহণ করলেন, এবং দেহগত নিচ 
দিকটাকে এমন করেই বশে আনলেন যে, এমন কি শারীরিক আঘাতের যন্তরণাও 
আর তাঁকে কাতর করত না। একবার তাঁর মাথায় আঘাত লেগে প্রচুর রক্তপাত 
ঘটল, কিন্তু যন্তরণাটা {তান বোধই করতে পারলেন না। যখন তাঁর বন্ধ_রা এতে 
ধবস্ময় প্রকাশ করলেন, তান সহজভাবে উত্তর দিলেন, “ঈশ্বর এই বন্ধুময় 
পৃথিবীর উধের্ব অন্য কিছুতে আমাকে তন্ময় ক'রে রেখেছেন।” 


৩১৬ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


৮০১ খচ্টাব্দে রাবআর মৃত্যু হওয়ার পর বসরাতেই তাঁকে সমাধি দেওয়া 
হয়। সারাজীবন তিনি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে তাঁরই উপাসনায় তন্ময় হ'য়ে 
থাকতেন। তাঁর শেবলগ্রও ছল তাঁরই উপযুক্ত । শান্ত এবং নির্ভয়ে তিনি তাঁর 
পরমদাঁয়তের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, এবং ঈশ্বরও তাঁকে সাদরে 
শাশ্বত জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবনীকার আবেগভরে বলেছেন “তোমার 
দাঁয়তের কাছে যাও, তাঁতেই তৃপ্ত হও, তাঁকে তৃপ্ত কর।” এইভাবে, মৃত্যু ছিল 
তাঁর কাছে, “একটি সেতু যার সাহায্যে প্রেমিকা তাঁর দয়িতের সঙ্গে মিলত হ'তে 
পারে।” র্‌ 

এই পনণ্যময়ী মহীয়সী নারীর বিষয়ে এখন আমরা যা অল্পদ্বল্প জানতে 
পার, তার ভিত্তি হল মোটাম7াট জনশ্রাত। কিন্তু তব, এই স্বল্প বিবরণ 
থেকেই আমরা এক আঁদতীয় ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ পাই। সেই ব্যাক্তিত্ব ছিল সুউচ্চ 
মহিমায় সমনজ্জবল, অথচ সরল মাধুর্য ও অনাড়ম্বরতায় তা ছিল একান্ত 
প্রিয়জনের মতোই আপন। প্রথম জীবনে তিনি মোটেই প্রথামতো বিদ্যালয়ের 
শিক্ষালাভের সুযোগ পাননি, শেষ জীবনেও তিনি কোনো শেখ বা ধর্মগদরুর 
উপদেশ লাভ করেনান। তা সত্বেও ঈশ্বর যাঁকে টানেন, তাঁর ঈশ্বরাকাঙ্ফার প্রবল 
আকর্ষণী শক্তি রোধ করে কার সাধ্য? রাবি'আর ক্ষেত্রেও ঘটোছল' তাই; কেননা 
{তানি ছিলেন পাথবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মসাধিকা। তানি বিদ্যালয়ের শিক্ষা 
পাননি, কেউ তাঁকে সাহায্যও করেন নি। তাই তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকেই করুণার 
আলো পাওয়ার জন্যে নিজের হৃদয় উন্মুক্ত ক'রে দিয়োছলেন। তারই ফলে, 
প্রভুর গৃহে দাসত্বের র্লান্তিকর দিনগুলিতে, কিংবা নির্জন মরুভূমির দুঃসহ 
সাধনার সময়ে, অথবা কর্মব্যস্ত শহরের দারিদ্যু ও উদ্‌ভ্রান্ত জীবনে, ঈশ্বরের 
মানসকন্যা রাবি'আ নিজের অধ্যাত্ম পথে অবিচলিত ছিলেন, এবং পাঁরণামে 
তিনি ঈশ্বরোপলন্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাবি'আর জণবন হ'ল 
সাধারণ নারীদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। তাঁরাও একান্ত মনে সাধনা করলে 
অন্যের সাহায্য ছাড়াই অধ্যাত্মজীবনের চূড়ান্তে উপনীত হ'তে পারেন। 


রাবি'আর বাণী 
হিজরী ' সনের দ্বিতীয় শতাব্দীতে (অর্থাৎ ৭৬৭-৪১৫ খন্টাব্দের মধ্যে) 
ইব্রাহিম ইবুন্‌ আদাম, তায়ীব আলি, শাকিক দাউদ এবং ফাদায়েল' ইয়াদ 
প্রমখ সংফী সাধকের মতোই রাবি'আও একজন বিখ্যাত সুফী ধর্মসাধিকা 
ছিলেন, একথা আগেই বলা হ'য়েছে। - 


রাবিআ _ - ৩১৭ 


. এই প্রথম দিকে সূফী-মতবাদ দার্শানক বা বৈদান্তিক তত্বজিজ্ঞাসা ছিল না। 
তখন স্‌ফ-মতবাদ ছিল প্রধানত নীতিমূলক। এ-সময়ে সুফী মতবাদে আমরা 
ঈশ্বর, আত্মা, মোক্ষ, ঈশ্বর-সাষ;জ্য ইত্যাদি বিষয়ে কোনো ওঁপনিষাদিক তত্ত্বজ্ঞান 
বা দর্শনালোচনা দেখতে পাই না। এতে তখন শুধু ঈশ্বরোপলান্ধর বিষয়ে কতক- 
গালৈ সাধনপদ্ধতির কথা বলা হরেছিল। এই জন্যেই প্রাথীমক সূফী-মতবাদকে 
বলা যায় “আচরণ সংহিতা বা জীবনদর্শন।” জয়সুদ এই কথাই তাঁর এক 
বিখ্যাত সূত্রে আত সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন।_“আমরা সূফীধর্মকে 
পেয়েছি উপবাস, বৈরাগ্য, সংসারত্যাগ এবং সর্বআসাক্ত থেকে মুক্ত হওয়ার 
প্রচেষ্টা থেকে । তর্ক“ দ্বারা পাইনি আমরা একে ।” 

কাজেই প্রাচীন সূফীধর্মের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তপস্যা ও শান্তভাব। 
তপস্যা কথাটির দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এটা হল একটা নোৌতিক পদ্ধাতি, 
যার ফলে কঠোর আত্মশাসন ও প্রায়াশ্চত্তের প্রয়োজন হয়। প্রথম যুগের 
তপদস্বীরা পাপ সম্পর্কে কোরানের শিক্ষা, শেষাবচারের দিন, নরক এবং এক 
ক্ষমাহীন বিচারক-রূপে ঈশ্বরের কঠোরতার বিষয়ে খুবই প্রাধান্য দিতেন। সেই 
জন্যে, প্রাতশোধমূলক শাস্তি এবং প্রজ্জবলন্ত নরকের ভয়ে তারা এতোই কাতর 
ছলেন যে, তাঁরা সমস্ত রকম সাংসারক বন্ধন ত্যাগ করে চরম মিতাচার ও 
শারীরিক ক্লেশময় জীবন-যাপন করতেন। তাছাড়া সূফীরা যে কেবল কঠোর 
সাধক ছিলেন তাই নয়, তার চেয়েও আরো বেশী কিছু 'িলেন। প্রথমত, তাঁদের 
সাধক জীবন স্বার্থ প্রণোদত ছিল না। অর্থাৎ তাঁরা স্বর্গলাভ এবং নরকবাস 
এড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই সাধনা করতেন না, সাধনার চরম 'সাদ্ধ_ ঈশ্বরলাভই 
ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত, সূফীগণ বাইরের" আচরণের চেয়ে অন্তরের 
আকাঙ্ক্ষার উপরই সর্বদা বেশী জোর দিতেন । অর্থাৎ, তাঁদের কাছে দারিদ্র্য ও 
{মতাচার কেবল সাংসারিক সম্পদের সঙ্গেই সম্পার্কত ছিল না, সাংসারক 
ভোগবাসনাও তার অন্তর্গত ছিল। একে তাঁরা বলেছেন, “কেবল শুন্য হাতই 
নয়, হদয়ও শন্য হওয়া চাই।৮ তৃতীয়ত, সূফীগণ কেবল গোঁড়া সন্ন্যাসী 
দিলেন না, গভীর ভাবের মরমীয়া সাধকও ছিলেন। এখানেই সূফীদের শান্ত- 
ভাবের কথা আসে । শান্তভাব কথাটির দ্বারাই বোঝা যায়, এটা হল একটা নৌতিক 
পদ্ধাত যাতে বলা হয় যে, পরম ধাঁরতা এবং তদ্‌গত ঈশ্বরাচন্তা ও ঈশ্বরে আত্ম- 
সমর্পণই আত্মশয্াদ্ধর একমাত্র উপায়। সেই সঙ্গে সূফীরা আরো বলেন যে, 
আঁবাচ্ছন্ন ঈশ্বরধ্যানই প্রত্যক্ষ ঈশ্বর দর্শনের একমান্র উপায়। সেই জন্যেই 
সূফীগণ কেবল তপস্বী (বা. জহিদ ) এবং সন্ন্যাসী (বা ফাঁকর) ছিলেন না, 


৩১৮ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধকা 


তাঁরা ছিলেন মরমীয়া সাধক।  সারাওয়ার্দ সুন্দরভাবেই একথা ব্যাঝয়ে 
বলেছেন ।_“সুফীধর্ম ফাঁকরা নয়, জহিদ-আচারও নয়, তা হল এ দুই আচরণের 
যোগফল এবং তার চেয়েও কছু বেশী । এই আঁতারক্ত গুণাবলী না থাকলে 
কেউ হয়তো জাঁহদ হবেন বা ফকির হবেন, কিন্তু সূফী হবেন না।» 

রাব'আ ছিলেন প্রাচীন সুফীদের অন্যতম। কাজেই তান আত্মা এবং 
ঈশ্বরের স্বরূপ এবং এ-দুইয়ের সম্পর্কের বিষয়ে তত্বালোচনায় মগ্ন না হয়ে, 
ঈশ্বর-প্রাপ্তর জন্যে সরল আচরণ-বাধির পথ দেখানোই নিজের কর্তব্য বলে গ্রহণ 
করোছলেন। তাঁর কাছে ঈশ্বর ছিলেন আবিসংবাদিত সত্য, তার জন্যে কোনো 
প্রমাণ আবশ্যক করে না। সেই রকমই অন্রান্ত সত্য ছিল তাঁর কাছে, ঈশ্বরের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ মিলনের মধ্যে আত্মার পরম চাঁরতার্থতার 'বিষয়াট। কাজেই, এইসব 
নিঃসন্দেহ সত্যের বিষয়ে অসার তন্তালোচনায় রত না হয়ে রাব'আ নৈতিক 
আচরণের বিধান দেওয়াই বেশী প্রয়োজনীয় মনে করোছিলেন। এই নৈতিক 
আচরণের কতকগ্াল পর্যায় ছিল। সেই পর্যায়গ্ীল অনুসরণ করেই কেবল 
জীবনের চরম লক্ষ্য অর্থনৎ ঈশ্বর দর্শন এবং ঈশ্বর-সাযজ্য লাভ করা সম্ভব বলে 
মনে করতেন তিনি । 

এই সাধনমার্গের স্তরগ্ীল ছিল এই রকম।_অনুতাপ, ধৈৰ্য, কৃতজ্ঞতা, আশা, 
ভয়, স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্য, তপস্যা, চরম ঈশ্বর-নির্ভরতা, এবং পাঁরশেবে প্রেম, 
অর্থাৎ “দয়িতে'র জন্যে একান্তক আকৃতি, মিলন এবং পাঁরতৃপ্ত। - অন্যান্য 
সূফী সাধকও মোটামনাট এই রকম পথেরই নির্দেশ দদিয়েছেন। 

(ক) অনতপকেই সকলে নৈতিক পথের প্রথম পর্যায় বলে গ্রহণ করেছেন। 
এই পথই মরমীয়া সাধনার পথ, যা অনুসরণ করলে আত্মা পার্থব বন্ধন থেকে 
মুক্ত হ'য়ে ঈশ্বর-সাযুজ্য লাভ করতে পারে। নৈতিক জীবনে অধ্যাত্বশাক্তর 
বিকাশের প্রথম শর্ত হল নিজের পাপ ও ব্রদাটর বিষয়ে চেতনা ও স্বীকৃতি) এবং 
তার জন্যে আন্তরিক অনুতাপ । কেবল সেই উপায়েই উন্নততর, পবিভ্রতর এবং 
পুর্ণতির আস্তত্বের জন্যে প্রয়াসী হ'য়ে আত্ম-সংশোধনে ব্রতী হওয়া সম্ভব। এই 
জন্যে সমস্ত সুফী সাধকই নৈতিক জাবনের পক্ষে অনুতাপকে এতো বেশী 
প্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করেছেন। ধল নুন-আক-মিছারি ছিলেন একজন বিখ্যাত 
সুফী সাধক। সূফীধর্মে অনুতাপের যে বিশদ বর্ণনা তান দিয়েছেন তার 
প্রধান বক্তব্যগদাীলর বিষয়ে সংক্ষেপে এইভাবে বলতে পারি আমরা। প্রথমত, 
সাধারণ মান যের অনুতাপ, সুফীদের অনুতাপ এবং সাধ্দপুরদষদের অননতাপের 
মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। সাধারণ মানুষ কেবল তার কৃতকর্মের জন্যেই 


রাবি্জা ৩১৯ 


অনুতাপ করে। সূফী অন তাপ করেন তাঁর পাপকর্মের জন্যে, অর্থাৎ যা তান 
করেছেন, উপরন্তু তিনি অনুতাপ করেন, যে সব সৎকর্ম তিনি করতে পারেনান 
তার জন্যেও । সাধ্ব্যাক্ত অনুতাপ করেন তার নিজের অপূর্ণতার জন্যে। 
দ্বিতীয়ত, অনুতাপ আসতে পারে ঈশ্বরকে ভয়ালরূপে কল্পনা ক'রে তার ভয় 
থেকে; আবার ঈশ্বরকে অসাম সৌন্দর্য ও করুণার উৎস হিসাবে প্রত্যক্ষ করেও 
অনুতাপ আসতে পারে। প্রথম অবস্থায় মানুষকে সংযত করে মাত্র, দ্বিতীয় 
অবস্থায় আসে তার ভাবোন্মাদনা। কাজেই, সূফী মত অনুসারে দ্বিতীয় 
অবস্থ্াট অনেক উচ্চতর অবস্থা । 

টিভির 2 
ঝোঁক দেখা যায়। 'তাঁর নিজের ন্াট-বিচ্যাতির বিষয়ে একাগ্রভাবে সচেতন হ'য়ে 
যাঁদও তান সর্বদাই ক্রন্দন ও অনুশোচনা করতেন, তব রাবিআর কোনো 
স্বার্থীচন্তা ছিল না। অর্থাৎ তানি শাস্তির ভয়ে নিজের পাপের জন্যে ক্ষমা ভিক্ষার 
কথা মুহুর্তের জন্যেও চিন্তা করতেন না। বরং তান মনে করতেন, পাপ যে 
কেবল পরলোকে নরকের শাস্তি আনে বলেই ক্ষাতকারক ও ঘ্‌ণাজনক তা নয়, 
 পাপকর্ম অন্যায় এই জন্যে যে তাতে আত্মা এবং ঈশ্বরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। 
প্রকৃতপক্ষে, রাবি'আর শিক্ষাটাই শুধ নয়, তাঁর জীবন থেকেও এটা বোঝা যার 
যে, এই বিচ্ছেদই ভক্তের পক্ষে সব চেয়ে বড় শাস্তি। 

রাবআ একথাও বলেছেন যে, অনুতাপ করার ক্ষমতাও ঈশ্বরের দান, কারণ 
নিজের শক্তিতে কারো পক্ষে এ-ধরনের অনুতাপ করা সম্ভব হয় না। সেইজন্যেই 
[তিনি আত স্দুন্দরভাবে বলেছেন, “আম নিজে যাঁদ অন্দতাপ খাঁজ, তাহলে 
আবার আমার 'অনূতাপের দরকার হবে।” “ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার 
জন্যেও ক্ষমার দরকার ৷” ইত্যাদি। আল-কোনায়েরি বলেছেন, কোনো ব্যাক্ত যখন 
একবার রাবি'আকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “যদি আম অনুতাপ কারি, ঈশ্বর কি 
আমার অনুতাপ শুনবেন?” রাবি'আ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়োছিলেন, “না; শন্ধদ 
তানি যখন তোমার দিকে ফিরবেন, তখান তুমি তাঁর দিকে ফিরতে পারবে ৷” 

এইভাবে, ঈশ্বরের মানসকন্যা রাবি'আ প্রত্যেক ব্যাপারে প্রাতমনুহুতেহি তাঁর 
করুণার উপরে নির্ভর ক'রে চলতেন। 

(খ) ধৈর্য-পরবতা্ঁ স্তর হল, ঈশ্বর যা কিছু দয়া ক'রে দিয়েছেন, সেইটুকু 
না প্রাতবাদে গ্রহণ করা । বিখ্যাত সূফী বায়াজদ-আল-বিস্তাঁম ঠিকই বলেছেন, 
সাধ ব্যাক্তি হলেন তান “যান ঈশ্বরের আদেশ ও নিষেধ মেনে ধৈর্য ধারণ ক'রে 
থাকেন।” আরেক বিখ্যাত সুফী কল্পবধি বলেছেন, প্রাথামক স্তরে ধৈর্যের অর্থ 
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হল সাঁহফুতার সঙ্গে সমস্ত দুঃখকম্ট সহ্য করা, তখন ঈশ্বরের কাছ থেকে সান্তুনা 
পাওয়ার আশা থাকে। কিন্তু উন্নততর স্তরে, সেটুকু আত্মস্বার্থের কথাও মনে 
আসে না। 

রাব’আ এই উন্নততর স্তরের ধৈর্যের কথাই বারবার করে বলেছেন, এবং নিজের 
জীবন দরে তা প্রমাণিত করেছেন। শৈশব থেকেই রাব'আ কীভাবে বিনা গরুজনে_ 
শোক, রোগ, দাসত্ব, দারদ্য ইত্যাদি দুর্ঘটনা সহ্য ক'রে গেছেন, তা আমরা 
আগেই দেখোছ। ঈশ্বরের জ্ঞান ও করুণার বিষয়ে সন্দেহ করা তাঁর মতে চরম 
মূর্খতা ও বিশ্বাসহীনতার সামিল। [তানি পরম ভাঁক্ত ও গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে 
বলেছেন, “আম বাঁদ এমন কিছ চাই, যা ঈশ্বর চান না, তাহলে আম বিশ্বাস- 
হাীনতার দোষে অপরাধী হব।৮ 

(গ) কৃতজ্ঞতা_এই গুণাট হল মরমীয়া সাধনার পক্ষে আরো একটু উচ্চন্তরের 
অবস্থা, এবং এটা ধৈর্যের পারপূরক। কারণ, ধৈর্য হল নঙর্থক ব্যাপার 
ঈশ্বরের ইচ্ছায় শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করাই লক্ষ্য তু কৃতজ্ঞতা বস্তট অনেক 
সদর্থক গণ-অর্থাৎ এর ফলে, ঈশ্বর তাঁর অনন্ত করুণা ও জ্ঞানের বিচারে যা 
আমাদের দেওয়া উচিত বলে বিবেচনা করেছেন, তাকেই সকৃতজ্ঞভাবে গ্রহণ করা. 
সম্ভব হয়। উচ্চতর স্তরের কৃতজ্ঞতায় ঈশ্বর যা (কিছু সৌভাগ্য দিয়েছেন তার 
জন্যেই যে কেবল কৃতজ্ঞ বোধ করা হয় তা না, যা কছ দুর্ভাগ্য দিয়েছেন তাও 
বাদ বায় না। একজন প্রকৃত সূফী হিসাবে রাব'আ এই উচ্চতর স্তরের 
কৃতজ্ঞতার কথাই সর্বদা বলতেন। এর ফলে আনন্দ এবং সৌভাগ্যের সঙ্গে দুঃখ 
এবং দুদরশাকেও বিনীতিভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। 

এই সাধনমার্থের অন্যান্য স্তরের মতো “কৃতজ্ঞতা”-ও আল কোনায়োর 
বলেছেন, “স্বয়ং ঈশ্বরের দান।” বিখ্যাত সূফী হাল্লাজও বলেছেন যে, সাধকের 
পক্ষে পরম বিনয় ও কৃতজ্ঞতার মনোভাবের চর্চা করা খুবই উচিত, তবু তাঁর 
জানা উচিত, ঈশ্বর আমাদের জন্যে যা করেছেন তার সমপাঁরমাণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করা একেবারেই অসম্ভব ৷ কাজেই, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় হল, মানবিক 
কৃতজ্ঞতা যে নিতান্তই অসার এইটে হৃদয়ঙ্গম করা৷ হাল্লাজ করুণভারে বলেছেন, 
“হে ঈশ্বর! তুমি জানো যে তুমি যতোভাবে আমাকে কৃপা করেছ তার অনুরূপ 
পরিমাণে ধন্যবাদ জানানো আমার পক্ষে অসম্ভব। সেইজন্যে আমার প্রার্থনা এই 
যে, তুমি আমার হ'য়ে নিজেই নিজেকে ধন্যবাদ জানাও ৷? 


এই ধরনের পরম কৃতজ্ঞতা বোধই প্রথম থেকে রাবি'আর জীবন এবং বাণীর 
মধ্যে লক্ষ্য করা যায়! 1৮ 
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(ঘ) আশা এবং ভয়_সূফী মতে এই দুটি গ্ণও মরমীয়া সাধনপথের 
গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এখানে “আশা” অর্থে ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর-ীমলনের বিষয়ে 
চিরন্তন আশার কথাই বলা হচ্ছে। “ভয়” অর্থেও সেই রকম বোঝানো হচ্ছে, 
ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর-বচ্ছেদের চিরন্তন ভয়। কাজেই “আশা” ও “ভয়” হল দা 
পাঁরপৃরক গুণ, যার ফলে সাধকের হৃদয়ে পরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর চির-অ্লান 
প্রেরণা জাগ্রত থাকে। সুফাীরা যে এই দুটি গণকে উধের্ব উড়ন্ত পাখীর দর্াট 
ডানার সঙ্গে তুলনা করেছেন, তা খুবই সঙ্গত হ'য়েছে। 

আদি সূফীদের মধ্যে রাব'আই বোধহয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যানি নতুন 
পথে এই দি ধরনকে বিকাশত করে তুলেছিলেন। এইভাবে তিনি তার নিচ্কাম 
প্রেমের বিষয়ে বিখ্যাত তত্র রূপ দিতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। আশা এবং ভয়ের 
সঙ্গে স্বার্থনচন্তা জাঁড়ত থাকতে পারে। যেমন, পদরস্কার বা স্বর্গের আশা, 
কংবা শাস্তি, অর্থাৎ নরকের ভয়। কিন্তু রাবি’'আ. আশা এবং ভয়কে এসব স্বার্থ 
চিন্তা থেকে মুক্ত ক'রে স্বার্থহান পাত্র প্রেম ও ভাক্তর স্তরে উন্নত করতে 
পেরোছিলেন। একজন প্রকৃত সফর কাছে বেহেস্ত হীন্দ্য়জ সখ তো নয়ই 
আধ্যাত্বক আনন্দেরও স্থান নয়_সেটা হল সেইরকম একটি স্থান যেখানে 
ঈশ্বর-দর্শন ও ঈশ্বর-মিলন সম্ভব হয়। সেই রকমই জাহান্নমও উৎপাঁড়ন ও 
শাস্তির জায়গা নয়__সেটা হল সেই রকম একটি অবস্থা যখন ঈশ্বরের সঙ্গে বিচ্ছেদ 
ঘটে। এই কারণে, বায়াজদ-আল-বিস্তাঁমর সঙ্গে কণ্ঠ মালয়ে একজন সূফী 
জন্যে পাণ্ডত আল-গজাল কর্তৃক সংকাঁলত রাব*আর বচন-সংগ্রহের মধ্যে 
এই কথাটি চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে, “প্রথম হল প্রতিবেশী, তারপর তার বাড়ী ৷? 
একথার অর্থ হল এই যে, প্রাতবেশী বা ঈশ্বর, তাঁর বাড়ী বা বেহেস্তের চেয়ে 
বেশী মুল্যবান। 

(ঙ). “স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র” হল সুফী ধর্মের অন্যতম মূলসাত্র। এর অর্থ হল, 
হৃদয়কে সমস্ত রকম আত্মসুখের বাসনা থেকে নির্মল ক'রে ঈশ্বরাভিমখী করা । 
আমরা আগেই দেখোঁছ রাবি’আ কেবল অন্যকে উপদেশ দিতেন না, নিজেও এই 
সুকাঁঠন দারিদ্রের মহান ব্রত পালন করতেন। 

(চ) তপস্যাও সূফী ধর্মের একট প্রধান স্তম্ভ । এটা দারিদ্যের সঙ্গে সংযুক্ত 
তপস্যা মানে হল, উচ্চতর অধ্যাত্ম চেতনার দ্বারা নিম্নতর দৈহিক চেতনাকে 
সম্পূর্ণরূপে বশে রাখা। এ ক্ষেত্রেও রাবি'আর কথা ও কর্ম সূফীধর্মে এক 
নতুন ও উদ্দীপনাময় অধ্যায় যোজনা করেছে। রাবি’আ তাঁর স্বভাবাঁসদ্ধ সরল 


২৯ 


৩২২ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা 


ও খজন্ভাবে.এই উপদেশ দিয়েছেন বে, এই ধরনের আত্মসংযমের অর্থ হল, 
অনন্যমনা হ'য়ে একাগ্রভাবে ঈশ্বর চিন্তায় তন্ময় হওয়া। একজন প্রকৃত তাপসঈ 
হিসাবে রাব’আ ঈশ্বর্রষ্টা ধর্মসাধকার স;নামেও ভয় পেতেন খুবই; পাছে 
এতে ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে {তান চাঁরতার্থতা বোধ করেন। কাজেই 
তান সব সময় তাঁর জ্ঞান ও বিভূতি-প্রদর্শন থেকে বিরত থাকতেন। 

(ছ) 'ঈশ্বর-নির্ভরতা” হল উপরোক্ত সাধন-প্রণালীর ফলশ্রন্নত। | আত্ম- 
নিবেদনের চরম স্তরে নিজের সমস্ত জীবন পরমেশ্বরের কাছে উৎসগণ ক'রে দিতে 
হয়। মহান সূফী সাধক হালাজের এই সুন্দর প্রার্থনাতে এ-বিষয়ে সূফীদের 
কী মনোভাব তা-তাব্ৰভাবেই ব্যক্ত হ’য়েছে। “হে ঈশ্বর, হে প্রভু, তোমারই ইচ্ছা 
পূর্ণ হোক। হে আমার লক্ষ্য হে আমার সর্বার্থসাধক, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ 
হোক। তুমি আমার সারাংসার, তুমি আমার কামনার ধন, তুম আমার বাক্‌, 
আমার আকার ও ইঙ্গিত, তুমি আমার সবেশ্বর, তুমি আমার শ্রনীত, আমার দৃষ্টি 
তুমি আমার পর্ণ সত্তা, তুমিই আমার অনুপরমাণ।” এ বিষয়ে রাবি'আর শিক্ষাই 
একই রকম। 

(জ) প্রেম' হল মরমাঁয়া সাধনপথের শেষ স্তর_এই পথেই দয়িতের চিদ্ঘন 
উপলান্ধ এবং তাঁর সঙ্গে পরম মিলন সম্ভব। রাবি'আ বলেছেন, প্রেমের মধ্যে « 
দট বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। প্রথমত, এতে তন্ময় ভাব থাকা চাই; আর দিতীয়ত, 
এটা একান্ত নিঃার্থ হওয়া উচিত। একজন সাধ: ব্যাক্তর পক্ষে কেবল ঈশ্বর 
একান্ত ধ্যানের বিষয় হওয়া উচিত। প্রকৃত পক্ষে, ঈশ্বর হলেন সেই ঈর্ষাতুর 
স্বামীর মতো যিনি দ্বিতীয় কোনো কিছুর প্রাতদ্বান্দতা সহ্য করেন না। এই . 
ধরনের সবব্যাপা প্রেমের প্রকৃত চারত্র রাবি’আর বিষয়ে প্রচালত এই কাহিনীতে 
সপরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে।-একাদন কোনো ব্যাক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 
“আপনি কি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন?” বিনা দ্বিধায় রাবি'আ উত্তর দিয়েছিলেন; 
“নিশ্চয় !? সেই ব্যক্তি আ্লাবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কি শয়তানকে 
ঘুণা করেন ?” তেমনি বিনা দ্বিধায় রাবি’আ উত্তর দিলেন, “না। ঈশ্বরের প্রাত 
প্রেমের ফলে আমার হৃদয়ে শয়তানের প্রাত ঘৃণার জন্যে কোনো স্থান অবশিষ্ট 
নেই। এই প্রেমে আমার হৃদয় এমনভাবে পর্ণ হ'য়ে আছে যে ঈশ্বর ছাড়া অন্য 
কাউকে ভালোবাসা বা ঘৃণা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।” 
তাঁর প্রেম যে কাঁ পরিমাণ নঃ্বার্থ ছিল তা আগেই বলা হায়েছে। 


রাবআকে এগ্লামক সাধক ও পাণ্ডিতগণ কতো শ্রদ্ধা করতেন তা তাঁদের 
রচিত গ্রন্থাবলী, জীবনচারত বা'দার্শীনক গ্রন্থে রব আয় রচনাবলীর উদ্ধাতর 
পারমাণ থেকেই বোঝা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে, শ্রেজ্ঠ সূফী গ্র্থকারগণ সকলেই 
দিকপাল গ্রন্থকারদের মধ্যে আব নাসের অল-সরাজ, আব: তালিব, কলাবাঁধ, 
আবু অল-কোশায়েরী, অল-খজলি, অল-সারাওয়াঁর্দ এবং হুজুইীরর নাম 
উল্লেখযোগ্য। রাবি'আর স্বতন্ত্র কোনো রচনার বিষয়ে আমরা জান না বটে, 
তব: এই অজস্র উদ্ধত থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তাঁর রচনা-ভাঁঙ্গ ছিল 
অত্যন্তই সরল ও আন্তীরক। নমুনা হিসাবে আবু তালিব কর্তৃক উদ্ধত দুই 
প্রকারের প্রেমের বিষয়ে রাবি'আর বিখ্যাত কবিতাঁটকে উপাস্থিত করা যায়ঃ 


দুই প্রেমে আম ভালোবেসোঁছ তোমাকে_ 
একটি স্বার্থপর প্রেম, অন্যাট প্রকৃত প্রেম। 
যে প্রেম স্বার্থপর তাতে আমি 
তোমারই ধ্যানে নিবিষ্ট থাক, 
অন্য কারো কথা ভাবি না। 


আর যে প্রেম তোমার উপযুক্ত, তাতে তুম 
ওড়নার ঢাকা তুলে ধর যাতে আম 
দেখতে পাই তোমাকে । 
তব কোনো দিকেই আমার নিজের কোনো স্ক্কীতি নেই৷ 
সাঁহ্‌মা সব তোমারই, 
এই প্রেমে বা এ প্রেমে। 
উদ্ধৃত এই সদর প্রার্থনা উপস্থিত করা যায় “হে প্রভূ, আমি যাঁদ নরকের 
ভয়ে তোমাকে ভজনা করি, তবে নরকাগ্রতেই তুমি আমাকে দগ্ধ করো। আম 
যাঁদ স্বর্গের আশায় তোমাকে ভজনা করি, স্বর্গ থেকে তরে আমাকে বিদায় 
দিও। কিন্তু যদ আম কেবল তোমারই জন্যে তোমার ভজনা কার, তবে তোমার 
শাশ্বত সৌন্দর্য থেকে তুমি আমাকে বাত করো না।” 
কাঁবতা-গদ্য 'নার্শেষে তাঁর সমস্ত রচনাই এই একই মাহমা, ভাবের গভীরতা 
ও স্বচ্ছ দৃষ্টির পারচায়ক। মনে হয় তাঁর দয়িত ঈশ্বরই যেন তাঁর মুখ দিয়ে 


৩২৪ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাঁধকা 


কথা বলাচ্ছেন। আর সেই জন্যেই তাঁর সমস্ত কথাই আমাদের হৃদয়ে ঘা দিয়ে 
সত্তার গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত আলোঁড়ত করে তোলে। 


তাঁর কার্যাবলাীর পর্যালোচনা 


সমসামায়ক এবং, পরবর্তী চিন্তাধারার উপর রাবি'আর প্রভাব পড়োছল 
অসামান্য। প্রথমদিকে সুফী মতবাদের ক্রমাবকাশে যে লক্ষণগ্যাল পাঁরস্ফুট 
হয়ে উঠাঁছল, রাবি'আর মতবাদও সেই অন্যায় বাস্তব ঘে'যা ছিল। কিন্তু 
তগশ্চয ও শান্তভাব ছাড়াও রাবি'আর মধ্যে আমরা দেখতে পাই এক গভীর 
ভাবাবেশের অবস্থা, এবং সেই সঙ্গেই তত্বালোচনা ও ভক্তির সংশিশ্রণ। সুফী 
মতবাদের ইতিহাসে এটা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করোঁছল। তাঁর রচনা- 
বলাতে কেবল যে একটি গভীর ভাক্তিময় হৃদয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাই নয়, 
একটি গভীর চিন্তাশীল মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এরই ফলে, পরম সত্যের 
অবিসংবাদতের বিষয়ে তাঁর অবিচল আস্থা থাকা সত্তেও কখনো কখনো তিনি 
অস্তরের সত্যকে বাহিরের প্রমাণ দিয়ে উপস্থিত করা প্রয়োজনীয় মনে করতেন। 
চিন্তা এবং ভাব, মত এবং ভার প্রয়োগের এই পদ্ধতিই সমগ্র সুফী ধর্মে 
রাব'আর অবিস্মরণীয় অবদান। 2 
কিন্তু নিজের কাল, এবং 'ভাবীকালের জন্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান হল তাঁর 
আতা ব্যক্তিত্ব তাঁর জীবন ছিল নিজ্কলঞ্ক পবিততা, মধ্যর সারল্য, মহান 
নিঃ্বার্থপরতা এবং গভণর ভাক্তভাবের আশ্চর্য সংমিশ্রণ । তাঁর চরিত্রের সব 
থেকে উজ্জ্বল দক ছিল এই যে, তান নিজেই ছিলেন তাঁর উপদেশাবলীর 
ভাস্বর দষ্টান্তস্থল। 


সমপর্রিপে হারিয়ে ফেলেছেন, যান সর্বলোকে দ্বিতীয় সের সারে 


নিচ্কলঙ্ক-চারন্রা বলে শ্রদ্ধা পেয়েছেন; সেই রাবি'আ অল-অদইয়ার উপরে 
ঈশ্বর যেন নিয়ত তাঁর করুণা বর্ষণ করেন” 


স্পা 


